উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের 
চিন্তা-চেতনার ধারা 
[দ্বিতীয় খণ্ড) 


উনিশ শতকে বাঙাল্রী মুপল্রমানের 
চিন্তা-চেতনার- ধারা 
[ দ্বিতীয় খণ্ড ] 
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নিউ দল্লশ 
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& চিন্তামণি দাস লেন, কালিকাতা-৯ 


সাহত্য অকাদেমন 1 ১৯৮৩ 


প্রাপ্তিস্থান 


বিশবভারতণ গ্রম্থন-বভাগ 
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কাঁলকাতা- 


২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় স্ট্রপট। কাঁলিকাতা-১২ 


লেখকের নিবেদন 


“বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য রচনায় সমকালীন চিত্তার স্বরূপ? (১৮৫৭- 
১৯০৫) শিরোনামে একটি অভিসন্দভ আমি ১৯৭৮ সালে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিই 1 ১৯৮০ সাতিল উক্ত বিশ্ববিদ্যালর আমাকে ডি-লিট. 
ডিগ্রী প্রদান কল্পে । সিপাহী বিদ্রোহ ও বঙ্গভঙ্গ এই দূটি বাজনৈতিক 
ঘটনাকে প্রাম্তসীমা হিসাবে ধরেছি, কেননা উভয় ঘটনা বাংলা মানুষে 
জীবনে গভীর রেখাপাত কৰে । প্রধানত: উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ আলো- 
চনার লক্ষ্য হলেও এতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার কারণে এ শতকের 
প্রথম ভাগের সাম্মাজিক-সাংক্কৃতিক-রাজনৈত্িক ঘটনাসম্হ বাববার আলে চিত 
হয়েছে! এপ দশ্যপট মনে রেখে আমি মুদ্রণের সময় গ্রশ্থের বর্তমান 
শিরোনামটি গ্রহণ করেছি । আশা করি, পাঠিকগণ এটি উদাবভাবে 
গ্রহশ করবেন । 

যখন গ্রস্থখানিব মদ্রণ চলছিল ভখন আমি বিদেশে চলে বাহ । এজন্য 
প্রদ্ফ দেখা আমার পক্ষে সগ্ডব হয়নি । কিড়ু মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠিকের চক্চ্কে 
পীড়া দেবে । 

দুটি প্রেসে দূ.টি খল্ওর মুদ্রণ কাজ একত্রে চলায় পুষ্ঠার বারাবাহিকত। 
রক্ষা শপ যায়নি । নিরধণ্টে তিষ্ক (/) চিজ্রের পরে হিতীত খণ্ডের পৃভী- 
সংখ্যা সহিবোশিত হয়েছে । এতে পাঠকেব কিছু অসুবিধা হবে । এসব 
অন্গবিধা ও ভুল-ক্রটি পাঁগক “মার চোখে দেখবেন, এই শ্রথনা । 

চত্তুথ অধ্যায়ে রাজনীতি অংশটি নতুন সংযোজিত হল । গ্রন্থের সমস্ত 
শরিকপ্পনা। আমার নিজস্ব | সতবাং এর যা কিছু দোঘক্রাটি তার সবটাই আমাৰ 
প্রাপ্য । বইখানি সমাজের সামান্য কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য 
মনে করব। 

জনাব আলমগীর জলীলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করে আমি কিছু 
তথ্যের সন্ধান পেয়েছি । কয়েকটি ছবি সংগ্রহে কবি আবদুল ন্লাদির, 
জনাব বদিউন সালাম, আবু রশিদ মামুন, তরিকুল ইসলাম আমাকে সাহাব্য 
করেছেন । দৃষপ্রাপ্য ছবিগুলির চিত্র গ্রহণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরের লিপ্রোগ্রাফী 
অফিসার জনাব শামন্জল হক এবং সহকারী অফিসার জনাব মিজান্র রহমান 
সাহায্য করেছেন । গ্রশ্থের মুদ্রণের কাজে দীর্ধ কাল ধরে বাংলা একাডেমীর 
জনাব আবদূর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন । আমি এতদর কাছে কৃতজ্ঞ | 


লেখকেগধ অন্যান্য গ্রন্থ 


বাংলার লোক-সংস্কৃতি (পি*এইচ.ভি. থিসিস), ১৯৭৪ 
বাংল। সাহিত্যেন পূরাবৃত্ত, ১৯৭৫ 

বাংল। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ১৯৭ 

মুসলিম বাংলায় বিদেশী পধটক, ১৯৬৮ 

সুলতান আমলে বাংল সাঁহিতা, ১৯৬৮ 


সৃচীপন্ত্ 


চত্খ অধ্যায় 

সমাজ $ ১, শ্রেশীতেদ ৫, পর্দা ও অবরোধ প্রথা ৮, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, 
বিধবাবিবাহ, তালাক প্রখা ও বীদীপ্রখ। ১২, সমাজেবখ অবনতির কারণ ও 
উন্নতির উপায় চিন্তা ১৬, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ২৫, গো-হত্যা 8০ 


ধর্ম £ ৫২, বহিদ্বন্দ্ব ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম ৫৬, ইসলাম, হিন্দ ও ব্রাহ্গধর্ম ৭৪, 
ইসলাম ও বাউল মতবাদ ৮১, অন্তবিবোধ-_স্্রহ্ি ও শিয়া ৮৫, হানাফী ও 
মোহাল্রদী ৮৬ 

শিক্ষা £ ৯৬, আধ্নিক শিক্ষা ১১৩, ছাত্রাবাস আন্দোলন ১৯১৬, পাঠা 
পুস্তক ১২০. নারীশিক্ষা ১২৪ 


ভাষা ও সাহিত্য ঃ8 ১৩৩৬, বাংলা-উর্দ,ন দ্বন্দ ১৯০, ভাষা ও সাহিত্যে 
অনৈসলামিক প্রভবি ১৪৫, রসধর্ষী সাহিতোোব ধিবোধিতা ১৪৭ 


রাজনীতি ৪ ১৫৩, ব্রিটিশ আনুগত্য ১৫৭, জ্রাতীষ কংগ্রেস ও মুসলমান 
১৬০, মুসালম জাতীরতাবাদ ১৬৪, বিশ্ব-মসলিমবাদ ১৬৬, হি ভাঁতীয়তা- 
ও শিবাজী উৎ্দ্ব ২৬১ 


উপসংহার £ ১৭৩-১৮টে 

পরিশিজ্ট £ ১৮৬-২৭২ 

গ্রাজয়েট-তালিকা৷ ১৮৬, সেঞ্ট্রাল শ্যাশনাল মহামেডান এপাসিয়েশন- 
টাদাদাঁতা সদসাবৃন্দ ২১৬, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেন বাসরিক অধি- 
বেশনে যোগদানকাবী প্রতিনিধিবৃন্দ ২২৯, সরকারী উপাধিপাপ্ত ব্যক্তিবর্গ 
২৩৩, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির মুসলমানি সদস্যবৃন্দ ২৩৬, স্বরিয়া 
বিজয় ২৩০, জাতীয় ফোম়াবা ২৩৯, ধর্মযদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার 
২৪০, জমিদাব দর্পণ ২১০, বিষাদ-নিন্কু ২৪১, মতিচুর ২৪১, বসম্তব,মারী 
নাটক ২৪৩, কাসেমবধ কাবা ২৪২, 8951--8526 98050104০০৪] 
1806 0.1. ২8৩, 50958178916 ২8৪8, 050051 তি ৪002081 


[খ ] 


1৮011251010) ৯5৪00181101) ২৪৫, ব2001091 1৬ 81191076080 4$$০- 
০8090, £২20807 9181761) ২৪৭, [8201010211৬ 01081715051) 
48509012010], 141 %17701011051) 137207010) ২৪৮৭ 21091 01090105021) 
/৯93০090181100 ২৫০. ৮1 01121721765021 [61017] /৯550901820100 ২৫১, 
গকা মুসলমান সুহাদ সম্মিলনীর অনুষ্ঠানপত্র ২৫৩, %7000580-1-45508961 
[51910 ২0৪, 110075121) 111095801)17760 98৮5 ২৫৫ আগমনে নুরুল 
ইসলাম ২৫৬, কলিকাতা মুসলমান শিক্ষসিতা ২৫৭, /৯171000)80-1-1910101 
২৫৯, বিষাদ-সিঙ্ক ২৬১, অশ্মালা ২৬১, তৃষ্ণা ২৬২, বঙ্গীর মুসলমান 
২৬৩, ইমলাম-প্রচারকেব প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ২৬৫, মিহিরের প্রথম 
শম্পাদকীয় নিবন্ধ ২৬৮, সুবাকরের অনুষ্ঠানপত্র ২৭১ 


গ্রস্থপর্জী : ২৭৩-২৯৬ 
নির্ঘণ্ট ৪ ২৯৭-৩১১ 


চিন্রস্চী 

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), আলী নওয়াব চৌধুরী, 
হাফিজ মাহমদ আলী খান পন্নী, নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), 
ওবায়দ্ল্লহি সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬), খোন্দকরি ফজলে রাবিব 
(১৮৪৮-১৯১৭), সৈষদ আমীন আলী (১৮৪৯-১৯২৮), হেমায়েত 
উদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১), আঁবদস সালাম (১৮৬১-১৯৪১), সৈরদ 
ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০+১৯৩৪), বেগম রোকেযা সাখাওয়াত হোসেন 
(১৮৮০-১৯৩২), আবদল আজিজ (১৮৩৩-১০২৬), গৈষদ শামসুল হোঁদা 
(১৮৬২-১৯২২), আবদুল করিয বিএ (১৮৬৩-১৯৪৩), আবদর রহিয 
(১৮৬৭-১৯৫২), আবদুর রস্মল (১৮৭৬-১৯১৭), শ্ীর মশাররফ হোসেন 
(১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২). শেখ আবদর রহিম 
(১৮৫৯-১৯৩১), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), আবদল করিম 
সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), শেখ মোহাম্মদ জযিরুদশীন (১৮৭০ 
১৯৩০), কাজী ইমদাদল হক (১৮৮২-১৯২৬), মোহিনী প্রেম-পাঁশ নাটক, 
প্রেমহারি, আঁখিজল. কাসেমবধ কাবা, [175 01210 01 10৩ 01058117808 
০ 30881, $00800181 500081910 10 850581, সুধাকর, হিতকরী, 
ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও সুধাকর, নবন্র | 


চতুর্থ অধ্যায় 


সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য, রাজনীতি 


সমাজ 

উনিশ শতকেব ছ্বিতীম ভাগে সাংলাব মুসলমান সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্ধে ও 
সমস্যা-সংঘাতে আন্দোলিভ হঘেছিল | মানুশ সমাজবদ্ধ হযে বাস করলেও 
বিচিত্র চিন্তা, মত, বিশ্বাস ও স্বাথ দ্বাৰা শ্রেণী, সম্প্দায়, দল-উপদালে বিভক্ত 
হবে পড়ে এবং পরম্পন দ্বন্দ-সংঘধে লিপ্ত হয। ইউতরেজদেন আগমনের ফল্ল 
এদেশে আব্নিক বাগেল সূচনা হযেছিল | এই আবধনদিক যুগ যতখানি মনেৰ 
ছুগতে ভাব্বিপ্রব এনেছিল, ভভখানি সমাজবিপ্রব আনতে পাবেনি | মবাযুগের 
পামশ্ততান্তিক সমাজ কাগ্াশো ভেডে উপনিবেশিক শাসন ও অথনীতি বনস্থাফ আবা- 
সামপ্ততাহিক সমাজ কাগালো রি হব | জমিদারী প্রথা বিল্প্ত হরনি, বং "চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্ডে ন (১৭১৩) ফলে বংশামক্রমে ভঙনিদাবীস্বত্ব ভোগ কবান অধিকাব 
কুনো । ভবে প্রজান উপব ভমিদাবঘদের অবার কর্তৃত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাষ : সরকারী 
শাইনের ছাল। (যেমন ১৮৮৫ মালেন বাংলার প্রজাস্বহ্ আইন) ভমিতে প্রজার 
অধিকার আীকৃত হায় প্রখম দিকে থ্রামেব ভৃম্বাফী ও শহসে বিভ্ুবান নিজেরাই 
সমাভপভি সেজে নেতৃত্ব দিতে খাকেন, কিন্ত কিছুকাল পদে নবাশিক্ষিত মধ্যবিভ্ত 
শ্রেণী আবিডাব হলে সমাচ্জন বতিত্ত ভীদেব হাতে চলে বাষ। হিন্দু সমাজে 
এ বারাটি খুবউ স্পষ্ট: বনেদী ভূত্বামী, লাজা-মভাবাজাদেন পৰ নতুন ভমিদাৰ ও 
পুক্তিশতিবা প্রতিপন্ডি সাভ কদেন। লাগ হোল্ডার সোসাইটি” (১৮৩১) গঠন 
লনে ভাঙা সংঘবদ্ধ হন ।১ সরকারে সাখে তাদের সম্পর্ক স্বাপিত হন। এরই 
পবিবতিত সপ শাশাটিন ইপ্ডিযান এ্রামাসিবেশন (১৮৫১) জন্গণেৰ স্বাথ 
সম্পরক্কিভ বিধন সনকাবেদ গোচবীভূত কবতেন, সরকাদও এমসাসিয়েশনেন 
পবামধ শিরিন | তাবা চাদা তুলে স্কল-কালজ স্থাপন কারিডেন, প্রেস ও 
পত্রিকাব পরিচালনা, সম্পাদনা অখব। জাধভার বহন কবেছেন | খিয়েটারাদিন 
প্রশম 5 প্রবান প্রহপোষক ছিলেন তালাই | ১৮৮৪ সালে দ্াশনাল কণগ্রেস? 
স্থাপতি হলে নেতাহ্বেন পবিবতন ঘটে। যভাব বেশীৰ ভাগ নেতুবুন্দ উকিল- 
ব্যাবিস পর, [শক্লানিদ, ডাক্তান খেনণীব মব্যবিভ বুদ্ধিজীবী ছিলেন । ন্যাশনাল 
কণ্ণেস প্রথম ছাতীয সভার মধাদা লাভ করে। তবে জমিদারদেব ক্ষমত। 
একেবারে লুণ্ত হয়নি, সাবা ব্রিটিশ আমল জমিদারী প্রথা চালু ছিল, 
কমবেশী জমিদারদেব প্রতিপত্তিও বজায় ছিল। আমরা এটাকেই আবা-সামন্ত- 


১ বাংলাব সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণঃ পৃঃ ২৪১ 


৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা? 


তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলে চিহিত করেছি । রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর 
দীর্ঘদিন মুসলমানদের সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিলেন না । ব্রিটিশ শাসন- 
নীতির ফলে বড় বড় বনেদী পরিবার ও ভূস্বামী ধ্বংস হয়ে বান, নতুন ভ্স্বামী 
বা ব্যবসায়ী বিত্তবান আবির্ভূত হননি ; চাকুরীর সুবিধা হারিরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও 
দর্বল হরে পড়ে; অনেকে বিভ্তহীনের শ্রেণীভুক্ত হয়। কলিকাতার গোটা 
তিনেক নবাব পরিবার ছিল, সেগুলির প্রধান আথিক উৎস ছিল সরকারপ্রদত্ত 
বাঘিক বৃত্তি। গার্ডেনরিচের মুশিদাবাদের নবাব পরিবার, টালিগঞ্জের মহী- 
শূরের রাজ পরিবার এবং মেটিরাব্কজের অবোব্যান নবাব পরিবার সমাজের 
নেতৃত্ব দেননি । নবাবেরা বাঙালী ছিলেন না: বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব 
দেওয়ার মনোভাবও তাদের ছিল না, সব্ভারতীর মুসলিম জাতীযরতাবোবও তখন 
গড়ে উঠেনি । তাঁরা বৃত্তির টাকায় প্রায় নিষিক্রর অবস্থার ভোগ-বিলাসে জীবন- 
যাপন করেছেন। ঢাকার নবাব পরিবার ছিল উঠতি নব্য জমিদার ; তাঁরা 
অর্ধের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের হিতের জন্য বেশী কাজ 
করেননি । অন্যান্য মুসলমান জমিদার ছিলেন ক্দ্র ভপম্পন্তির মালিক ; তাদের 
সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে নভর ছিল না, বরং উড়ানোর দিকেই নজর ছিল | 
অতিরিক্ত অকর্রণাতা ও বিলাসিতার জন্য অনেকের জমিদারী ত্বংস হয়ে যায় । 
যাঁরা নিজেরাই দারিত্বশীল নন, তারা সমাজকে জাগাবার দারিত্ব পালন 
করতে পারেন না। আঘখিক কারণে সাধারণ মানষ না শিক্ষা লাভ করতে 
পেরেছে, না ব্যবসাববৃত্তিতে অংশ নিতে পেবেছে। ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী গড়ে উঠেনি । উনিশ শতকের প্রথমা কাল পৰন্ত মসলমান সমাজের 
অবস্থা ছিল একপই। তাবপর কিছু কিচু লোক লেখাপড়া শিখে চাকরীতে 
প্রবেশ কবতে থাকেন : ছোটখাট বাবসায়ে কিছু লোক নিয়োজিত ছিলেন : 
এদের সমনুয়ে কপীণকার নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে 
সমাজের দায়িত্ব তীদের উপর অপিত হন । ডেপুটি ম্যাভিস্ট্েটে আবদুল লতিফ 
মহামেডীন লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩) গঠন করে সেই দারিত্র পালন 
করেছিলেন। তবে তিনি উঠতি মধ্যবিস্তের সাথে বেশী সংযোগ স্থাপন না 
করে, সামস্তশ্রেণীর অভিজাত পরিবারগুলির দিকে ঝুকে পড়েন। যাদের “ওল্ড 
এলিট” বা পুরানো বুদ্ধিভীবী বলে, তিনি তাদের সোসাইটির কার্ধনির্বাহক 
কমিটির সদস্যভুক্ত করেন। ফলে সোসাইটির কার্কলাপে তীদেব চিন্তা ও 
স্বার্থের প্রতিফলন হয় । সোসাইটিতে তাঁদেরই ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হয় ! 
তাঁরা বৃহৎ বাংলার সাধারণ শ্রেণীৰ মানুষের ভালমন্দের কথ! ভাবেননি । 


অমাজ ৫ 


সৈয়দ আমীর আলী “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডাদ এসোসিয়েশনের (১৮৭৮) 
মাধ্যমে মধ্যবিভ্ভের “নিউ এলিট” বা নব্য বদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেন। 
মফস্বল শহরে শাখা-এসোসির়েশন খুলে এর কাধক্ষমত। সম্প্রসারিত করা হয়। 
এসোসিয়েশনের বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল । সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ আনুগত্য 
মেনে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জুযোগ-স্থবিধা আদায়ের দাবী এসোসিয়েশন প্রথম 
উত্থাপন করে । মুসলিম লীগ” (১৯০৬) আসার আগে পধন্ত সোসাইটি ও 
এসোসিয়েশন সমাজের যেটক করার করেছে । বলতে গেলে, উনিশ শতক 
পধন্ত ক্ষয়িঞ সামন্ত 'ও উঠতি মধ্যবিভ্তেব মিশ্র নেতৃত্ব ছিল ; কোন কোন সামাজিক 
'ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তভাদেব যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা বার, যেমন স্কুল-মাদ্রাসা 
স্থাপন, প্রেস 'ও পত্রিকা পরিচালনা, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি । নতুন যুগের 
নতুন চেতনা "ও উপলব্ধির সংঘাতে পুরাতন চিন্তাধারা 9 মৃন্যাবোবের পরিবর্তন 
ঘটে। ভার ফলে সামাজিক হুন্দের সত্রপাত হয । সামাজিক সংকট ও ছুন্দ্- 
গুলি কি. সে-সব নিনপণ করা এবং সে-সবেন স্ুষ্ু সমাধান দেওরা মব্যপন্থীদের 
দায়িত্ব হয়ে দীড়ান। এই দারিতহ্ব পালনের সাকল্যের উপরে সমাজের বিকাশ 
ও পরিণতি নির্ভর করে। মুসলমান সমাজেব কতক বীতিনীতি শাস্ত্র-সম্মত 
নয়, কতক প্রথা-পদ্ধতি যগোপযোী নব-এই পরশ উচ্চেছে, রক্ষণশীল ও 
প্রগতিশীলদের মধো বাদানুবাদ হঝেছে। সমাজেব বর্তমান দুর্গতিন কথা এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীৰ মানুঘেব মনোভাব 9 আচরণের কখা আালোচিত হযেছে। 
সমাজের অবনতি 9 বৈষম্য দূৰ করে ক্ভাবে সমাজেন উন্নতি সাসন কবা যায়, 
সে সম্পর্কে নালোচনা হযেছে | সমাজ-সংস্কাব ও সমাজোমবনেন প্রয়াস খেকেই 
জেগে উঠেছে মুলিম জাতীনভাবাদ | 


€শ্রণীভেদ 

ইসলাম সাম্যবাদ 'ও সৌব্রানত্বের নীতি প্রচাব করলেও ভারতবধের মুসলিম 
সমাজ পুরোপুরি €স শাস্্রনিরেশ মেনে চলেনি। সমাজের রীভিনীতিতে কিছু কিছু 
দেশাচার থেকেই যাঁয়। শুধু তাই শর, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশাচার শাস্ত্রাচার 
থেকেও প্রাধান্য পায়। সমাজে প্রচলিত নাশরাফ' 9 আতরাফ' এই 
ভেদনীতি দূরীভূত হযনি। সৈয়দ, শেখ, মোষল, পাঠান_এই চার শ্রেণীর 
মান্ষ নিজেদের উচ্চ বংশজাত বলে মনে করতেন। তারাই হলেন 'আশরাফ' 
বা অভিজাত শ্রেণী | এর বাইরে যারা আছে, তার। “আতর|ক' বা অনভিজাত 
এবং আজলাফ' বা ছোটজাত শ্রেণী । সাধারণতঃ ধর্নান্তব্িত নিম্রশ্রেণীর ভারতীয় 


৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা; 


মুসলমানদের এ-শ্রেণীভুক্ত করা হয়।১ উভয় শ্রেণীর সম্পরে আকাশ-পাতাল তফাৎ 
ছিল; সামাজিক লেনদেন দূরের কথা, স্বাভাবিক মেলামেশাও ছিল লা । বিদ্যাচচা 
ও সংস্কৃতিচচা শরীফশ্রেণীর মব্যে ছিল; আতরাফ শ্রেণীর লোকেরা কাযিকশ্রমে 
কালাতিপাত করত, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। কজ্ুতরাং 
ব্যবধান বেড়ে উভয়ের মব্যে প্রভু-ভত্যের সম্পর্ক দাঁড়ায় । আবার আশরাফ 
শ্রেণীর মধ্যেও কৌলীন্যভেদ ছিল; তাঁরা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাছবিচার 
করতেন এবং মেলামেশায় স্বাতিন্ত্য রক্ষা করতেন। হিন্দু সমাভের বর্ণভেদের 
যা দোষক্রট (অস্পৃশ্যতা, বিহ্বেষ, ঘণা, বঞ্চনা ইত্যাদি) তা এ শ্রেণীভেদেও 
প্রকাটিত হয়েছে! মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে' এটি ভিল সমাজের ব্যাধি স্বরূপ । 
নবমূল্যারনের সময় মসলমান সমাজে জাতিভেদেব নিন্দা করা! হয় । সংস্কাবকগণ 
একে শরিরত বিরোধী প্রথা বলে চিহ্নিত কবেন এবং একটা কৃত্রিম বেড়া রচনা 
কবে সমাজের গতি রুদ্ধ করা হযেছে বলে মন্তব্য কলেন। বলা বাহুল্য, তারা 
এ প্রথার বিলোপ কামনা করেছেন। 

ইসপলাম-প্রচারকে “সমাজ কালিমা নামে একটি প্রতিবেদনে বলা হব, 
কালক্রমে মুসলমানদিগের মধ্যেও জাত্যাভিমাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
১..ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকা হইতে অনেক আচার ব্যবহাব ও 
ক্রিয়াকাণ্ড আঘন্ড করিয়া লইরাছেন | হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন “কুলীন আছেন, 
মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ শরীক আছেন । আজকাল বক্রদেখেন 
অনেক স্থলে এইজপ শরীফদিগেল অনার ব্যবহার চরমে উঠিযাছে। ,,.এই 
সকল হাীনচেতা শরীক মহোদয়গণ মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, লীচ শ্রেণীর মধ্যে 
কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণীর লোকের কনা গ্রহণ করিবার সশর 
বিবাহের পণ" দাবী করিয়। বসেন। ত্রিশ-চলিশ টাকা হইতে দুশ-পাঁচশ বা 
হাঁজার টাকা পধন্ত একটি মেষে বা ছেলের দর হইবা থানে। এইরূপ ব্যবসায় 
মুসলমান ধমেব সম্পুণ বিরোধী ।১ বিশ শতকের দুই দশকে এ একই অভিযোগ 
করেছেন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। তিলি আল-এসলামে সিমাজ-সংস্কার” 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “শিরিফ রজিল বা আশরাফ আতরাফেব পারথক্য বঙ্গদেশীয় 
মোসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল। পুধবঙ্গের মধ্যে চট্টগ্রামে কেবল মাত্র 
বরাতের মজলিসে শরিফ বেশরিক বলিয়। পাখক্য করা হয়, এমন কি আসন 


১ প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। আছে 
২ ইসলাম-প্রচারক, জোষ্ঠ ১২৯৯ 


সমাজ | ৭ 


গ্রহণের মতভেদ ও উচ্চ নীচ আসনের তারতম্য হেতু সময় সময় ২1১ 
দিন কেবল তর্ক বিতর্কেই কাটিয়া বায়। স্থান বিশেষে এই আসন গ্রহণের 
তর্কে আহার করাও হয় না, পরন্ত বিবাহ পধন্ত পণ্ড হইয়া যায় ।...পশ্চিষ- 
বঙ্গের .বধমান, বীরভূম ও মশিদাবাদের অংশ বিশেষে শরাফতের দাবীদাওয়াটা 
খুব বেশী। তত্রত্য তখাকখিত শরিফগণ অশরিফগণকে কুকুর, শগাল হইতেও 
অবম বলির জ্ঞান করে। ...উভ্র বক্তে 'বাদিরা' নিকারী' ও আপাষে 
'মাটায়।' উপাধি বিশিছই মোসলমানগণ এক সঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত 
আহার করা দুরে থাকুক, এক মসজিদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নমাজ পড়িতেও 
পারে না। সালাম আদান-প্রদানেব আধিকারীও নহে 1... অধাবজে নদীয়া, 
২৪ পরুগণা অঞ্চলে কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে 
নেওয়া হয় না, জমা জামাতে শরিক করা হর না। ১ মীর মশাররফ হোসেন 
পিতামহের আমলে সমাজে প্রচলিত শ্রেণীভেদের উল্লেখ কবে বলেছেন, 
“,..সে অময় উঠা বসা খাদ্য খাঁওরা সন্বান্ধে বড়ই বদি-বিচার ছিল । জাতীয় 
গৌবব, বংশ মর্ধাদ। ঘবাণার গৌরব--বডই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল ।”* 
মশাররফ হোসেনের পিতা সীর মোয়াজ্ঞাম হোসেন বৃদ্ধ বরসে ভোলা শ্রেণী- 
ভক্ত এক 'মলঙ্গ ফকীবে'র বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন, মেরে ছোট জাতের 
বলে মীর পরিবারে অশান্তি ও মানোমালিশ্য দেখা দের । ভাতবিচার ও অসম 
বিবাহ সম্পর্কে সেকালের লোকেন মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মশাররফ হোসেন 
লিখেছেন, "স্বসমাজ ভিন্ন অসমাজে বিবাহ হওবা সে সময় বড়ই দোষের কথা 
ছিল। বদি এরূপ যান কাধে। দাড়াইত, তাহ! হইলে সে-বে শ্রেণীর সেই 
গেণীর সঙ্গে আহার বসা উগ্ভা করিভে হইত। উচ্চ সমাজে কখনই মিশিতেও 
পাবিত না। কেহ নিশিতেও ইচ্ডা কিত না ।”৩ আশরাফ-আতরাফ ভেদভ্গান 
সমাজ জীবনে কিরূপ ক্ষতির কারণ হরেছে তার উপর আছেকিপাত করে জনৈক 
প্রবন্ধকার লিখেছেন, “বাঙ্গালার মুসলমানেত্র অধঃপভনের যতগুলি কারণ আছে, 
তার মধ্যে 'আশরাফ-আতনরাক'কে একটা প্রধানতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হর 
না। এই 'আশরাফ-আতরাক' প্রভেদ জ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে 
ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিনা চলিয়াছে, আর তার পরিখাম কলে সমাজ ছুত্রভঙ্গ 


আল-এসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
আমার জীবনী, পৃঃ ১৫ 
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৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


হইয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়। পড়িতেছে। আমাদের দেশের 'আশরাফ মনে 
করে যে, নিজে মেহনত করিয়৷ উপার্জন করাটাই একটা হেয় কাজ। “আশরাফ' 
নামধারী এই সমস্ত জীব এই ভেদনীতির ক্ষষ্টি করিনা শুধু ইসলামকেই হের 
কবিয়াে তাহা নহে তাহারা খোদার আদেশকে "3 হজরতের আদশকেও খব 
করিতে ছাড়ে নাই ।”১ এখানে শ্রেণীভেদ প্রখাকে পসিমাজের কালিমা” বলে 
চিহ্রিত করা হয়েছে 'এবং তা প্রতিকারেন স্তরও উঠেছে! ইসলামে মানুষের 
সম মধাদার স্বীকৃতি আ্রাছে; এজন্য তাঁবা ধর্মকে সহজেই বাবহান করতে 
পেবেছেন। 


পর্দা ও অবরোধ প্রথা 


পন] ও অবরোধ প্রথা মমাজো নারী মুক্তির ও উন্নতিব অআন্তবায় এন্দপ চেতনা 
খেকে এব বিরুদ্ধে আন্দোলন হয।৯ আন্দোলনে অগ্রদূতী লোকেবা সাখা- 
ওয়াভ হোযেন। ভি।ন কোন শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষা পাননি, কিন্ত ইংরেজী 
শিক্ষিত ভ্রাভাব কাছে আধুনিক শিক্ষান সাদ পান। তারপর নিজ চেষ্টার 
ভ্ঞানারভন কবেন। ভাঁপলপুন শিবাধী সাথা বাত হোসেনের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) 
সহধমিনী হিসাবে স্সামীৰ সভায়তান তাৰ ভ্ঞানচ্া প্রসারিত হর | বিদ্যালরে 
শি্গা দুরের খা, গহশিপতকেদ কাছে বাংলা শিক্ষা করার জ্যেষ্ঠা ভগী 
কবিয়ুনেসা চৌব্রানী সমাজেন পক্ষ খেকে কিবপ বাবা পেয়েছিলেন, রোকেয়া 
সাখাওয়াত হোসেন তা প্রতাক্গ কবেছিলেন ! ভিনি বিবাহিত জীবনে অবরোধ 
প্রখান নিষ্ুর রূপটি উপণদ্ধি করেন | পুরুম-শাসিত সমাজে নারী অস্তঃপুরে 
ধনের নামে প্রার বন্দীদশায় বাঁস করেন। বেগম রোকেরা টপ সমাভের 
চাপিয়ে দের! অবিচার ধলেছচেন। শমা্দী বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে 
চল।কেবা করতে পাবেন না বলে শাকীরিক দিক খেকে ভগ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী 
হন, আবাব মানসিক দিক খেকে পরিণতি লাভ কবতে পারেন লা! তারা 
পবমুখাপেক্সী ৪ পরনিভরশীল হবে জীবনপাত করেন । তিনি দেখলেন, 


১ এ. পরম, তোত্বাৰ আলী--আশনাফ-আতবাক্ষ, সওগাত, শ্রাবণ ১৩৩৫ 

২. পদ] প্রখা ও অববোধ প্রথা এক শ্রেণীর নয £ যথাবিধি পর্দা বা বোরখা পরিধান করে 
নারী বাইবের সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেব। করতে পাবেন * অবরোধ প্রথাব কঙ্গো 
নিয়ম-_নারী কে'ন অবস্থাতে পকষ সমাজের শধ্যে বা বহিগ্ঘগতে আনতে পায়েন না ; 
অসুধম্পশ্য। নারীর মতই তিনি ছে আজীবন বন্দিণী থাকেন । 


সমাজ ও ৯) 
স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে সমাজে নারীরও করণীয় আছে। নারী ন্যায্য অধিকার 
পেলে চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে 
পারেন। সমাঁজপতিদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকষণ করে তান সেযুগের পত্র- 
পত্রিকায় অনেক মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। তার মতিচুর' (১খও ১৯০৪) 
প্রবন্ধ গ্রন্থে এরই সাক্ষর আছে। পর্দা ও অববোধ প্রথা দূর করে নাবীনক্তি 
আনতে হলে প্রথম দরকার নারীর আধুনিক শিক্ষা | শিক্ষার মাধ্যমে নারী- 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে । শিক্ষা এবং তার সঙ্গে বাইরে কাজ করার স্তবোগ 
পেলে নারীর অথনৈতিক স্বাধীনতা আসবে । তিনি পিদারাগ উপন্যাসে এই 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে নাবীমুক্তির অন্যতম উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। 
কলিকাতাষ “সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল গালস স্কুল' (১৯১১) ভার উদ্যোগ 
'ও উৎসাহের ফল। নারীশিক্ষা ও মুক্তিব কথা বলতে গিয়ে তিনি সমাজের 
চক্ষে নিন্দার ভাগী হয়েছেন! তার লেখার প্রতিবাদ হয়েছে। তিনি নবন্রে 
আমাদের অবনতি নামে প্রবন্ধ লিখেন £ বর্তমান সমাজে নারীর স্থান "দাঁসী- 
তুলা বলে অভিযোগ ও অনুশোচনা করেছেন। তিনি নারী সমাজকে জেগে 
উঠার আহবান জাশিযে বলেছেন, “প্রথমে জাগিয়ে উঠা সহভ নহে, সমাজ 
গোলমাল বাধাইবে,...ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জনা কিৎ্ল'-এব বিবান 
দিবেন,...কিন্ত সমাজের কল্যাণ নিলিভ জাগিতে হইবেই ।”৯ তিনি লবশনে 
বোরখা, অবধাঙ্গী' প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখেন যেখানে তার প্রগতিশীল চিন্তার 
ছাপ আছে! তিনি বোরখা প্রবন্ধে কৃত্রিম পর্দার নবীকবণ চেয়েছেন | তিনি 
বলেছেন, "আমরা অন্যায় পর্দা ছুঃড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব | প্রবোজন 
হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে ময়দানে বেডাইতে আমাদের আপত্তি নাই ।”১ তীন লেখা 
নিরে সমাজে প্রতিক্রিয়া হর । এস. এ. আাল মুসভী “অবনতি প্রপঙ প্রবন্ধে নিখেন, 
“নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না-তাহা হইলে 
স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণ করা হইবে ।”৩ নওশের আলী খাঁন ইউসফজরী “একেই কি 
বলে অবনতি, শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলেন, “আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কখা, 
কিন্তু স্বাবীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহছি প্রাথনীয় |: ৮ মিহির 'ও সুবাবনে' 
জনৈক লেখক উক্ত প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, “তিনি উচ্চ শিক্ষার 


১. মবনুর, ভাদ্র ১৩১১ 
২ এ, বৈশাখ ১৩১১১ পৃঃ ১৯ 
৩ এ, আঁখুন ১৩১১ 
৪ এ, কাতিক ১৩১১ 


১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধারা 


ফলে সনাতন মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিলে ধর্মই একেবারে ভিত্তিশন্য হইয়া পড়ে । ভিনি ধর্মগ্রন্থগুলিকে 
মনুষ্য বচিত বলিয়। প্রকাশ করিযাছেন।...তিনি যদি তাহার মত অভ্রান্ত মনে করেন, 
তবে জনিলাম তাহার দ্বারা এ পোড়া সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হইবার 
আনা নাই |...আমি বলি, লি ধনের প্রতি জনাস্থা জনে ও তাহার লন্ধন 


শিখিল কনে, তাহার প্রচলন না হওয়াই বাঞ্চনীয় 1১ | 
ইসলাম-প্রচাবকে অবনোব-প্রখা নিরে সম্ভবতঃ প্রথম আলোচনার সূত্রপাত 


হয়। যোহন্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাভী অতীত কাহিনী নামে একটি 
কবিতা ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশ কবেন 1 এর কবিভাঁব ৩০ স্তবকেব পাদশিকার 
না মন্তব্য করেন “ভারতবর্ষে নানা জাতীয় বিধমীর বাস এবং স্্বাগণ অশিক্ষিত, 
রুঘগণও চরিব্রনিষবে মুসলমানোচিত নহে, তদ্বাতীভ বত্রই রে কুৎসিত 
বাকা, অশ্লীল সঙ্গীত, কূল লম্পট যুগেৰ গাতিনয আঁবিভাব। এ 
পরিচ্ছদ-আদি ও মুসলমান সভ্যতানুখাধী নহে । এজন্য 
পনিলক্ষিত হয়।”১ পত্রিকান সম্পাদক কধিব সহিত একমত হাতে না পেবে 
'অবলোধপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন" আছে বলে মন্তধা করেন | 
শ্যামাসন্দবী দেবী সাবিত্রী প্রনদ্ধানলী তে বাল্যবিবাহ ও অববৌঁধ প্রথ। সন্ধে 
একটি প্রবন্ধ রচনা কবলে ইসলাম-প্রচারাকে তাব প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেগা হয় 
শ্যামান্তন্দবী দেবী তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে প্রচলিত অববোব প্রথাকে কারা" 
বামে ব সাথে তুলনা করেন । আলাউদ্দীন আহমদ ইসলাম দর্শন প্রবন্ধে এব 
প্রতিবাদ কবেম। তিনি বলেন, “পিবদাধ ব্যবস্থা কেবল এই অভিপ্রানে হে 
বে. পবিত্রতা ও শুদ্ধচাবিভা স্থ(পিত হয়, বনং বংশগত মর্ধাল এবং গুহকাধের 
শৃঙ্খলা ইত্যাদি যাহা কেনল কত্ীলোকদেন হন্ডে ন্যস্ত থাকে তাহা ভাহাদেন গ্রহে 
খাকায, সাধিত হয, ইভাও পরদার অন্যতম উদ্দেশ্য 1...এমন সুন্দৰ ও প্রশংসনীর 
অবনোধ প্রথাকে কাবাবাদেন সহিত তুলনা কনা সভ্য '5 ম্যায়ের নম্তকে পদাঘাত 
-ক্রীশ্বাধীনতা ও জ্ত্রীশিক্ষা বলিষা যে চীৎকার কনা হইতচ্ছে এবং 
ভঅবলোধ প্রথার বিরদ্ধে বে লানা কথা প্রকাশ কবা হইতেছে, তাহছালুক পাগলের 
প্রলাপোক্তি ভিন্ন জার কি বলা বাইতে পাবে 2 ৪ 


সু 


! 
টা 
শসা 
টা 

০ 

বে 
4. 
চি 
নী 


ক 


মিহির ও আুধাকর, ১৪ আখিন ১৩১১, পৃঃ ৪-৫ 
ইসলাম-প্রচারক, জান্যানী-ফেব্রুয়ারী ১৯০০, প্‌ই ৩৩ 
এ, পৃঃ ৩৩ 

শ্র, সার্চ-এপ্রিল ১৯০৩, পৃঃ ৪১ 


০৮ ৫৮৪ 


সমাজ ১১ 


১৯০৩ সালে দিল্লীতে মহামেডান এডুকেশনাল, কনফারেন্সে খোজা 
সংপ্রদায়ের ধমীর নেতা সুলতান মোহাম্মদ আগা খান সভাপতির ভাষণে পর্দা- 
প্রথা সমাজের পক্ষে 'অতিশযর় অনিষ্টজনক' বলে উল্লেখ করেন। তার এই 
বক্তব্যের প্রতিবাদে মোহাম্মদ করম চীদ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তার প্রবন্ধের 
নাম হেজাবন্নেসা বা মোসলেম রমণীর পর্দা”। তিনি পর্দার সপক্ষে এ প্রবন্ধে 
বলেন, “হজরত মোহাম্মদের সময়ে, ইসলামানুযোদিত যেরূপ সরল ও তাহার 
উপার ভাবের অবরোধ প্রথা (হেজাবের) প্রচলন ছিল, বতমান যুগে তদপেক্ষা 
কিঞ্চিত কঠিন ধরনের পর্দীৰ যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কানণ এক্ষণে বর্ম ও নীতিবিবজিত নান্তিক ভানের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার 
হওযাব সমাছবন্ধনও ক্রমান্বয়ে শিথিল হইরা যাইতেছে ।১ যোহাম্মদ করম 
টাদেন প্রবন্ধের সমধনে পত্রিকার সম্পাদ্ক বেরাজদ্দীন আহমদ লেখেন, 
“ভারতীর মৃসল্মানপদিগেব মধ্যে পর্দার যে অতিরিক্ত বাধুনীটুকু আছে, যেটুকু না 
খাকিলে বর্তমান সমরে এ বিধর্মী প্লাবিত দেশে, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার 
আগলে, মুসলমানদিগের ধর্ম ও স্তন্দীতি বক্ষা কবা কঠিন ব্যাপার...সকল দেখিয়। 
ভনিয়া সকল বিধব ভাবিয়। চিন্তিযা আমরা ভারভীর সুসলমানদিগের বর্তমান 
অবরোধ প্রথার সমর্থন করিতেছি | এস. এ. আল মুসভী, নওশের আলী খান 
ইউসফজয়ী, আলাউদ্দীন আহমদ, করন চাদ এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 
পর্দা প্রথা ও অবারোধ প্রথার সপক্ষে মত দিনেছেন ; যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ- 
বন্ধন অক্ষুণ্ন বাখার জনা তাঁরা এ মত দিরেছেন। তদের দৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল । 
ক্রী-স্বাবীনতা সম্পূর্কে শ্যামাস্তন্দণী দেবীন অভিনত মব্যশিক্ষিত কাজী ইমদাদুল 
হকও সমর্থন কনেননি। তিনি “হিন্দু মারীর মুসলমান ঘৃণা শিরোনামে একটি 
ধবন্ধে বলেন, “স্বী-্বাবীনতার কখা বলিতে গেলে শুধু রাস্তায় বাহর হইর। 
পাউডার বিলোপিভ মুখশ্রী এবং আটসাট অঙ্গরাখা দ্বার কঠিনরূপে আবদ্ধ 
দেহঘষ্টির ভঙ্গিমা৷ দেখাইয়। বেড়ানই যে স্বাবীনতা কোন সঙক্ষাদশী জ্ঞানী ব্যক্তি 
একখ! মনেও কবিবেন না ।”৩  অবরোব প্রথা লোপ তথা স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পকে 
বাদ-প্রতিবাদ বিশ দশক পর্ষস্ত চলেছিল । ত্রধ দশকের কাছাকাছি সময়ে 
মাসিক মোহান্মদী' ও “িওগাতে' পুরুষ লেখকপণ প্রখম পর্দাপ্রথা ও অবরোধ 
প্রথার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।£ 





১ ইসলাম-্প্রচারক, ৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৩১৪ 
ই এ, ৮ববধ ১০ সংখা। ১৩১৪ 
৩ নবনূব, বৈশাখ ১৩১০ 


৪ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৯১, ৯৩ 


১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


বাল্যবিবাহ, বুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাক প্রথা ও বাদী প্রথ! 


পর্দা ও অবরোধ প্রথার মত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা, 
বাদী প্রথা ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক সমস্যা। সত্তীদাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ 
প্রচলন, গৌরীদান প্রথা ও কুলীনপ্রখার সংস্কার বিষয়ে হিন্দু সমাজকে বহু সংগ্রাম 
করতে হযেছে । ন্বামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 
এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন | মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ, বাল্য- 
বিবাহ কোন ধর্মগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ছিল না । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
চারটি পধন্ত বিবাহ কর! যাষ বলে ইসলামে বিধান আছে।১ ভরণপোষণ ও 
নিরাপন্ডার পূর্ণ নিশ্চয়তা না দিমে কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারেন 
না। সাবালক অর্থাৎ যৌবনপ্রাপ্তধ হলে ছেলে-মেয়ে বিবাহের যোগ্য পাত্র-পাত্রী 
বিবেচিত হয়। বন্ধ্যা, সৌন্দ্যহ্বীনতা, চরিত্রহীনতা, ভগ্স্বাস্থ্য, উন্মাদগ্রস্তভা 
ব। অন্য কোন কারণে স্বামী-সত্রীব মধ্যে মনোমালিন্য হলে যেকোন পক্ষ 
বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এটি 'তালাকপ্রথা' নামে পরিচিত। বিবাহেৰ 
এসব নিয়মকানুন সম্বন্ধে ব্বহাবশান্ত্রে পরিকাব নির্দেশ খাকলেও বাংলা তথা 
ভারতবধের মুসলমান সমাজে শাস্ত্রবিবোবী কিচু রীতিনীতি পালিত হয়, যেগুলিকে 
দেশাচার বলা বাঘ | বহুবিবাহ 'ও তালাকপ্রথার কঠোব নির্দেশ যখাযথ পালন 
না করে স্বেচ্ছাচারিতাব আয নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ "ও বিধবাবিবাহ 
সংস্কার ভারতীয় শমাজ ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজে এসেছে। 
মুসলমান সমাজের পক্ষে এগুলি একান্তভাবে কৃত্রিম সমস্যা ছিল, তথাপি এসব 
বিধিনিষেধ সমাজ জীবনে কালো ছাঁযা ফেলেছিল | বিববাঁবিবাহ সম্বন্ধে বক্তব্য 
তুলে ধরেন মুনশী মেছেরুল্লা। 'বিববাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাগার (১৮৯৪) 
গ্রন্থে তিনি কয়েকজন বিধবা নারীর কথোপকখনের মধ্যে দিয়ে বৈধব্য জীবনের 
প্রতি বিক্কার লাঞ্তনা 'ও বঞ্চনার চিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সমাজের অভিশপ্ত এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তার মতে, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বধমান, মুশিদাবাদ প্রভৃতি দেলার অনেক মুসলমান 





১ পবিত্র কোবানে সব। নেসাব খ্য আযাতে আছে, “তোমাদেৰ যেবপ অভিরুচি তদনূসারে 
দুই, তিন ও চারি নারীর পানি গ্রহণ করিতে পার ; পরন্ত যদি আশঙ্ক৷ কর যে, ন্যায় 
ব্যবহার করিতে পাবিবে না, তবে এক নবীকে বিবাহ করিবে ।' এ সূরায় আরও বলা 
হয়েছে, “সকলের সহিত সমান ব্যবহার কর এবং কথোপকথনকালে সকলেব সহিত 
সম্বানসূচক শব্দ ব্যবহার কবা উচিত 1: 
ইসলাম-প্রচারক, জলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃঃ ২৭৭-৭৮ 


সমাজ ১৩ 


গুহে বিধবাবিবাহ দেওয়া হয় না। বিধবাবিবাহ না হওয়ায় সমাজে ব্যভিচার 
বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন এ গ্রন্থে।১ মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন 
আহনদ 'তারাবতী-মনোহর' (১৮৯৬) উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান সমাজে 
বিধবাবিবাহের সমস্যার কথা বলেন। তিনি উভয সমাজে বিধবাবিবাহ 
প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন | মুনশী মেহেরুল্লাকে অনুসরণ করে মোহাম্মদ 
রেয়াজ্দ্দীন আহমদ কোহিনুরে 'মোসলেম সমাজ' সংস্কার নামে একটি প্রবন্ধ 
লিখেন। এতে তিনি মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দৃঢ়ভাবে শিকড় বিস্তার 
করেছে, সে-বিষবে ইঙ্গিত করেন।২ তিনি লিখেছেন, “ইসলাম ধনের ব্যবস্থা- 
নুসারে 'বিধবাবিবাহ' একটি গুরুতর কর্তব্য কার্য। আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ 
স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এ বিষয়ে পখ প্রদশন করিয়া 
গিয়াছেন ।..-পাঠকদিপেন মধো অনেকে শুনিরা অবাক হইবেন যে, কলিকাতার 
পশ্চিম প্রান্ত প্রবাহিনী ভাগীরখীর পশ্চিমতট হইতে স্থদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্থস্ত 
বিশাল ভূখণ্ডের অনেক স্থানেই মুসলমানদিগের মধো বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই'। 
বাংলা দেশের মধ্যে বর্ধমান বিভাগস্থ করেকটি জেলাতেই উপরোক্তরূপ শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ ঘুণিত নিয়ম দূঢরূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় । দেশাচার এমন 
একটি জিনিস যে, সহ্ে ইহার সুদৃঢ় প্রাকার ভগ করা যায় না। এই হিন্দু 
প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসল্মানদিগের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, অনেকো 
বিববাবিবাহ দেওয়া বা বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কাধ মনে 
করেন ।”৩ তিনি আরও বলেন যে পাঞ্জাব প্রদেশের “জীবন্ত মুসলমানগণ সভার 
আয়োজন করে এ প্রখার মুলোত্াাটন করতে সক্ষম হয়েছেন । 

শেখ জমিরুদ্দীন ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত “মসলমান সমাজে ভ্ত্রী-জাতির 
প্রতি ভীষণ অত্যাচার নামে একটি প্রবন্ধে বুবিবাহের কৃফল সম্পর্কে আলোক- 
পাত করেছেন। তার বক্তব্য, “স্থবিশ!ল বঙ্গদেশে পরার ভিন কোটি মুসলমানের 
বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেহ 





১ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা__বিধবাগঞ্জ না ও বিঘাদ ভাণ্ডার, যশোহর» ১৩৭৫ (৭সং), পৃঃ ৭4. 

২ ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জান! যায় যে, এ সময় বাংলার মুসলিম পরিবারে 
৪ থেকে ২৯ বছর পষন্ত বিধবাব সংখ্যা ছিল ১৭১২১,৩৯০। 
087৭89 £₹6707% 07 11510) 1891» ৬০11৬. (70৩ 19৬57 810%1005 01850881), 
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৩ কোহিন্র, আষাঢ় ১৩০৫১ পৃঃ ২৬-২৭ 
উল্লেখযোগা যে, হজরত মহন্মদের ১৩ জন স্ত্রীর মধ্যে কেবল আয়েষার ক.মারী অবস্থায় 
বিবাহ হয়, অন্যর। সবাই বিধবা ছিলেন । 


১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে 
তাহার বাদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে । কত সমযে কত সরলা, অবলা 
বালা, কূলমহিল। নির্মম, অত্যাচারী পাঘও স্বামীর অসহনীয় বাতনা ও কলকলঙ্ষিনী 
নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্জনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ' হলাহল 
পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্য। 
করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসরন দিতৈছে। ...বতমান সময়ে মুসলমান- 
গণ যে ঝছ বিবাহ করিবা থাকেন, তাহা কেবল বিপু পূজার জন্য কেবল কাম- 
প্রবৃত্তি পূণ করিবার জন্য | ...ব্তমান বছবিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই 
নাই...দিন দিন ব্যয়ধিক্য বশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে । 
তাহারা অধাভাবে মূখ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোৰ পতন সাধন করিতেছে, 
তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্শ কলন্কিত হইতেছে ।”১ 


কাজী ইমদাদুল হক নবন্যুরে 'বহুবিবাহ' শীর্ক একটি প্রবন্ধ লিখেন। 
'তিনি বহুবিবাহ যে বাঁদীপ্রথাব নামান্তর সে বিষষে ইঙ্গিত দেন । তিনি লিখেছেন, 
“সাধারণ (মুসলমান ) সমাজে নে অদ্যাপি বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহার উৎপত্তি শান্ত্রবিধান নাহে। শান্ত্রবিবান সমূহের বিকৃত অর্থকারী একদল 
স্বাধপর পুকঘাণুক্রমিক পুবোহিভ বনের নামে সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করিবা 
বহুকাল।ববধি আপন স্বা মিদ্ধ করিয়া জাসিতেছেন ।...আমাদের সমাজে বে 
বাদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাহাদেবই আটটি, এবং যে বু 
বিবাহের অবথা প্রসাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও তাহাদের স্বাখ সমভ্ভুত 1... 
ইউরোছেক অনুকরাণে এক-বিবাহ প্রথা কঠোন অনুশাসনের দ্বারা আমাদের 
সমাজে বিধিবদ্ধ না করিলে ভামাদেক ভাব উদ্ধাবের আশা নাই'।”২ “তালাক 
প্রথা'ব অপব্যবহার কবে সমারন্জে নালীব প্রতি আবিচার কবা হয়, সে সম্পর্কে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহাম্মদ করম টাদ লেখেন, "আধুনিক মুসলমানদিগের মব্যে 
সতী এক প্রকার অস্থাবর স্ন্পভিৰ মধ্যে পবিগণিতি হহরাছে বলিলেও হয়|... 
অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রিয় স্পখ সন্ডোগের নিমিন্ত এইরূপ ক্রীতি অবলম্বন করিব 
থাকে অথাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় এই সকল ঘৃণিত ঘটনা অধিক পরিমাণে 
নিমশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত অশিক্িত বা অজ্ঞ মুঘলমানদিগের মব্যে ঘটিয়া থাকে । 
কিন্ত এরূপ কুরীতি যে ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ বা কোরান, হাদিস ও ফেকা! 





১ ইসলাম-প্রচাবক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃঃ ১৮১-৮৫ 
২ নবণ্র, অগ্রহায়ণ ১৩১২১ পৃঃ ৩৪২৪৩ 


শাস্্ বহিভূত, তাহা উল্লেখ করা বাছলা মাব্র।”১ বাল্যবিবাহের" কৃফল ছিল 
অধিক। হিন্দু-সুসলমান উভন সমাজে এ রীতির প্রচলন ছিল। সমাজে নানা 
ভাবে এব কৃকল কলভ। কলিকাতায় হরিমোহন-ফলমণি' 'নবদম্পতির একটি 
ঘটনা ঘটে, অপরিণত বয়সে বিবাহ ও স্বামী সহবাসের ফলে ফুলমণির মৃত্যু হয। 
ঘটনাটি সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কানে। স্যার এও স্কোবল সরকারের পক্ষ খেকে 
এজ অব কনসেশ এ্রাকট' বা পিহবাস-সন্মভি আইন" প্রথমে থিল-আকারে 
উত্থাপন করেন (জানুয়াবী ১৮৯১), পরে এটি আইনে পরিণত হয় (মার্চ ১৮৯১)। 
এতে ১২ বনের পৃরে জ্ীর মঙ্গে স্বামী সহবাস করলে ধর্ষণের অভিযোগে 
হবে। হিন্দু-মুসলমান উভর ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য ছিল। কলি- 
কাতাঁৰ এব প্রতিক্রিরা কম হব, কিন্ত গকান এর বিরুদ্ধে বেশ আন্দোলন হয়। 
ঢাকাব জগন়াখ কলেছের তৎকালীন অধ্যক্ষ কৃঞ্ণলাল নাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব 
আন "ঢাকা প্রকাশ' তাব মত প্রচারের বাহন হয়। তিনি একাধিক সভা করে 
সহবাস-সন্মতি ভাইনের বিপক্ষে বক্তৃতা ৪ জনমত স্্টর চেষ্টা করেন। 
তিনি মৌলভী-মোজাদের ও সমথন লাভ করেন। তীঁদের প্রধান বন্তব্য ছিল £ 
উক্ত তাইনের ফলে নারীর পর্দানশীলতা ও মান-সম্্রমের হানি হবে। শক্রভাবা- 
পন্ন লোকেনা আইনের জাশ্বর নিয়ে জত্যাঢার '9 অপদস্থ করার স্ববোগ পাবে ।* 
সিবাজগঞ্জের মোহাল্ুদ মেহেরুল্ল। 'বাল্যবিবাছেন বিষমন ফল (১৯০৯) 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রণরন কবেন। তিনি বালাধিবাহের বিষময় পরিণতির 
কখা উল্লেখ কবে এ প্রখার অবসান কামনা করেছেন । 
মশাব্রক হোসেন 'আমান জীবনী তে 'দাসী-বাদীর উল্লেখ করেছেন 
বাল্যকালে তিনি নিজ পরিবারে ব্রিশ-বত্রিশ জন দাপী-বাদী দেখেছেন, বাঁদের 
অনেককে হ্ংপুর খেকে ক্র করে আনা হবেছিল। উদাসীন পথিকের মনের 
কখা'র দাসী-বাদীব ক্রয়-বিক্রযের উল্লেখ আছে। অনেক সমব বাদীরা গুহস্থামীর 
উপপত্রী রূপে বাবহ্ৃত হত । বাদী-পূত্র গোলাম বা গ্রহভৃত্যের কাভ করভ 1৩ 


দত 


১ মোহাম্মদ কে. চাদ--তালাক বা মোসলেম ভ্রী বন, ইসপামতপ্রচারকঃ ৮বর্ষ ১২ সংখ্যা, 
১১০১৪ 

২ পববর্তীকানে ত্রিশ দশক পবস্ত এ নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলে । “ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ।” 
কর্তৃক ১ এপ্রিল ১৯৩০ “বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, পাণ হয়। ছেলেব ১৮ বছব ও 
জেয়েন ১৪ বছরের কমে বিবাহ দিলে আইনত: দণ্ডণীয় হবে বলে এ আইনে ঘোষণা কর। 
হয় । এটি নারদার সর্দ। আইন' নামে খ্যাত । 

৩ মীর মোশাররফের গদা রচনা, পৃঃ ১৫৭-৫৮ 


১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার? 


পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের 'বান্দীপ্রথা র নিন্দা 
করেছেন।১ আফতাবউদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, বান্দীপ্রথা শাস্ত্রানযোদিত 
কোন রীতি নয়, ধনীরা নিজগৃহে অসংখ্য দাসদাসী রাখেন, এটি তারই ফল।« 


সমাজের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপাশ্ব চিন্তা! 


পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানরা শাসক শ্রেণী থেকে শাসিত শ্রেণীতে 
পরিণত হয়। রাজনীতির সহিত বাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তীদের 
পতন সঙ্গে সঙ্গেই হয়, বেমন নবাব, উচ্চপদস্থ কণ্নচারী, সামরিক বাহিনীর 
লোক ইত্যাদি । সাধারণ কর্রচারী, জমিদার, নিফর সম্পত্তির মালিকগণ এবং 
শিশ্সিভ শ্রেণীর পতন ক্রমান্ুর়ে সম্পন্ন হয়। স্ীস্ত আই'ন, পাঁচশালা-দশশালা 
আইন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি রাজস্ব নীতির ফলে বনেদী মুসলমানরা 
জমিদারী হারাতে থাকেন, নিক্ষরঞভূমি বাজেয়া্ড আইনের ফলে ছোটখাট 
অসংখ্য ধর্মসেবক ও বৃদ্ধিজীবীর আয়ের উৎস বন্ধ হয়। রাজভাষা হিসাবে 
ফাবসী রহিত হয়ে ইংরাজীর প্রচলন হলে রাজন্গ, বিচার ও শিক্ষা বিভাগে 
যারা কর্মরত ছিলেন, তাদের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে । কলিকাতা শহরের 
নব্য বিত্তবানরা জমিদারী কিনে ভ্ম্বামী হন এবং ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী 
সরকারী চাক্রীতে প্রবেশ কবে আমলাশ্রেণী গড়ে তোলেন। উভয় ক্ষেত্রে 
বাঙালী হিন্দগণ সুবিধা করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তাদের প্রাধান্য বজায় 
থাকে। ক্ষেতখামারে চাষবাস ও অন্যান্য কায়িকশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন 
ছাড়া মুসলমানদের আর উপায় ছিল না। অর্থাৎ তারা বিতৃহীন শ্রমিক শ্রেণীতে 
পরিণত হয় । বণিক শাসনের পথম একশো বচ্ছদেব মাব্য একাজটি সম্পন্ন 
হয়। উইলিয়ম উইলসন হান্টার এপ অবস্থার কথা বিশ্বেষণ করেই “দি 
ইণ্ডিবান মুসলমান" (১৮৭১) গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, একশো বছর আগে 
কোন মুসলমান ভদ্র পরিবার দরিদ্র ছিল একথা ভাবা যেত না, এখন তার ধনী 
হিসাবে টিকে থাকা সম্পূর্ণ দয় হয়ে উঠেছে। 

উনিশ শতকের চরম দুর্যোগ ও দুভোগ,১ অজগর বাধাবিপত্তির স্তুপ ঠেলে 
মুসলমান সমাজকে জাগতে হয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ; 
১ ভারতী, শ্রাবণ ১৩১০ 


২ নবনূর, পৌষ ১৩১০ 
৩  শ্রাডলি বা্ট বলেছেনঃ এ সময় মুসলমান সমাজ “অবনতি ও অবক্ষয়ের গভীরতম স্তরে? 


পৌছেছিল। ৃ 
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সমাজ ১৭ 


তারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে জাতির 
উন্নতি-অবনতি। বিদেশী শ' টা অধীনে সুখ-দুঃখের সমভাগী হিন্দু সমপ্রদায়ের 
একাংশ কিছুটা নিজেদের চেষ্টায়, কিছুটা শাসক শ্রেণীর শুভদৃষ্টিতে স্বিধা লাভ 
করে উপরে উঠে এসেছেন, তাঁরা নবচেতনায়, নব-আদর্শে, নব শিক্ষায়, নব 
অথনীতিতে একটি শক্তিশালী মব্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তলেছেন; তাদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে জীবনে ও জীবিকায় টিকে থাকা উঠ 
এর সঙ্গে আছে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার ছন্দ-কলহ, ত্রাস্তি-মোহ 
জড়তা-দটিলতা, আশঙ্কা-সন্দেহ | অর্থাৎ সমাজের অবস্থা দীঁড়িয়েছে সর 
মুখে। সুতরাং যারা সমাজেন কথা ভেবেছেন, তীর। সমাজের এই অবনতির ও 
অধঃপতনের কথাই বলেছেন, তাঁদের প্রথম "ও প্রধান দায়িত্ব হয়েছে সমাঁজ 
জীবনের পশ্চাদপদতার দিকগুলি নির্ণয় করা এবং সেগুলি নিরসনের উপায় 
নির্বাণ করা । সমাজসেবী, চিন্তাবিদ ও লেখকদের কর্মের ও মননের একটা 
বড় অংশে সমাজের এই সমস্যা স্থান পেয়েছে। আবদুল লতিফ চেয়েছেন 
ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রসার, আমীর আলী চেয়েছেন ইংরাজী 
বিদা)। ও রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ 
হোসেন, মীর্জা সুজাত আলী বেগ চেয়েছেন আধুনিক শিক্ষার সাথে কাবিগরি 
শিক্ষার বিস্তার, সৈষদ নওয়াব আলী চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল 
হক, শেখ ফজলল করিম চেষেছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন, মোহাম্মদ রেয়াজ- 
দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম সৈরদ ইসমাইল হোসেন শিরাজী চেয়েছেন 
ইসলামী এঁতিহ্যের বিকাশ, মোহাম্মদ নইযুদ্দীন, মুনশী মেহেরল্লা, মোহাম্মদ 
মনিরুজ্ঞমান চেয়েছেন ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাৰ উন্নতি, দেলওয়ার হোসেন 
আহমদ, কাজী ইমদাদুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চেয়েছেন প্রচলিত 
রীতিনীতির সংস্কার সাধন করে সমাজের মুক্তি । তীদের সবার লক্ষ ছিল 
দারিদ্র), অশিক্ষা, লাঞ্চনা ও অবমাননার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং 
সমাজের মানুষকে মুক্তি ও উন্নতির পথের সন্ধান দেওয়া | 
হান্টাবের মতে বাংলার মুসলমানদের অবনতির কারণ ছিল শিশব্প : 
(ক) রাজ্য হারিয়ে মুসলমানরা সকল প্রকার রাষ্্ায় স্থুযোগ সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে; এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কাজ করেছে। 
(খ) শাসকত্রেণী হিসাবে নিষ্ফল অহংকার, যার ফলে পরিবতিত অবস্থার 


সহিত খাপ-খাওয়াতে পারেনি। 
২/খ-২, 
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(গ) রাজভাঘা ই'রাজী শিক্ষা না করায় তার! সরকারী-সওদাগরী চাকুরীর 
স্রযোগ হারিয়েছে । 
(ঘ) ধনীদের কাছ থেকে উৎকোচ, ভোট, অত্যধিক কর নিয়ে ইংরাজনা 
মূলধন আত্মসাৎ করেছেন । ফলে তারা দরিদ্র-দশায় পতিত হযেছে । 
(উ) প্রতিদ্বন্দ্িতায় অবতীণ হযে বাঙালা হিন্দুদের কাছে পরাজিত হবেছে। 
(চ) জনশিক্ষা ব্যবস্থায় ধশিক্ষার স্থান না থাকায় তারা আধুনিক শিক্ষা 
গ্রহণ কনতে অনিন্ছক হয়েছে ।১ 
সৈয়দ আমীর আলী স্মারকপত্রে (১৮৮২) বলেছেন, ইংরাজ কোম্পানীর 
দেওয়ানী লাভেব পরেও কিছুকাল রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষণু ছিল বটে, কিন্ছ 
লর্ড কনওয়ালিশের রাজস্বনীতি "ও লর্ড বেনিক্কের শাসননীতির ফলে ভূসম্পত্তি, 
বা্রস্ববিভাগ ও বিচার শিভাগেন চাকুরী থেকে বঞ্চিত হযে মুসলমান সম্প্রদায় 
চরম দারিত্রের মধ্যে পতিত হয়। একাবাবে দারিদ্র্য ও অন্যধারে সরকারের 
শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যখ হয়! ফারসী রহিত 
করা হয় বটে, কিন্ত ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ১৮৬৪ সাল 
পর্ষস্ত মুন্সেফগিরী ও উকিলগিরী পরীক্ষা উদ অখ্বা ইংবাজীতে দেওরার ব্যবস্থা 
ছিল। ফলে ইংরাজী শিন্ষার তাগিদ কমই ছিল। ইংরাজী ভাষা ও আধুনিক 
শিক্ষার অভাবে চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকতে 
পারেনি তারা ; কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্যত। থাকা সন্ত্বেও আমলাদের ঘড়বছের 
ফলে চাকুরী লাভে বঞ্চিত হয় ।৭ 
খোন্দকার কজলে রাব্বি “দি অরিজিন অব মহাঁমেডানস্‌ অব বেহল' (১৮৯৫) 
্স্থে ুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেছেন বে, ইংরাজী ভাষাৰ 
প্রবর্তন ও সেই ভাঘার বিরুদ্ধে অন্ধভাবে পোধিত মৃনমানদের কৃসংস্কার এবং 
সরকারী চাকুরীর নতুন বিধিব্যবস্থায় পূবের পদ মর্ধাদা খেকে অপসারণের ফলে 
তারা দারিদ্র্য ও বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে ও 
যোসলেম ক্রনিকলে' জনৈক প্রবন্ধলেখক মুসলমানদের পতনের কারণ ব্যাখন 
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কবেন এভাবে 2 
(ক) মুসলমানবা রাজ্য হারিয়ে 'ভাববাদী: হরে উঠে, তারা অতীতের 
এভিহোর দিকে তাকিয়ে থাকত এবং তার গৌরবের কথা তেবে 
দুঃখ প্রকাশ করত; ইংরাজদের প্রভু বলে স্বীকার করতে পারেনি, 
কলে বুগের সঙ্গে ধাপ খাওরাতে দেবী হয়ে যার । 
(খ) চাকরী-বাকরী হারিরে যাবা কৃষিকার্ধ গ্রহণ করেছিল, ভারা অদক্ষতাব 
কারণে কৃঘিভে উন্নতি কবতে পারেনি। 
(গণ) অধকবী ব্যবসায়ে ভারা অমনোযোগী ছিল। স্তদেন বাবসার 
হারাম (নিষিদ্ধ) বলে মহাজনী করতে বিরত হয়। 
(ঘ) বিলাসিতা 9 অমিতবাফ়িতার জন্য গবীব হয়ে পড়ে। 
(9) ইউরোপীর বিদ্া ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পকে ভ্রান্ত বারণা ছিল, ফলে 
আধনিক শিক্ষা খেকে দূবে থেকে দভাগ্যকে ডেকে জানে । 
(৮) ন্িবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়েন কাছ খেকে সহানুভূতি লাভে ব্যথ 
হয়েছে ।১ 
দেলওয়ান হোসেন ভাহমদ 'ল অব যাকৃষেশন' শাক একটি প্রবন্ধে 
মুসলমানের উত্তবাবিকার খাইনে সম্পন্ভি বনের কলে সমাজ দদ্ধিদ্রে পরিণত 
হয বলে উল্লেখ করবেন এবং এ আইনের সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
করেন। একিন্দ্ীন আহমদ 'ও কতিপব লেখক ই মতেন বিরোধিতা করেন 
এব" সম্পন্তি বাড়াতে না পানা মানুষেবই অক্ষমভা-এই বৃক্তিতে শাস্ত্রীয় আইনের 
অত্রান্তভা প্রতিপন্ত করেন ।১ 
হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮ ) পুস্তকে শেখ অবধদোষ মোবহান বাংলার 
ম্ুসনমান জমিদারদেব পতনে কারণ হিসাবে হাদেব বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, 
দা্িত্বহীনতা ও শিল্গার প্রতি অননোযোপিভাৰ কখা বলেছেন | আাঁমলার 
উপব্ধ জমিদারীর দায়িত্ব দিদে মোসাহেব-চাটুকার পরিনত হবে বাইভী-বেশ্যা-খেমটা, 
নাচ-গানে ভখবা মোরগ-লডাই, কবৃভর উড়ান ইত্যাদি কুত্রীডাঘ কালাতিপাত করেন। 
তারা৷ আধুনিক শিক্ষা ও যুগের দাবিত্ব সম্পর্কে উদাসীন | হাঁদের অযোগ্যতার 
ও অকষযণ)তার সুযোগ নিরে অসৎ আমলারা জমিদারী উৎসন্ে দেয়। তিনি 
মুসলমান জমিদারদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, “এখনও কি বিলাস করিবার 
আমিরী করিনাব দিবারাত্রি পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রা বাউবান সষয আছে ?..মোরগ 
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লড়ান কবুতর উড়ান ইত্যাদি কক্রীড়া সকল ত্যাগ করুন। জ্ঞানচক্ষ উন্মীলিত 
হইবে, বুঝিতে পারিবেন, আপনি এত খণী কেন। »*গীঁজা, "আফিম, যদ, 
বেশ্যা যদি কিছু অভ্যাস করিবা থাকেন, শীষ শীথ ত্যাগ করির।, বিষয় কার্ধ্ে 
মন দিউন, ...অশিক্ষিত বুর্দ মদ্যপারী, বিলাসী, লম্পী, মোসাহেব ইয়ার, পর্ণ 
অসত্য, পূ চাষা, খানসামা, খেদমতগার লাঠিয়াল তাগ করুন। কুলোকের 
সংসর্গে আলাপে মস্তিক বিগড়াইরা বাঁয়। ...পরিশ্রম করিয়া যতশীঘ সম্ভব 
বাঙ্গালা শিক্ষা করুন এবং পরিবারস্থ ছেলে-পিলেদিগকে জাতীয় বিদ্যা এবং 
নাজভাষার (ইংরাভির) সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষা দিউন।”১ নওশের আলী 
খান ইউসফজয়ী বঙ্গীয় মুসলমান? (১৮৯০) গ্রন্থে বাংলার মুসলমান জমিদারদের 
অকর্নণ্যতা, ভোগবিলাসিতা, আভিজাত্যগর্ব ও শিক্ষাবিমুখতার কথা উল্লেখ করে 
তাদের পতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর সঙ্গে জমিদারদের অনুগ্রহভাজন, 
করুণাপাখাঁ, ব্যক্তিত্বহীন “মোসাহেব' শ্রেণীকেও কটাক্ষ করেছেন। এবা কৃষকের 
এমোপাজিত অননে ভাগ বসায়, কিন্তু প্রতিদানে সমাজকে কিছুই দের না।১ 
ইসলাম-প্রচাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবনতির কথা 
বলা হর এবং তওসঙ্গে উন্নতির উপায় সম্পূর্কে মতামত দেওয়া হয়। জাতীয় 
উ্নতি বিধানের উপায়” (সম্পাদক). "মুসলমান জাতির অবস্থা, (ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী), “আমাদের কর্তব্য (আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ), “বঙ্গীয় মুসলমান 
মাজে নেতার অভাব' (সৈয়দ এমদাদ আলী ), উন্নতির উপায় কি?” (শেখ 
কজলল করিম), “আমাদের কি করা উচিত? ( এবনে মাআজ), “আমাদের 
অধঃপতন (সম্পাদক 'ও মোজান্সেন হক) ইত্যাদি রচনায় এ-বিষয়ে আলোকপাত 
করা হয় । আবদুল করিম পাহিত্য-বিশারদ যলেছেন, বাঙালী মুসলমান 
পাজনৈতিক, সামাছিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ। 
ধশী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ, দূরত্ব এবং সহানুভূৃতিহীনতার জন্য সমাজের 
দর্গীতি বাড়ছে । তিনি বলেছেন, “আমাদের একজন আত্মীয় দৈববশে দরিদ্রদশা 
প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর না করিলে কোন ন্ূপেই চলে 
শা, কাজে কাজেই তাহাকে কোন হীনবৃত্তি অথবা সর্বশেষ সম্বল ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলঘ্বন করিতে হয়।”৩ এঁক্য ও সহযোগিতা ছারা কারোছ্ার সম্ভব-- 


১ হিন্দ মোসলমান, পৃঃ ৭৮-১৭ 
২ বঙ্গীয় মুসলমান, পৃঃ ৬-৮, ২৪-২৫ 
৩ ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩ 


সমাজ ২১ 
“আমাদের সকলের ক্ষমতা একক হিসাবে সামান্য হউক না কেন, একত্রীভূত 
হইলে তদ্দারা মহৎ কাধের সমাধানও সহজ হইবে।১ 

সৈয়দ এমদাদ আলী আদর্শবান নেতার অভাব, সমাজের মানুষের অজ্ঞানতা 
ও অশিক্ষা, ধর্মহীনতা, ভোগাসক্তি, অন্তবিবাদ ইত্যাদিকে মুসলমান সমাজের 
অবধ:পতনের কারণ বলে উল্লখ করেছেন। “বাঙ্গালার জলবায়, মুসলমান জাতির 
হৃদয়ে তেজ হরণ পূবক তাহাদের একতার বন্ধন ছিন্ন এবং ধর্ভাব শিখিল 
করিয়া দিয়াছিল, তাই তাহাদের পতন হইয়াছে ।”১ বাঙ্গালী মুসলমানগণ 
পারেন অন্যায় বিবাদ বিসম্বাদে প্রমন্ত হইয়া আদালতের দ্বারে অর্থের অজ্ঞলি দিয়! 
নিঃস্ব হইতে, তাহার! পারেন মূর্খতা 'ও অজ্ঞানতাকে প্রিয় সাথী করিয়া দুবহ 
জীবনকে আরও দুর্হ করিতে। শিক্ষার অভাবে তাহারা দিন দিন পশুর 
অধম হইয়া যাইতেছে ।৩ তীর মতে, সমাজের অবনতির গতিরোধ করার 
একমাত্র উপায় যোগ্য ও আদর্শবান নেভার নেতৃত্ব-- “প্রকৃত নেতার অভ্যুদয় 
ব্যতীত কোনও পতিত জাতির বা সমাজের উন্নতি হইতে পারে না 1” পসৈরদ 
ইসমাইল হোসেন শিরাজী “বিলাপ' নামে একটি কবিতাষ বিশ্ব যুসলিম সমাজের 
যে অধঃপতনের চিত্র তুলে ধবেছেন, তা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্পর্কে 
প্রযোজ্য; তার মতে, দারিজ্য, অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, রিপুপৃজা, মূর্ঘতা, ধর্মহীনতা, 
অকর্নণ্যতা, নেতৃত্বের অভাব, পরাধীনতা, নীতিহীনতা 9 হীনমন্যতা বোধ 
সমাজকে ধ্বংসের পখে নিয়ে গেছে। এগুলি দূর কবতে না পারলে সমাজের 
উন্নতি অসম্ভব।ধ 'মোল্লা-চিত্র' নামক একাটি কবিতা ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী বাংলাব মোল্লাকুলকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি কবিতার 
পাদটিকা য় বলেছেন, “মাদ্রাসাসমূহেব অপূর্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যগের অনুপবৃক্ত 
মৌলবীগণ, গ্রাম্য ভুয়া উপাধিধারী নকল মৌলবী ও মোল্লাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়াই এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।”৬ তিনি তাদের ধর্ণান্ধ, অজ্ঞালী, প্রবঞ্চক, 
কলহপরায়ণ, পববিদ্ধেষী, প্রতিক্রিয়াশীল বলে উল্লেখ করেছেন। 


ইসপাম-প্রচারক, জলাই-আগন্ট ১৯০৩ 
&ঁ, মাচ-এপ্রিল ১৯০৩ 

এ 

এ 

এ, জানুয়াবী-ফেব্ুয়াবী ১৯০১৩ 

ধঁ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১ 
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২২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতুনার ধারা 


মোল্লাশ্রেণীচরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে কাজী ইমদাদুল হক একটি প্রবন্ধে বলেন, 
“ইসলামের মূলতত্তগুলির সরল অর্থ আজকাল শিক্ষার অভাবে আর কাহাবো 
বোধগম্য হয় না। তাই কতওরা, ও 'মসলাতলবে'র এত ছড়াছড়ি । মুলবর্ম 
এই সকল মসলার ও দপ্তরবাহী ছার্র পরিবেষ্টিত বিপথ পরিচালক মসল৷! প্রদানকারী 
মুসল্িগণের গোলক ধাধার মধ্যে হারাই'য়। গিরাছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই দূর । ১ 

সমাজে যোগ্য ব্যক্তিব অভাব কাঝকোবাদ অনুভব করেছিলেন ।  'মহা- 
শুশান' (১৯০9৪) উতসগ করবেন, এমন বিজ্ঞজন বা শ্রদ্ধাব পাত্র ভিশি খুঁজে 
পাননি । তিনি লিখেছেন, “এই জ্বিশাল বঙ্গভূমির বেদিকেই চক্ষু সঞ্চালন 
করি. সেই দিকে সেই একই দৃশ্য ।-সকলেই নিজকে নিজে লই'রা বাস্ত : 
কেহই পরেব দিকে-পরের অশ্াসিক্ত মলিন মুখেন দিকে একবার ফিরিয়াও 
চাহে না, দেখিয়াও দোখে শা, সেই হা-ছতাশপূণ কণ্তস্বর ভনিবাও শোনে শা। 
হায়, দেখিনা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদরখানি নিরাশার তীব্র নিশ্পেষণে শতথা চুণ- 
বিচুর্ণ হইযা গেল, কিন্ত একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল মা। দুঃখ 
হইল, ঘুণা জন্মিল: বাঙ্গালী জল ধিক্কাৰব দিরা আমার এই ভগ্র জদর শাস্তি 
লাভ কবিল।”২ 

"পতিত মুসলমান নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির 
কাবো, বক্তার গলাবাজিতে, লেখকের মসীলেপনের আড়হখারে ; এবং সমাজের 
সাধাবণ অবস্থা পর্যালোচনা করিতে করিতে বারণাটাও জমিমা গ্রিয়াচ্চে। কিন্তু 
কখা হইতেছে--এ পতিত নামটা আর কতদিন থাকিবে 2৩ বেখ ফজলল 
করিম এরপ প্রশ তুলে সমাজের উন্নভির উপাব অনুসন্ধান করেছেন । ভিনি 
বলেছেন, “শিক্ষার অভাবে লোকে কচি, সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগাষী 
হইনাছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইভে লামিয়া এই দেশেই মভবি 
খাটিতেছি।  বতদ্ব বুঝা যাব, তাহাতে অশিক্ষা, ধর্মহীনতা ও আদশের 
অভাবে আমাদেব এই কৃকল কলিরাছে। ৪ সমাজে বা আছে, তা খল-নেতৃত্ব, 
ভিনি সৎ নেতার নেতত্ব চান--“আমরা অকুল সমুদ্রের মধ্যে কণধারহীন জীবন- 


নবনূব, জ্যেষ্ঠ ১৩১০ 
২ কায়কোবাদ বচিত মহাশৃশান কাবোর তস গগত্র” দ্রষ্টব্য । উল্লেখষোগ্য যে, তিনি 


কাব্যখানিৰ ১ষ খণ্ড “ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌবুবীণকে উত্সগ 
কবেন | 


৩ ইসলাষ-প্রচাবক, মাচ-এপ্রল ১৯০৩ 
৪ এ 


সমাজ ২৩ 


তরীর অলক্ষ্য পরিচালনা করিতেছি । আমাদের অবলম্বন কিছুই নাই। আমরা 
চা সহৃদয়ত৷ সাহায্য উপদেশ, আমবা চাই প্রতিকারের উধধ।”১ বলবীধহীন 
মানুষ হীনমন্যতায় ভুগছে; এতিহ্যের মোহে জাতি ডুবে আছে, এতিহাকে 
প্রেবণাপ উৎস রূপে গ্রহণ কনতে অক্ষম; অলসতা, বিলাসিতা ও বর্মবিগভিত 
কার্ধকলাপের দিকে সমাজের মানুষের দৃষ্টি। তিনি বলেছেন, “জাতীয় একতান 
অভাবে সামাজিক বীধে বে তিমিবাববণ পড়িদাছে তাহা আমাদেৰ পাণ্ড কলুষিত 
নেত্রের পক্ষে কম কহেলিকাচ্চ্ন নহে! আমরা বদি প্রতিজ্ঞা করিয়া জাগিয়া 
উঠি-কর্মসাধনের পখের কঠোর বিপন্তিরাশি অভিক্রমেন ভন্য সচেষ্ট হই, তবে 

'ধর্মের উষ্ণ রজ্ঞম্োভ' সমাদর দেহে প্রবাহিত কবান কখা যেমন শেখ 
কঙশল করিম বলেছেন, তেমনি মোহাম্মদ রেরাভ্দশীন আহমদও বলেছেন । 
তার বক্তব্য, “বঙ্গীয় মুসলমানগণ  ইসলাদের  পবিত্রসীমা বেষ্টন পরিত্যাগ 
কবিরা অনেক দূরে চলির! যাওয়াতেই আজ তাহাদের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দশা 1.০, 
ফপতঃ কোনও জাতির অধঃপতন যতদুর হইতে পাবে, আমাদের তাহাই 
ইযাছে 1... আমাদিগকে পর্মধলে বলীবান হইর। আমাদিগের হৃত সম্পত্তি 
পুনরায়নের চেষ্টা করিতে হইবে | ৩ 

'নবনূর” পত্রিকায় জাতির অবনতি সমস্যাকে ও যখেট গুকত্ধ দেওয। হয়েছে। 
পাত্রকার “সূচনা'তে সম্পাদক সৈরদ এমদাদ আলী খলেছেন, সা দেখিতেছি, 
মূ্সলমানগণ সকল বিষরে পশ্চাংপদ হইযা পড়িবাছে এবং তাদের জাতার 
ভবনে অবসাদই বেন একাধিপত্যা বিস্তাব করিয়াছে ।...পাতিত মুসলমানকে 
উন্নত করিবার, উদ্ধীর করিবাৰ একমাত্র অবলম্বন সাহিতা | & বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে বিকাশের সাখে নবজাগলণের যে যোগসূত্র আছে, মুসলমান সমাজ 
তা খেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অল্প শিক্ষিত মোল্লাদের বর্মীন্ধতা সমাজের 
সবনাশ সাধন করছে বলে কাজী ইমদাদুল হক মন্তব্য কবেন। “বগেব মূল সত্য 
উপেন্স। করিয়া, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য জদয়ঙগম করিবার ক্গমতা হারাইয়া শুধু কতকগুলি 
বাহিতক আড়ম্বরের অন্তঃসাবশূন্য ভিত্তির উপর ততোধিক অন্তঃসারশূন্য খের 
অষট্টালিক! নির্মাণ করিয়। কি আঁজ আমরা সমাজের সবনাশ সাবন করিতেছি না 2৫ 


২ 


ইসলাষ-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩ 
এ 


ইসলাম-প্রচারক, নতেম্ব র-ডিসেম্বর ১৯০৩ 
নবন্র, বৈশাখ ১৩১০ 
ধী, জ্োষ্ঠ ১৩১০ 
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২৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


শিক্ষার অভাবে ধিরজ্ঞান, কর্মজ্ঞান-সর্বজ্ঞান হারা” হযে জাতি অদৃষ্টনির্ভর হয়ে 
পড়েছে। তাঁব যতে, আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাই মুক্তির পথ-_“ষে শিক্ষার 
ঘোতে আজ পৃথিবী প্রাবিত তাহাতে ঝশূপ দিয়! পড়িয়া সভ্যতার সমীর 
হিল্লোল নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে কেন আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না?১ 
প্রসঙ্গে সুসলমানের সর্বনাশ' নামে একটি প্রবন্ধে মোহান্রদ হেদায়েতুল্লা রাজনীতি 
সম্পর্কে মুসলমানদের উদাসীনতার প্রতি দোষারোপ করেছেন।২ 

এসব আলো৯না থেকে বুঝা, যায় লেখকগণ সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে 
উঠেছেন এবং সমাজের খুঁটি-নাটি দোঘক্রটি নিদ্বিধায় উত্থাপন করেছেন, তদের 
লক্ষ্য স্থিব--পতনশীল মমাজের উন্নতি বিধান :কিন্থ কোন নিদিষ্ট ভাবাদর্শকে 
অবলখন কবে আন্দোলনের কপ দিতে পারেননি । আধুনিক পাশ্চাতা শিক্ষা 
চেয়েছেন বটে, কিন্ত তাব সঙ্গে বর্ণ শিক্ষাও বজায় রাখতে চেয়েছেন । দারিদ্র্য 
মোচনের উপায় সরকারী চাকরি ঘলে মনে করেছেন, কেউ কেউ কাবিগরি-কৃষি- 
শিল্প শিক্ষার কখাও বলেছেন। পরাবীনতাব গ্রানি অনুভব করেছেন, আবার 
কেউ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে বলেছেন ; কিন্ত সে রাজনীতির কোন 
ব্যাখ্যা আরোপ করেননি । ভোগমভ জমিদার, ভণ্ড যোল্লা, এমন কি আত্ব- 
সখসবস্ব ব্যশিক্িতদের সমালোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আত্মসমালোচনা কবেছেন 
তারা । কিন্তু এভসধ প্রয়াস আশানুবপ ফল আনতে পারেনি । যে কিন 
দারিউ্য সমাজের বুকে জগদ্দল পাখরের মত চেপে বসেছিল, সেটাকে নডাবান 
ও সরাবাৰ উপায় তাদের জানা ছিল না| সবকাবের কাছে আবেদন করে এবং 
কিছু সুবিবালাভ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গডে এবং সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার 
মাধমে প্রচার চালিয়ে সমাজের মানুষের মনে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ 
জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাতে তাদের আর্তশক সাফল্য । সমাজে রামমোহন 
বায '9 ঈশুবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত অসাধাবণ মেধাশক্তি সম্পন্ন নেতার অভাব 
চিল; আবান 'ইযংবেঙগলের মত ধর্ম ও সমাজের অচলায়তন বন্ধনগুলি ভেঙে 
দেওযার মত কোন নব্যদলের ও আবিভাব হয়নি । শতরাং পাশ্চাত্য প্রভাবের 
অগ্রিস্ফুলিঙ্গে দ্ধ হিন্দু ম্মাডের একটি অংশ যেভাবে নিকষিত হেমরূপ লাভ 
করেছিল, মুসলমান সমাজের বিশুদ্কীকরণ এভানে সম্পন্ন হয়নি। সমাজের 
নব্য চেতনার বীজ অতি মক্গরগভিতে সঞ্জালিত হয়েছে । সমাজের ব্রিশস্ক 


১ নবনূর, জ্যেষ্ঠ ১৩১০ 
২ এ, অগ্রহায়ণ ১৩১২ 


সমাজ ২৫ 


অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য যেরপ ত্রিমুখী সীড়াশি আক্রমণের প্রয়োজন ছিল, 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেরূপ শক্তির অধিকারী হতে পারেননি । 


হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক 

হিন্দৃস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিচিত্র মতাবলহ্বী, বছুদেবতাবাদে বিশ্বাসী, 
মৃতি পূজারী হিন্দুগণের হাত থেকে রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অপৌত্তলিক একে- 
শ্বরবাদী তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তানেবক মুসলমানগণ এদেশের শাসকশ্রেণীতে 
পরিণত হন। বিশাল ভারতবর্ষে এই ক্ষমতার রদবদল যেমন একদিনে হয়নি, 
তেমনি বিনা রক্তপাতেও সম্পন্ন হরনি। শক্তিৰ ছন্দে পবাভূত হয়ে হিন্দুগণ 
মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করলেও উতয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ভিরোহিত 
হতে পারে না। রাজনৈতিক শক্গমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ 
গঠনেরও গোড়াপত্তন হয | রাষ্টীয় শক্তির চত্রচ্ছায়ায় নবোখিত সমাজ, বিজিত 
সমাজ অপেক্ষা বেশী স্যোগ স্ুনিবা ভোগ করবে, সেটাই স্বাভাবিক 
নিয়ম । কেবল রাজ্য জয়ে সব কিছুর শেষ হরনি, ক্ষমতামদমত্ত রাজতন্ত্রের বা 
কিছু কুফল তা ভারতবাসীর গমাজজীবনেও বধিত হয়। তাঁদের শোষণ-শাসন, 
দমন-দলন, গরজজন-তর্জন, অবিচার-অত্যাচাৰ যা সে যুগের রাজতন্-সাম ভ্ুতন্ত্রের 
ধর্ম ছিল, তা পূণ মাত্রায় বহাল খাকে। কোন কোন খামখেয়ালী, অত্যাচারী, 
ধ্দ্বেষী রাজার আচরণ সীমা অতিক্রম করে বায়। স্ুতবাং যাঁরা ক্ষমভাত 
হয়ে অত্যাচার নিপীড়নের ভাগীদার হলেন, তারা শাসক শ্রেণীর নামে তাঁদের 
অন্ধ স্তাবক এবং বশংবদ অনুগামী) হবেন না। স্বার্থ যাদের ক্ষণ হল. তানা 
বিষপান করে “দীলকণ্ঠ' হলেন | এর প্রতিন্রিয়৷ হবেই । তাই বুদ্ধ-বিগ্রহের 
বিষবহ্নি নিবাপিত হয়নি । বরাঁজনৈতিক শমভার ছন্দ সামাজিক ও বীর 
জীবনকেও কলুঘিত করেছে । সোমনাখ মন্দির লুণ্ঠন "3 ধ্বংস মুসলমান শাসক 
ঘারাই সম্পন্ন হয়। আওরঙ্গজেব মখুরার মন্দির ভেওে মসজিদ নির্াণ কবেন। 
আলাউদ্দীন পদ্িনীকে লাভের চেষ্টা করে হিন্দু পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ 
করেন। একটি জাতির ইতিহাসের এপ অভিজ্ঞতা কোন দিন মধুর হতে 
পাবে না। এঁতিহ্য সচেতন জাতির কাছে তা মঙ্দাহের কারণ হতে বাবা । 
ধর্মের আদর্শ ও আনৃষ্ঠানিকতার দিক থেকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। বিশেষ করে, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে হজরত মহম্মদ নিরাকার 
একেশুবের উপাসনা প্রচলন করেছিলেন | হিন্দুগণ মৃন্য়মুতির পশ্চাতে চিনায় 
পরমেশ্বরকে দেখেন--তত্বের এই গুঢ় রহস্যে প্রবেশ করলে অবশ্য সে-ভেদ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 
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থাকে না। ঈশ্বর, আল্লাহ, মন্দির, মসজিদ, ব্তউপবাস, রোজা-নামাজ, পৃজা- 
পাবণ, ঈদ-পরব, বলি-কোরবান ইত্যাদিতে তন্ুগত প্রভেদ কোথায়? প্রভেদটা 
এসেছে বাইরের আনুষ্ঠানিকতার দিক খেকে । হিন্দুগণ ঢটাক-দোল বাজিয়ে 
পুজা করেন, মুসলমানগণের বর্নকর্সে বাদ নিষিদ্ধ । হিন্দুর বলির পও ও মুসল- 
মানের কোরবানির পশ্ত এক নয়। উভয়ের মধ্যে কতক খাদ্য-দ্রবোর বাছ- 
বিচার আছে। সুতরাং এসব নিয়েই হিন্দুযুসলমানে মতভেদ এবং তা খেকে 
ননোমালিন্যের স্থষ্টি হয়। ধর্ষপ্রভাবিত মধ্যযুগে ধর্মসংঘাত ছিল না. এবপ ভাবা বায় 
ণা। প্রচারশীল ইসলামবর্মের সাখে সনাতন হিন্দুধর্সের ছন্দ ছিল বলেই বারবার 
আপোস বা ধর্ম সমনুয়ের চেষ্টা ভারতভূমিভে হয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ আকবর 
দীন-্ই-এলাহি” (১৫৮২ ) প্রচার কলেছিলেন।১ কবীন, নানক, দাদু, রব, 
চৈতশ্যদেব, লালন এই ধর্ম সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। ছন্দবসমনুয়ের এসব 
এঁতিহ্য নিয়েই এদেশের হিন্দুযুললসান ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের আধুনিক যুগে 
প্রবেশ করে। তখন বিডয়ী ইংরাভ শাসক হন, হিন্দু-মুসলমান শাসিত 
শেশীতে পরিণত হন। মুসলমানগণ ভারতে সমাজপতন কবে এদেশের নাগরিক 
হাথে গিয়েছিলেন, তীঁরা আরব-ইরান-তুবঙ্ককে “হোম” মনে করেননি | ইংরাজ- 
গণ ভাবতকে পুবোপুরি উপনিবেশ হিসাবে গ্রহণ কনেন। সুতরাং তীদের শাসন 
ও শোষণনীতিতে ওপনিবেশিক ছাপ পড়েছিল । হিন্দু-মুসলমান দুই বিবদমান- 
শক্তিকে তারা রাজ্যজয়ের কাজে বাবহাব করেছিলেন, রাজ্য শীসন ও শোষ:৭ণর 
শের ব্যবহার করবেন না এজপ হতে পাবে না। হিন্দুর প্রভূ বদল হয়, 
মুসলমানের প্রভূত্ব যায়। প্রভৃত্ব ও ক্ষমতা হারানর বেদনা তদের চিত্তকে 
বিন্ুদ্ধ করে তোলে। ই'বাঁজদের গাখে সহবোখিহাব পরশে হিন্দুগণ অগ্রগামী 
ও মুসলমানগণ পশ্চাদবতী হলেন 1 তীরা বিক্ষুব্ধ মুসলমান অপেক্ষা প্রলুন্ধ 
হিন্দু সম্প্রদায়কে অধিক নিবিষ, বিশৃস্ত ও অনুগত মনে করলেন। ইংনাজদের 
শাসন 2 শোষণ নীতির চক্রান্তে পরাভূত ও নিঃস্ব হয়ে মুসলমানরা পশ্চাদনুসরণ 
করে যে শুন্যতা স্ুষ্টি করেন, খুব স্বাভাবিকভাবে হিন্দুগণ নবোধিত শ্রেণী হিসাবে 
সে স্থান পখল করে বসেন। উপরস্ক নতুন শাসননীতি ও অণ্শীভিতে, 


১. “ইসলাম, খীস্ট ও ইহুদী ধর্ষের একেশুরবাদ হিন্দধর্ষের পুনর্জন্ন, জকুথুত্্ ধর্সের অগ্নি 
উপাসনা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্শের অহিংসা ও সুফীবাদের মানবাত্াব সহিত পরমাত্মার মিলন 
ইত্যাদি দীন-ই-ইলাহির প্রধান উপাদ!শ | বিবিধ ধর্মের অংশেষ ও সমনুয় ছিল 
আকবরের উদ্দেশ্য |" ভাবতকোষ, ১ খণ্ড, পঃ ২০৩ 
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সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ব্যবস্থার যে স্ুবোগ-সুবিধা এসেছিল হিন্দুগণই- 
সে সবের সিংহভাগের অধিকারী হলেন। শাসন ও বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতা, 
উচ্তি মব্যবিত্রের মধো তারাই অংখাগনিষ্ঠ হলেন । ভূমি, ব্যবসায়, বাজস্ব, 
প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হল, অধ্ধাৎ দূই সমপ্রদাবের মতি ও গভি হল ছ্বিযুখী--একাটির উন্নতি, 
অপরটির ধ্বংস; একটির বিকাশ, অপরটির বিনাশ : একাটির নবজ্জীবন, অপবাটির 
অবক্ষয় । উনিশ শতকেন প্রখমাৰ পধন্থ একশ' বছৰ হিন্দুগণ নিরহ্কুশ প্রাধান্য 
বিস্তাব করে উপরে উদ্চে এসেছেন, মুসলমানগণ হতাশা ও বার্তার অন্ধকারে 
নিমভিজিত হরেছেন। আখিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক অবস্থান পবিবতীনের সাথে 
পামাজিক সম্পকের€ পরিবতন হন। শহবের নতুন মধাবিহ শ্রেণীতে মুসলমানের 
সংখ্যা খুবই মগখা- অতি মৃষ্টিষের মুসলমান অভিজাত শ্রেণী নিষিক্রর অবস্থায় 
ভিলেন; নীচের তলার বৃহভব ভনগশ আধানিক শিক্ষা ও আথিক সুবিবা খেকে 
বঞ্চিত হযে দুঃখ দুর্দশা, কৃসংস্কান, আনাচার অসদাচাব্র যো পভিত হয় । 
শিয়এেণীভুক্ত হিন্দু সমাজেবও এ একই অবস্তা । দেশের আলোকপ্রাপ্ত নব্য- 
গগিত মধ্য ও উচ্চবিভ্রেব সংশে এ এেণীৰ বোগসম্পক বিচ্ছিন্ন হবে পড়ে। 
সামাজিক মধাদা হাবিবে তারা এহনেক ভিদ্রলোকে ন কাছে 'ল্লেচ্ছ, চাষা, 
“অভদ্র, "নীচ ছোনিলোক' শ্রেণীতে পরিণভ হম | সেবুগে ধমীয়, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনে বাবা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারা সবাই 
ছিলেন হিন্দ নংপ্রদারভুক্ত, মুসলমান কেউ ছিলেন না। গ্রামে খেকে 
মনন শাহ, তিতমীর, শরীয়তুন্ঞা, দবৃমিয়া ফকির নিরদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন 
'€ ফানাযেজী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্ত শহরের স্তবিবাপ্রান্ত, 
মধাবিত্ত শ্রেণী তা সমন করেনি | বাশের কেল্লা তৈরি করে মধাযুণীর 
ভঙ্গিতে আধুনিক অস্ত্রশন্ত্রে সসজ্দরিত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সাফল্য 
আসতে পারে না. ভা তঁবি। জানতেন | তীরা সিপাহী বিদ্রোহকেও সমর্থন দেননি, 
কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে সামন্তচেতনা কাজ 
করেছিল, তার লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া | সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহকে সম্নধন 
দেওযার অর্থ হবে মুসলমান যুগের অত্যাচার-নিধাতনের ভাগী হওয়া | স্বৃতরাং 
চেতনা ও মনোভানের দিক থেকেও দুটি সমপ্রদার হিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। 
সমাজের অসম বিকাশের কলেই এরপাট হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। 

এ সময় হিন্দু নেতাগণ বিটিশ শাসন ও ইংসাজ সংস্বকে দেখলেন উন্নতির 
সোপান, মূক্তির দিশারী রূপে । ইংরাজ স্ুসভাজাতি, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


২৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত)-চেতনার ধারা 


উন্নত। অতএব সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য বিটিশ শাসনকে টিকিয়ে 
রাখা দরকার । এজন্য তারা ব্রিটিশ বিরোধী কোন আন্দোললে যোগদান 
করেননি, বরং সভা করে ও চাঁদা তুলে সরকারকে সমথন ও সাহায্য দান 
করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলরা ইউরোপ বলতে অজ্ঞান ছিল, পাশ্চাত্যের যা কিছু, 
তাই উত্তম, প্রাচ্যের সবকিছু নিকৃষ্ট এরূপ মনোভাবের বশবতী হয়ে তারা আহানে- 
বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছাদে, কথা-বার্তীয়, আঁদব-কায়দায় ইংরাজদের অনুসবণ 
ও নকল করত। সমাজের অজগর গ্রানি, মানুষের বদ্ধদশী হতে মুক্তি লাভেব 
উপাষ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা । এজন্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ চাকব, 
প্রসন্নক্মার ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন কেউই ব্রিটিশ শাসনের অবসান চান নি। 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তার মুক্তি, বুদ্ধিবৃনত্তির স্ফুরণ ছারা অধিকার সচেতনতা না 
জন্মিলে রাজনৈতিক মুক্তিতে কল হবে না বলে তারা বিশ্বাস করতেন। ব্বটিশ 
শাসনে সুফল তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আইন শুঙ্খলার উন্নতিতে, সমাজভজীবনে 
ধর্মে কর্মে স্বাবীনতার়, জানমালের নিরাপভ্ার, শ্রেণী বিশেষের অর্থাগম ও বিন্ত 
সঞ্চয়ের অভূতপূর্ব স্তরযোগ লাভে আর পাশ্চাত্য বিদ্যায মানসিক জগতের পি- 
পরিবর্তনে । তাদের ধারণা, পূর্বের রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তবে স্বৈরাচার শাসনের 
অবসানের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল । 

বিটিশ বাজের প্রতি পূণ আনুগত্য রেখে নব্যচেতনায় উদ্বদ্ধ হিন্দু নেতবুন্দ 
ধম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করেন। তাবা প্রথমে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, 
মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদের আদশে ভারতের ইতিহাস রচনা শুরু করেন৷ 
এই সময় ইংরাজ পণ্তিত ও পবেষকগণ মধ্যযুগের মুসলিম শামনের উপর আলোক- 
পাত করে মুসলমানদের বিদেশী আক্রমণকারী ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী অত্যাচানী 
শীসকবপে চিত্রিত করেন। এটা তাঁদের স্বাথেই করেছিলেন; 'স্বরাচাবী 
শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তারা দেশে স্শাসন, শান্তি-শৃঙ্গালা, 
সমৃদ্ধি এনেছেন, এটাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। দেশীয় লেখক-গবেষক 
তাঁদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তীদের অনুসরণে ইতিহাস, উপন্যাস, 
কাব্য রচনা কবেন। রঙ্গলাল 'পদিনী উপাখ্যানের (১৮৫৮) উপাদান 
সংগ্রহ করেন টডের রাজস্থানের পুরাকাহিনী থেকে । স্রাজদ্দৌলাকে দৃশ্চরিত্র, 
লম্পট, অত্যাচারী রূপে ইংরাজব্াই প্রথম চিত্রিত করেন। নবীনচন্দ্রের “পলাশীর 
যুদ্ধ' (১৮৭৫) ইংরাজদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বঙ্কিমচন্ত 
এতিহাসিক উপন্যাসগুলি ইংরাজদের পরিবেশিত তথ্যকে অনুসরণ কবে রচনা 
করেন। এজন্য কোন কোন মুসলমান চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে এবং 
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মুঘলমানদের হীন করে দেখান হয়েছে । আলোর মহিমা দেখাতে হলে অন্ধ- 
কারের কালিমাকে আনতে হয়, সেরূপ একের গৌরব দেখাতে গিয়ে অপরের 
অগৌরবকে বর্ণনা করতে হয়েছে প্রধানত: এরূপ নীতির বশেই হিন্দুর 
পুনক্ভুথানের যূগে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের জীবনে ও চরিত্রে মসীলেপন কনা 
হযেছে। রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারী ইংরাজকে সমালোচনা করা সম্ভব 
চিল না। জ্যোতিবিদ্রনাথ ঠাক্রের 'শ্বগুষয়ী' (১৮৭৮) নাটকে শুভসিংহের 
উক্তিরূাপে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বাবহৃত হয় : “ব্রিটিশ বিজয় করিরা 
ঘোষণা, 'বে গায় গাক, আমরা গাব না।' নাটকে কবিতাটি ব্যবহাবের সময় 
ছেযাতিরিজ্রনাথ বিটিশের স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়েছিলেন, ইংবরাজদের 
কোপানল থেকে বাচবার জন্য! তীরা বিদেশী শাসকের কোপানল থেকে 
বাচলেন সত্য। কিন্ত প্রাতিবেশী মুসলমানদেন অন্তবে আঘাত দিলেন, এটাই 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল হয়ে গেল। এতিহাসিক কারণ বাই থাক, 
মসলমানদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষালাভের পর যখনই 
তাবা শিজেদের কথা ভাবতে শিখেছেন, তখনই হিন্দ সমাজের এরূপ মনোভাবের 
প্রতিবাদ করেছেন৷ তদের প্রতিবাদের মাধ্যম সতাসমিতি, সংবাদপত্র ও 
পুস্তক-পুস্তিকা । কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নয়; বিপরীত 
ভাবের কাবা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার দ্বারা প্রতি-আক্রমণ 
করেছেন তাঁরা । দেশের ও জাতির সাধারণ শুক্র যে ইংরাজ শাসক সেটি 
চিহ্নিত না করে বরং তাদেরই পক্ষপুটে থেকে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে 
মপী ধারণ কবেন। তীরা গো-হত্যা, মসজিদ, মন্দির নিয়ে দালাহাজামায় অসি 
ধারণও করেছিলেন । 


হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে সাময়িকপত্রে কিরপ বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল, 
তাব আলোচনা করলে উভয়ের ছ্ন্ব-কলহের স্বরূপ জানা যাবে। মিহির ও 
সুবাকর, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনুর, নবনূর, হাফেজ প্রভৃতি পত্রিকা মুসলমানদের 
প্রতি হিন্দু লেখক ও রাজনীতিবিদের বিরূপ মনোভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 
প্রতিবাদী সুর তুলেছে । পর্রিকাগুলিতে কেবল বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়নি, 
হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবনতির কারণ ও উন্নতির উপার সন্বন্ধেও মতামত 
প্রকাশ করা হয়েছে। নবনূর পত্রের সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী 'মাসিক 
সাহিত্য" সমালোচনা প্রসঙ্গে একাধিক রচনার প্রতিবাদ করেছেন। 'ভারতী'তে 
(চৈত্র ১৩০১) ভূতনাথ ভাদুড়ী “শক্তিসাবনা ও তাহার পরিণাম' প্রবন্ধে এক 
জায়গায় মন্তব্য করেন যে, ইসলাম ধর্ম শৃক্কিত্বরপিনী রমণিগণকে বিলাসের 


৩০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার 


উপাদান মাত্রে পরিণত করেছিল । এমদাদ আলী এর সমালোচনা করে বলেন, 
“ইহা তো প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান নহে, ইহা মুসলমানের দেছে ইচ্ছাকৃত অন্ত্রা- 
ঘাত। লেখক তাহার সমস্ত শক্তি মুসলমান ধরনের শ্রেষপুণ সমালোচনায় অপব্যয় 
করিয়াছেন | ..*ইসলাম রমণীদিগাকে যেসব অধিকার প্রদান করিয়াছে, অন্য 
কোন ধন ভাহা করিয়াছে কি আমাদের পরিতাপেন্ন বিষয় এই যে, লেখক 
কিড়ু না জানিযাও সব জানিবার ভান কাঁরয়াছ্ন।”১ ইসলাম ধর্সে কাফের 
নাশকে এবং কাফেরেন প্রতি অত্যাচারাকে পূর্ণকর্ম বলিষ। পরিগণিত এবং 
স্ব্প্রাপ্তির উপায়ভ্ত কবিতে হইক্াছিল' ভূতনাথ ভাদুড়ীর এবপ সন্তব্যেব 
প্রতিবাদে তিনি বলেন কোবানের হাখৰা মহন্মদের এরূপ নিদেশ কোথাও নেই ।২ 
'ভারতী-তে আোখ্বিন ১৩১০) প্রকাশিত 'রাজসেবাষ হিন্দু ও মুসলমান প্রঝঃন্ধ 

বেশনাথ বান্দ্যোপাধ্যা বলেন বে, মুসলমানগণ সরকারী চাকুরী পান না শিক্ষাথত 
অযোগ্যতাঁব কারণে, যাবা কমুরতহ আছেন, ভারা বাজানুগ্রহেই আছেন | নবন্ল- 
সম্পাদক এর উত-৭ বলল ছে" মুসলমানদের মব্যে অনোগ্যতা আছে বটে, 
কিন্ত মে সঙ্গে হিন্দু-আমলার ও বঞ্চনা আছে। তিনি লিখেছেন, আজকাল 
বছ কার্ধ্েই হিন্দু সমান শিক্ষিত মুসলমান কর্মপ্বাথী উপস্থিত হন, কিন্ক এমব 
বিষযে লক্ষী হিন্দ প্রতি প্রসম্না। রেড ট্যাপিজম-এর প্রতাপ বথায় অন্বণ 
আছে, কপ স্থলে সাদা মানুষ কম্দাতা হইলেও মুসলমানের দাবী শৃন্যে 
পধবসিত হয়।.. বারন ধাত্সল্যরূপ অন্যায়ান হিন্দু বাজপুরুষগণই বেশী 
করির। খাকেন1”ত ভিনি আর'ত বলেছেন যে, মুসলমান জমিদাৰদেন বিষরকনে 
শযৌগাতা 9 ভৌদাবিলাস মভতার স্তযোগ নিষে হিন্দু আমলাগণ ষড়বন্ত্র কল 
জমিদারা হস্তগত দলাছেন, মামলা-মাকদামা অখবা খণজালে জড়িত হযে 
জসিদারগণ অল্পদিনেব মধ্যে পণেব ভিখারীতে পরিণত হন।৯ শেখ আবদোস 
সোবহান “হিন্দ-মোসদযান' (১৮৮৮) গ্রন্থে একই অভিবোগ কবেছেন1 তিনি 
লিখেছেন, “বঙ্গদেশে যে কতকঘর মোসলমান জমিদাঁৰ ভাছেন সকল ঘরই 
হিন্দ আমলায় আবৃত । প্যাদা, খানসামা, ছকা বদদান, ছাতি ববদান, বাবুচি 


১ লবনব, বৈশাখ ১৩১০, পৃঃ 2৮ 

২ এ, পৃঃ ৩৯ 

৩. নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ৩১০ 
উল্লেখযোগ্য যে সৈয়দ আমীর আলী লড় বিপনকে প্রদর্ত “দ্যারকলিপি'তে (১৮৮২) 
অনুক্ষপ অভিযোগ কবেছেল। 

৪ ওঁ, পৃঃ ৩১১ 


সমাজ ১ 


এসব পদের চাকরীগুলি বরং মোসলমানগণই পাইয়া খাকে। কিন্তু যুছরি, 
নায়েব, দেওয়ান, খাজাধ্টী, সেরেস্তাদার, পেক্কাব, পরিদশক, ম্যানেজার এসবই 
হিন্দু। ইহারা জমিদারীতে এত আধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে বে প্রকৃত 
কগা বলিতে গেলে ইহারাই জমিদার । মোসলমান জমিদারগণ পেন্সনভোদী 
সাক্ষীগোপাল মাত্র |” ১ 
শগেন্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে' (১৫শ ভাগ ) মুসলমান ও 
'মুসলমান ধর্ম শিরোনামে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা 
আাছে। এই আলোচনা তখ্োর দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ এবং বক্তব্যের দিক খেকে 
আপত্তিকর বিবেচনায় মোহাম্মদ ইসহাক এর প্রতিবাদ স্ববপ 'বিশ্বকোষে 
বসু প্রবন্ধ লেখেন । তিনি প্রশমেই অভিবোগ করে বলেন, “তিনি (অগেক্ত- 
নাথ) কতক ইগলামদ্বেষী খৃষ্টান ইতিহাসবেন্তাদেন, কতক অন্ত গ্রাম্য কাটমোলাদেন, 
কক লা-অজহাবীদের ও কতক গিরাদের মত সংগ্রহ করিয়া তংসহ স্বকপৌলকপ্পিত 
ঘণিত মত মিশাইয়া ইসলাম ধর্মকে এবটি কদ্ পদার্থে পরিণত কিয়া 
জনসযাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইযাছেন |” মোহাল্দ ইসহাক বিশ্বকোষেন 
যেসব উক্তিকে ক্রটিপূর্ণ ও আপন্ডিজনক মনে করেছেন, সেগুলি এরূপ £ 
“ভারতীর মুসলমান সমপ্রদার হ।বসী, খাখার, নেড়ে, পাঠান, মোগল, ভাতাল, 
পীরসী, আরবী ও ভুকী ইত্যাদি নামে কখিত হয়|” (পৃষ্ঠা ২৪২) 
'“সিয়া ও স্রন্সি ব্যতীত এখানে হানিফী, সফাই, সিদ্দিকি ও হম্বলী নাম 
আরও চারিটি নুতন ধর্মত দেগা যায়।? (পৃষ্ঠা ২৬০) 
১ হিন্দু যোসনমান, পৃঃ ৪৩-৪৪ 
মীর মশাররফ হোসেনেন পিতাম মীর এব্রাহিম হোগেন ক.টিযান দূব সম্পকীরা আত্মীব। 
আনাব খাতুনের যে জমিদারীর মালিক হন তার «প্রধান কার্ধকারক' ছিলেন শীতলচন্দ্র 
দত্ত | (আযার জীবনী, পৃঃ ২৬) | মশারধকফ হোসেনের পিতা মীৰ মোয়াজ্জ্রম হোসেনেন 
জমিদারীর প্রথান কার্ধকারক ছিলেন দেবীপ্রসাদ । তীর সহযোগিতায় বীরের “তাইজি 
ভাসাতা” শাহ গোলায় জান “অসিয়তনাম।' (দলিল) তৈরী করে বিষয়সম্পর্ি হস্তগত 
করেন | (উদাসীন পথিকের মনেব কথা, পপঞ্চবিংশতি তরঙ' ড্র£ুব্য)। 
“নবনূরে' প্রেরিত একটি পত্রে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, “*হিলু কর্মচারীগণ যে 
সনযান জমিদারের সম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, একপ দু” একটি ঘটনা আমি 
জানি এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করি । তবে যে মকল জমিদারের সম্পত্তি এরপে 
হস্তচ্যত হইয়াছে, তাহাদের বিলাধলিগ্সা এবং বিষয়কাষে) অহনোযোগও তজ্জন্য কিরৎ 
পরিষাণে দায়ী 1” --নবনূর, যান্তন ১৩১০১ পৃঃ ৪১৭ 
২ নবন্র, আধা ১৩১০১ পৃঃ ১১০ 
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ও 
রমিত 


“সুন্নিগণ বলেন যে তীহারাই মহম্মদের প্রকৃত উপাসক। ইহারা আবুবকর, 

'ওমর এবং ওসমানকে প্যাগন্বর স্বীকার করেন।” (পৃষ্ঠা ২৬০) 

মোহান্মদ ইসহাক বলেছেন. “নেড়ে জাতিবাচক শব্দ নয়, এটি হিন্দুদের 
গালিবাচক শব্দ। মুসলমান অস্প্রদার সিয়া-সুম্সিতি বিভক্ত £ সুন্লিদের চারটি 
মভতহব--হানাফী, সাকী, মালেকী ও হাম্বেলী। সুতরাং চারটি মজহব কোন 
নতুন ধর্মত' নর। সুমিণণ কখনই মহম্মদকে উপাসক' মনে করেন না | 
এক ঈশুর বাতীত মুসলমানের দ্বিতীর উপাসা নাই | আবুবকর, ওমর, ওসমান 
খলিকা বা প্রতিনিধি মাত্র, তারা “পয়গম্বর (প্রেরিতপুরুষ) নন | 


মুসলমানের পতন সম্পর্কে বিশ্বকোষে লক্ষ্য ভর্তা, উদ্যমশুন্যতা, সুখান্- 
ঞান, পরকালে স্তখ প্রাপ্তির আকাঙক্ষা, ইহকালে নারী ও মদ্য ভোগাসক্তি, 
কাফের দলন ও ধর্ান্তরীকরণ ইত্যাদি কারণের কথা বলা হয়। প্রবন্ধকার 
এগুলিন প্রতিবাদ করেন । তিনি বলেন যে, তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত 
হননি, ধর্ষের অন্তনিহিত মাহাত্বরাশিই ইসলামের সাফল্যের কারণ ।২ নগেন্দ্র- 
নাখ বস্থু একটি পত্রে তথখ্যগত ক্রটির কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন! তিনি বলেন 
যে, ইংরাজী বই-এর অনুসরণ এই ভূলের কারণ, তিনি তা সংশোধন করবেন । 
ভিনি বলেন, “হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদ্বেষ বিদ্যমান 
আছে বলিয়া আমার জানা নাই, সাহিত্যের বে অংশ জাতিগত বিদ্বেষের স্ষ্ট 
বা পোষণ কবে, তাহা আমার ঘৃণ্যই | মুদলমান সম্প্রদায়কে আমি সন্মান ও 
শদ্ধাব চক্ষে দেখি । তাহাদের অপ্রীতি তাজন হওয়া আমার পক্ষে প্রীতিকর 


17৩ 


শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভারতী'র ১৩১১ সনের কাতিক সংখ্যায় অনুকরণ ও 
অনুসরণ প্রবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কিছু 
মন্তব্য করেন । তার একটি উক্তি এরূপ; “তাহার (মহন্মদের) শিষ্যগণ 
যখন দিপ্রিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এই বলিয়া বাহির হইয়াছেন যে জগতের 
সকল জাতিকে এক ছীাঁচে ঢালিব। অপরের যাহা কিছু, তাহা বিনষ্ট করিতে 
হইবে, কোরানে যাহা আছে, তাহাই প্রবতিত করিতে হইবে । এই আধ্যাত্মিক 


১ নবনূরঃ আমা ১৩১০, পৃ: ১১১-১২ 
২ এ, পঃ ১১৩-১৪ 
৩ বর, শ্রাংণ ১৩১১, পৃঃ ১৭৯ 


সমাজ ৩৩ 


সংকীর্ণতা বশতঃই মহল্মদীয় শীসনশক্তি জগতে দীঁড়ীইল না ।”১ ইমদাদূল হক 
“এতিহাসিক যতকিঞ্চিত নামে একটি প্রবন্ধে ইসলামের “আধ্যাত্বিক সংকীর্ণতা র 
অভিযোগটি মানতে পারেননি । তিনি ইসলামের আব্যাপ্ত্িক নীতিসমূহের উদ্ধৃতি 
দিয়ে উক্ত অভিযোগের অসারতা প্রতিপয় করেন । ধরন প্রচার সম্পর্কে কোরানের 
উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, বলপ্রয়োগ হ্বারা ইসলাম প্রচাবের নির্দেশ 
কোরানে নেই |২ 

হিন্দু প্রণীত গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচনায় যেসব ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করা হরেছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছেন 
মুসলমান লেখকগণ। মুসলমান চরিত্রকে কলুঘিত ও মুসলমান সমাজকে অপ- 
মানিত করে লিখিত এসব রচনার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল স্যষ্টি করেছে 
বলে তারা উল্লেখ করেন, তীদের মতে মিলনের উপায়, এরূপ অপপ্রচার থেকে 
বিরত হওয়! | ১৮৯৯ সালের মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী 'বাংলার মাতৃভাষা শিক্ষা” বিষয়ক প্রবন্ধে বাংলাৰ এঁতি- 
হাসিক ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহবণ কবে তিনি হিন্দুগণের 
মুসলিম বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। শুধু ভাট নয়, এ সভায় 'বাছাল। 
সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবও পাশ কনেন। তিনি তীর 
লেখায় রামগতি ন্যায়রত্ব, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, কৃষগচন্দ রাম, রমেশচজজ দত্ত 
প্রযুখ এতিহাসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হাবানচন্দ্র রক্ষিত, নবীনচন্দর মেন, ঈশুরচন্্র 
গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের মুসলমান বিদ্বেষমূলক বচন'ংশ উদ্ধৃত কনেছেন। ১ 
উল্লেখযোগ্য যে, এগুলির অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাগ্যপুস্থক ছিল। তিনি বলেন, 
এসব রচনা পাঠ কবে ম্সলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দ ছাত্রদেব বিনপ ধারণা 


১. নবনূর, মাঘ ১৩১১, পৃঃ ৪৬৪ 
ইসলামের প্রতি সংকীর্ণতার অভিযোগ “সোমপ্রকাশে'ও (১৬ জো ১২৭৮) ভোর। 
হয় । পত্রিকায় লেখ হয়ঃ “এক হস্তে কোরান অপব হস্তে ওলয়ার এটী যৃসলমান ধর্ম 
প্রচারের মূল নিয়ম | গোড়াদিগের ইহাতে সম্পর্ণ আস্থা আছে। এধমে দার ও 
নিরপেক্ষতা নাই 1”-_সাময়িকপত্রে বাংলার সমালচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), পৃঃ ২৩৫ 

২ “বল “তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিবে?" ইহাতে যদি সে গ্রহণ করে, সে সুপথ প্রাপ্ত 
হইবে £ কিন্ত, ষদি প্রত্যাখান করে, তবে তোমার কতব্য শুধই প্রচার করা | সকলেন 
প্রতি ঈশ্বরে সমদৃষ্টি |'-_-৩ সূনা ১৯ আযাত। মবনূল, মাঘ ১৩১১, পৃঃ ৪৬৭ 

৩ 16710014107 1200৫019071 21 1367001. 01. 3-4, 46-47 

৩/খ-২, 


৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলসানের চিন্বা-চতনার ধাবা 


জন, আবার মুসলমান চ্াত্রদেরও স্বসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধার ভান জাগে।১ 
সেয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর এই চেতনা সমকালীন পত্র-পত্রিকান সংপ্রচারিত 
হয়| এ ব্যাপারে নবনুর নেতৃত্ব দের । "মাতৃভাষা 'ও বজীয় মুসলমান" প্রবন্ধে 
সৈঘ? এমদাদ আলী বলেন, “বঙ্িমবাৰ সর্বপ্রথম মুসলমান সমাজেব দেহে অস্ত্া- 
যাত কবেন, তাহা! সতা। অনেক কংগ্রেস ভক্ত লেখককে যখন আমবা মুসলমান 
সমাজের আদর্ণ খর্ব করিয়া গর ও গাথা রচনা করিতে দেখি, তখন কি আামাদে 
মুসলমানীয় গবে একটুও আঘাত অনুভব করি না?”১ ভিনি আরও বলেন, 
কেবল এক রিজিয। নাটক কেন, আক্তকাল নাট্যিযঞ্চে আুভিনীর বছুমাটকেব 
মধ্যেই মুসলমানের প্রতি অজগ বিঘদগ্ধ ঝাক্য বঘিভ হইভে দেখা যাঁয়। বে 
শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন, কনফানেন্স কবেন এবং বক্তৃতীমঞ্চে মুসল- 
মানকে ভাই বলিয়া সপ্ধোধন করিষা স্বীম দলভুক্ত করিতে চেষ্টা কবেন, তীহারাই 
আবার গৃহে আসিঘা শান্ত সমাহিত চিত্তে মূপলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা 
কবেন। 2 সৈয়দ এমদাদ আলীর মতে, এবপ ক্রিঘাকলাপ হিন্দ-মসলমানের 


ররর» সস. ০১০ 





১. পদে লেখাটি গ্রশ্থাকাবে প্রকাশিত হলে ববীন্দ্রনাথ ভাবভীতে (ক!তিক ১৩০৭) তান 
সমালোচনা কবেন | তিনি একস্থলে বলেন, “স্বধর্মেব সদপদেশ এবং স্বজাতীষেব 
সাধ দৃষ্টান্ত মনলমান বালকেব পক্ষে একান্ত আবশ্যক একখা কেহই অন্বীকান কবিবেন 
না| আমব। আনও9 বলি মসলমান শাস্ত্র 'ও সাধু দৃষ্টান্তেব মহিত পবিচয হিন্দু বালকদেল 
শিক্ষান অবশ্য বাম অঙ্গ ভও্য। উচিত ।-.' বাঙালী ছিন্দ্‌ ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী 
মগলমানেন শাস্ত্র ৪ ইতিছাস এনং মুসলমানের ছেলে ভাহান প্রতিদেশী ছিন্দব শাস্ত্র ও 
ইতহ!স অবিক,তভাবে না জানে তাবে সেই অসম্পুণ শিক্ষাৰ ঘ্বানা কেহই আপন জীখনেন 
কর্তব্য ভান ববিষা পাঁলন কপিতে পাবিবে ন11? (খুৎ ৬২৪) বিদ্যানবের পাঠাপৃস্তাকের 
গলদ থেকে হিদ্দ-মুসলমান ঢাত্রদেন মধ্যে বিদ্বেষভাবেন উদঘ হব বলে অভিযোগ কবেছেন 
ভাঁতেমউন্লা | চত্ধ শ্রেণীব পাঠ্য “বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে ইসলাম নম প্রচাব সম্পর্কে 
বলা হযেছে, এনোছাবদ মুপলমান ধের সংস্থাপক । একমাত্র ঈশ|বেব উপাসনা বল 
দ্বাৰা প্রচাণ কনাও বিধেম, এইকূপ উপদেশ দিধা স্বদেশীযদিগকে ধর্মমদ্ষে পবন্ত 
কনেন 1 হাতেনউল্লা বলেছেন, “বতমান বাক্গা। মাহিত ও স্কুলপ1&া পৃস্তকগুপি 
মুসলমান ছাত্রের একজপ কালস্ববপ হইয়া দাডাইঘ়াছে | -হিন্দ ছাত্রগণ তাহাদেদ 
স্বজাীঘ লোকদিপের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে নাঁননিধ ভ্যাম লাভের সঙ্গে সক্ষে মুসলদান 
জোতিকে একাপু অবজ্ঞা ও ঘৃণ। কবিতে শিখিয! থাকে )'কোগিনব, ক্োোষ্ঠ ১৩১৩, 
পৃঃ ৪৩ 

২ নবন্ব, পৌষ ১২১০, পৃ: 58১ 


এ পৃঃ ৩৫০ 


ধ্ে 


সমাজ ৩৫ 


মিলনের পথে অন্তরান। তিনি বলেছেন, “যদি তাহ! (পরস্পরের মিলন) অমন্তব 
হর তবে কংগ্রেস, কনফারেনম সবই'বৃখা, সবই বালকের ক্রীড়ামাত্র--তাহা দেশের 
দুই বিভিন্ন জাতির পুরাতন সখ্যভাব সংহার করিরা শক্রতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্র 
বিশেষ মাত্র ।”১ 

মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার' প্রবন্ধে “কেনচিৎ মর্গাহতেন 
হিতকামনা ছদ্ানামে জনৈক লেখক ধলেন যে, হিন্দু লেখকগণ সাহিত্য ও 
ইতিহাসে মুসলমান-চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আবোপ করে মুসলমানদের হৃদযে 
আঘাত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, "বিদ্বেষের বশবতী হইয়া পুরাতন 
বৈরী নিধাতিনের বাসনার' হিন্দুগণ এরূপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“সাহিত্যরথী বন্কিমবাৰু হইতে আরন্ত করিয়া অতি নগণ্য পুটিরাম পরধন্ত মুসলমান 
সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎ : যাকে চির কলঙ্কিত 
করিষা রাখিবার প্রধাসী হইয়াছে এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা 2... 
মুসলমানের নামে কৃত্মা রটনা কবিতে না পাশিলে কি এতিহাসিক, কবি বা 
নাট্যকার হওয়। যায় না?১ তিনি হিন্দ, লেখকগণের এপ মনোভাবকে 
বিষকৃম্তম' বলে চিছিত কনেছেম | লেখকেন বিদ্ধ মনে প্রতিকার কল্পনা 
জেগেছে এভাবে 2 সাহিত্য রাজ্যে ঘুসির বদলে খুসি যদি আমরাও দিতে 
পারিতাম, তাহা হুইলে ভাবত ইতিহাসে ইসলাম-মস্রকের এমন শোচনীয় চবন 
কদাচ দেখিতে হইত না।”৩ অনশ্য লেখক হিন্দু-মুস্মানের মিঅনই কামনা 
কারেন | তার বক্তব্য, বস্তুত আমগা হিন্দু-য়সলমানেণ মব্যে প্রকৃত একতারই 
আঁকাঙক॥ করি, কারণ তস্তি্ন বর্তমান অবস্থথি ভাদতেদ মঙ্গল নাই 1৮৪ মনোমোহন 
গোস্বামী 'শিবজী বা সাজাঁদী বোশিনার।' নাটকেন ভূমিকা লিখেছেন, “্যাষ 
১ নবনূর, পৌষ ১৩১০ পৃঃ ৩৫৩ 
২ এ, ভাদ্র ১৩১০, পৃঃ ১৬৮ 

এপ পুতিক্িযাজ।ত আমক্রণাতাক মনোভাব আ!বও অনেকেব বে শোনা যায £ 

মোহাম্মদ ইসহাক বলেন, “যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুসলমানেনাও পাটা 

গীত গাহিতে আরন্ভ না কবিলে আন সমাজেব মঙ্গন নাই, দেখিতেছি |” -্নবনূব, 

আধাঁড় ১৩১০, পৃঃ ১১১ 

ওসমান আলী লিখেছেনঃ £মানবেব হস্তে তুলিক। থাকিনে শিংহছেব চিত এইরপেই 

অস্কিত হয়। কিন্তু মিংহও লেখনী ধবিতে শিখিনাচে, একখা দেন সাবণ খাকে 1” 

--নবঝন্ব, ফ্বান্তন ১৩১০, পৃঃ ১২৫ 
৩ নবন্ব, ভাদ্র ১৩১০, পৃঃ ১৭৪ 


্, গুঃ ১৭৩ 





৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।"চেতনার ধারা 


পরায়ণ সববধর্ন প্রতিপালক জুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে যাহার! পুত্রকলত্রবেষ্টিত হইর! 
পরমানন্দে শান্তিস্খ অনুভব করিতেছেন, তীহাদের সম্মুখে মুসলমান অত্যাচারের 
চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য 1... এই গ্রন্থ হিন্দুর মনে 
মুসলমান বিদ্বেষ জালাই'র। তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে ।” আনওরজজেৰ দূহিতা 
রোশিনারার সঙ্গে শিবাজীর প্রণয় কাহিনী নাটকের বিষয়বস্ত | ইমদাদুল 
হক এরপ উদ্দেশ্যপূর্ণ নাটকাটির বিক্ছ্ধে ঘোর প্রতিথাদ করেন এবং শাট্- 
কারের মনোভাবের নিন্দ। করেন। তিনি বলেন, নাটক বচনা স্ছলে শাক্সাৎ 
ইতিহাসের উপর ক্রিমিনাল শ্যাসালট করিয়া এবং কমনসেন্স যাথাটি চিবাইর। 
থাইয়।' 'আপন প্রতিবেশীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ' করা হয়েছে । নাটকটি অভিনীত 
হতে দেখে তিনি মস্তবা করেন, “আমাদিগেরই মম জুখদুঃখভোগী হিন্দুগণ আজ 
ঘরের পয়সা খরচ করিয়া সানন্দে প্রতিবেশী ঘৃণাবিদ্বেষ ক্রয় করিতেছেন।”১ 
গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ক্দীরোদ প্রপাদ রচিত প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) অভিনয় দেখেও 
ইমদাদুল হকের মনে প্রতিক্রিয়। হয়| নাটকে মৌলভী তোরাপ ও স্ুবেদরি শের খাঁর 
চবিত্রকে হীন করে আকা হরেছে এবং তত্সঙ্গে মুসলমান সমাজকে হেয় করা হয়েছে 
বলে তিনি অভিযোগ করেছেন । ভিনি বলেন যে, হীন বা! খল চত্রিত্র মুদলমান 
সমাজে থাকতে পাবে এবং ভাতে মুসলমানের ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়, 
ক্ষোভের কারণ তখনই দাড়ায় যখন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করে সমাজের 
আদর্শকে ছোট কৰা হয়। তার বক্তব্য, একের হীন আদশ শুধু অন্যের আদর্শের 
উচ্চত! প্রদশন শাধিবার জন্যই অক্কিত' হলে সেখানে বিদ্বেষেন উৎপত্তি হয় ! 
তিনি উভয়ের মধো মিলনের আশ! কামনা করে বলেছেন, “যখন এত বড় বড় বাজ- 
নৈতিক বহর আমান্দর উভযের মাথার উপর পড়িবার জন্য উদ্যত হই! রহিয়াছে, 
তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বধিত হয়, তজ্জন্য অতীত 
ইতিহ!সের ভাল অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় ও 
সামাজিক আঁশ বাহাতে উভয়ের নিকট যথাবীতি সন্মান লাভ করিতে পারে 
তাহার উপর বিপান করা কি কর্তব্য নহে ?”২ ওসমান আলী কোহিনুরে 
“হিন্দু মুসলমানে বিরোধেব কারণ ও তমিবারণের উপায়, শিরোনামে মোট চার 
সংখ্যায় একাট দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্শগত 
ও জাতিগত পাথক্য ছাড়াও “ইংরাজজাতির ভেদনীতি' ও “হিন্দুর জাতীয়তার 
পনরুখান'কে বিরোধ ক্থষ্টির কারণ বলে উল্লেখ কবোহছ্ন | ভান মতে, গ্রামের সাধারণ 
১ নবনৃব, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০১ পৃঃ ৭২ 
২ ত্র, আশ্িন ১৩১২, পৃঃ ২৬৮ 


সমাজ ৩৭ 


মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই, বিরোধের জন্মদাতা শহরের শিক্ষিত মানুষেরা | 
তিনি বলেন যে, হিন্দু এতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ ইংরাজের লিখিত পুস্তক 
থেকে তথ্য নিরে গ্রস্থ রচনার মনোনিবেশ করেন, তাঁরা তথ্যের সত্যাসত্য 
বিচার করে দেখেন না। ফলে তীদের হাতে মুসলমানরা “দূর্দান্ত, নৃশংস 
অত্যাচারী, জাতিধর্মনাশকারী, দুরস্ত যবন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতে 
লাগিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রথমে ধুমায়িত হইয়া পরে প্রজ্ভলিত 
হইয়া উঠে।”১ 
সাহিত্যের রাজ্যে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, তা কোন কোন 
উদারচেতা ও সমনৃয়বাদী হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন। কেবল সাহিত্যের 
রাজ্যে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বিভেদের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং 
বিরোধ নিষ্পভ্তিব উপায় নিধারণ করেছেন । দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজমদার মনে 
করেন প্রভুশক্তির অপব্যবহার” ও প্রতিদ্বন্দ্িতার মনোভাব" হিন্দুসলমানের 
সম্পর্কে ফাটল ধরিরেছে। হিন্দু রচিত সাহিত্যে কেন মুসলমান চরিত্রকে 
কলুঘিত করা হয়েছে, তার জবাবে তিনি এরূপ যুক্তি দেখান।২ তিনি ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি কামনা করেন না, তিনি সমন্বর কামনা করেন। তিনি বলেন, 
'আজ আমরা নিরীহ প্রতিবেশী গলায় গলায় ধরিরা পরস্পরের দূখ-স্ুখ বাটিয়। 
লইবার অবস্থায় আসিয়াছি, হিন্দু মুসলমান পুরাতন আগুন উক্কাইর়া তুলিতে 
গেলে নিজেরাই জলিয়া মবিব। আমাদের মে সময়, তাহাতে কেহ কাহারও 
তীব্র আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায় । কেবল বন্ধুর মত, সংযত আলোচনায় 
পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই করতৃব্য 1৩ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন, 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ রীতির অভাব'! এর জন্য 
তিনি স্বপমাজকে দোষারোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়, “হিন্দু সম্প্রদায় মুসল- 
মানদিগের প্রতি এখনও প্রাণমন খুলিয়া তালবাসা জানাইতে শিখে নাই ; 
১ কোহিনুব, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ২৩১ 
অতীতের তিশ্র মৃতির প্রতিক্রিয়া থেকে হিন্দু লেখকগণ গল্প-উপন্া।স-নাটকে মুসলমানকে 
আক্রমণ করেন বলে যোহাপ্রদ হেদায়েতুল্ল। “বঙ্গ সাহিত্যে হিল্গু মুসলমান' প্রবন্ধে উল্লেখ 
করেন । তার ভাধায়, “গভ সময় হিন্দু ললনাগণ মুসলমানের অঙ্কলক্ষণী হইয়াছিলেন 
বলিয়া বর্তমান সময়ে শিক্ষানবিশ হিন্দ লেখকগণ আপনাকে অপমানিত বিবেচন। 
করিতেন এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এইরূপ নায়ক-নায়িকার স্যাটটি )' 
নবনূর, কাতিক ১৩১১১ পৃঃ ৩১১। মজমদার বাবু কথিত, 'প্রভূশক্তির অপব্যবহারে'র 
এটি একটি নমুনা ছিল । 
৩ নবনূর, আঘাঢ় ১৩১০, পৃঃ ৮৮-৮৯ 


৩৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা 


মুমলমান সমাঁজও কাড়ে কাজেই ততটা মিশামিশি করেন না। ভালবাসার 
বদলে ভালবাসা মিলে ।”১ ভিনি ধর্মভেদকে একতার অসম্ভব ঘটাবার কারণ 
বলে মনে করেন না; তিনি হিদ্দু-যুসলমানের ধর্শবিদ্বেষকে অহেতুক বলেই 
উল্লেখ কবেছেন। তিনি উভধ়ের সম্প্রীতি কামনা করে বলেছেন, “অতীত 
কাহিনীর পুনরুল্লেখ দ্বারা ঈর্ধা ও দ্বেষের কষ্টি করিতে যাহার প্রয়াসী তীহারা 
প্রকৃত পক্ষেই সমাজের বিপ্রকারী ও দেশের শত্র।...উভয়ের মধ্য হইতে 
মনোমালিন্যের কালো মেখাক দূরীভূত হইয়া গেলেই স্বদেশহিতৈষী ইউনিটেড 
ইত্ডিয়ার সুখ স্বপর ফলিবে ।১  রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, “বিমান সময়ে রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধই আমাদের মাধ্যে অসস্তাবের মধ্যে প্রধান কারণ বলিয়া বোধ 
হয় 1৩ কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ; কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে মুসলমান 
সমাজে মতদ্বৈত ছিল, মসলমানবা কংথেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, 
এজন্য এই মত-দ্বৈততা | বামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, “হিন্দু লেখকগণ অনেক সময় 
মুসলমানের অবথা নিন্দা কবিগা লেখনির অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপাধ নাহ । চারিদিকে বিদ্বেষের আগুন আ[পণাদিগকে উত্তাপিত করি- 
তৈছে, ইহা প্রেষেন বারিসিধণনে নিবাপিত করিতে হইবে । হিন্দু মুসলমান পরস্পরের 
হাত ধরিয়া উন্নতিব পথে অগ্রসর হয়, ইহা আমার জীবন-স্বপ | ৪ নির্মলচন্দ্ 
ঘোঘেব ধানণা হল, হিন্দু মুসলমানের বিনোধ স্যষ্টির মুল কারণের মধ্যে 
প্রবান কাঁণন আস্মদেশীর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার । তিনি বলেছেন, “সাহিত্যগডর 
বন্কিমচত্দ্র সাহিতা। ক্ষেত্রে মধু ধাবার সহিত এমন এক বিষ্ববাবা ঢালিয়া দিয়াছেন, 
যাহাতে কতিপথ বিঘগা্ী শিষ্য মুসলমানদ্ধেষে অন্ধ হইয়া নির্ভয়ে ইতিহাসের 
সোনার অঙ্গে পদাধাভি করিতেছেন |... গুরুদেব কেখল। উপন্যাস রচনা করিয়া 
উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, শিষ্যসমাজের উপন্যাস ত আছেই আছে, তাহা 
ছাঁড়া তাহারা “এ্রতিহাসিকতন্্, এ&িতিহাসিক আবিষ্ষার, 'এতিহাসিক চিত্রোদ্ধার' 
প্রভৃতি পাঙিত্পুণ নাম দিরা কল্পিত উপন্যাসে মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি 
করিতেছেন ।,..এ সময জুকলশ্রস তরুন অহ্করকালে এ সকল লেখকের বিদ্বেষবহিঃ 
বিবেকবারিতে সুশীল হওমাই একান্ত বাঞ্চনীয় | € ধননগত, প্রকৃতিগত ও ভাবগত 
১ নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১, পৃঃ ১৭৭ 

২ এ, পূঃ ১৭৮ 





ই, আশ্বিন ১৩১০, পৃঃ ২৩৬ 
এ, পৃঃ ৩৫-৩৭ 
এ) মাঘ ১৬২০, পৃঃ ০৬৯ 


৫৮00৫ 


সমাজ ৩৯ 


পার্থক্যের জনাই হিন্দু-মুমলমানের মিলন ব্যাহত হচ্ছে বলে জীবেপ্রকূমার দশ্ত 
অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, আকাঙিক্ষত মিলনেৰ জন। পবস্পরকে কিছু 
স্বাখ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। উভয়ের ঝাডনৈতিক স্বার্থ এক-- 
স্বাধিকার অন ও ওপনিবেশিক শোষএ রোব । এক্সরে উভষের দায়িত্ব সমান, 
এ দারিঙ সম্পাপন মিলনেই অন্তব, সংঘর্ষে নয়।১ 

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌবুবীর প্রস্থেন মমালোচণা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ এক 
স্থানে মন্তব্য কবেন, “বিক্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দাই তাহা সমালোচক কর্তৃক 
লাঞ্চিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোন সাহিত্যকে রক্ষা করা অধাস্য। 
মুসলমান ্ুলেখকগণ বখন ধঙজগ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন 
তখন তাহারা কেহই বে হিন্দু পাগকদিগকে কোননপ ন্দোভ দিবেন মা এমন 
আমরা আশা কঙ্িতে পাবি না।২ অনুমান ফপতে দেখী হয়নি । 'সাহিত্য- 
গাভোয ঘুদির বদলে ঘুগি শুরু হয়| খুব আন্তব, আভীষন্প আলীর 'প্রেমদপণে' 
(১৮১১) সবপ্রথম মুসলমান যুৰককে শারক ও হিন্দ-বালিকাকে শাদ্ধিকা করে 
গামাজ্িক উপনঠান লেখা হর | বেজ লাইব্রেরীর বাধষিক বিপোটে হরপ্রসাদ 
শাস্তী মন্তব্য কবেন, "হিন্দু যোদ্ধাগণের সঙ্গে মুসলনান যুবতীন প্রেম নিয়ে 
হিন্দু লেখকগণ দীর্ধ দিণ বাধ উপন্যাস লেখার সুবিধা পেগে আমছেন। এখন 
মুসলমান জেখকগণ মুসলমান ভদ্র সন্তাণেৰ সহিত হিন্দু যুখতীর প্রেম ও ইসলাম 
এরহশ বিষে উপন্যাস লিখেছেন। আভীমন্দ আলীর 'প্রেষদপণ' এপ একটি 
দটাত্ত। ' হিন্দু লেখাকে বিভিন্ন বচন" নিয়ে নিধনূরে যখন খাদানুঝাদ চলছিল 
তখন এ& পত্রিকা মন্পীপক সৈয়দ এমদাদ আলী 'বিনলা' মামে ছোটগল্প 
লেখেন ; এতে হিন্দু বালিকা ও মুসলমান যুবকের প্রণয় চিত্র আছে। 
দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও শভধাকরে' একটি চিঠির মাঝামে 'বিমলা গল্প সম্পর্কে 
আপত্তি তোজেন এই বলে বে, এতে মন্ত্রান্ত হিন্দু মহিলাকে জপমান করা হয়েছে।? 
বস্ষিমচন্দ্রের উপন্যামের প্রতিধাদে ইসমাইল হোসেন শিঝাজী  বায়ণন্দিনী। 
(১৯১৫) এতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তিনি উিপক্রমণিকা য় স্বীকার 
করেছেন, “বাঙালী লেখকগণ তাহাদের মোসালেম কৃত্মাপূণ উপন্যাসগুলির 
পরিবতন করিয়া স্ুমতির পরিচঘ দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীধপুষ্ট 


শপ শসার এনা. শপে পরও আপি পর ৪৯ শিস 





১. নবনূর, অগ্রহারণ ১৩১১5 পৃহ ৭8-৭& 

হু ভারতী, কাতিক ১৩০৭১ পৃঃ ৬২৩৯৪ 

৩ মোহাম্মদ আবদূল কাইউম শম্পাদিত--€প্রমদপণ, ঢাকা) ১৯৬৫১ পৃঃ10 (ভূমিকা) 
৪ মিহির ও স্ুবাকর, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০ 


8০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


গৌরব বিষণ্ডিত আদর্শ-চরিত্র অস্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন।”১ তাঁর 'তারাবাঈ”, 
'নুরউদ্দীন' (১৯২৩) উপন্যাসেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। 


গো-হত্যা 


হিন্দু-মুলমানের মধ্যে ছ্বন্দ-বিভেদের কতগুলি কারণ আছে, সেগুলির 
মধ্যে গো-হত্যার ও গো-্রশার সমস্যাটি ছিল সবচেরে স্পর্শকাতির এবং সব- 
চেয়ে মারাত্ক। গো-হত্যা নিয়ে দাঙ্গা, খুন, মোকদমা সবই সংঘটিত হয়েছে। 
মুসলমানরা গো-হত্যা করে ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। তারা ঈদুল আজহা 
বা কোরবানি উৎসবে ছাঁগ, মেঘ, মহিষ, উট, দৃম্বার সঙ্গে গরুও কোরবান করে 1২ 
এটি ধর্পপালনের অঙ্গ ; তবে ধর্মোৎসব ছাড়াও বিবাহাদি সামাভিক' উৎসবে এবং 
উত্সব ব্যতিনেকে গো-মাংস ভক্ষণ উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা গরু হত্যা করে থাকে । 
এদিকে হিন্দুগণ গরুকে দেবভা ভ্ভানে পূজা কনে, সেই সূত্রে তাদের কাছে 
গো-হত্যা মহাপাপ ।৩ দুই সম্পরদাবের বিরুদ্ধবর্গী ধশীতির কারণে গো-্হত্যা 
ও গো-রনণ শিয়ে সহজেই কলহ-বিবাদ বেধেছে । এ সমম্যাটি ভারতব্যাপী 
ছড়িয়ে ছিল। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী “গো-হত্যা নিবারণী সভা? স্থাপন 
কবে গোন্দন্। আন্দোলনের সুচনা করেন। অভার সদস্য ভ্রাম্যমান সাধৃণণ 
বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র প্রভৃতির সাহায্যে গো-রক্ষার আদর্শ প্রচার 
কদতেন। এক অময ভাবতীয় কংগ্রেঘকে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়ান হয়। 
১৮৮৭ সালে মাদাছের বাষিক অধিবেশনে রাজশাহীব তাহিরপুরের জমিদার 
শশিশেখর পা গো-হত্যা বন্ধের একটি প্রস্তাব উদ্ধাপন করেন। ১৮৯১ সালে 
নাগপুরের অধিবেশনে গোন্দছিণী সভার সদস্যগণ কংগ্রেসের প্যাগ্ডেলে সভা 


০ শপ সাপ শপ পপি 


১. শিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), পৃঃ ৫ 

২ “কোনবান (/ আগবী কবান) শব্দের অর্থ উৎসর্গ ; হজবত উত্রাহিষ ঈশুরের নিকট 
ন্বপুদ্্ হয়ে নিজ পত্র ইণমাইলকে উপাস্যের নামে কোরবান করতে উদ্যত হলে 
ঈশৃরের মহিমায় তার প্রাণ রক্ষা পায়, ইসমাইলেন পবিবর্তে দশ্বা জবেহ হয়] সেই 
ঘটনার পর থেকে কোরবানির পীতি চলে আপগছে £ হজরত মহম্মদ একে ইসলাম ধমের 
অঙ্গীভূত ফরেন | 

৩ বেদে বা উপনিষদে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়। প্রাচীন আর্য সমাজে 
গোমাংস দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের রীতি ছিল! কিন্তু, পরবর্তীকালে হিন্দ সমাজে 
গোহত্যা ও গোমাংস নিষিদ্ধ নয়। পূনাণে আছে, পৃথু ব বিশুপুতির নির্দেশে পৃথিবীর 
হুদরূপ ধারিণী গাতী নিজ দৃগ্ধে পৃথিবীকে শপাশ্যামল। করেন, এজন্য বিশ্মাতা ও 
গোমাত! অতিনু। ॥ এন্ধপ বিশ্বাস থেকে গরু দেবতারপে পূজা হয়ে আসছে | 


ঠামা ৪১ 


করার ও চাঁদা তোলার অনুমতি পান।১ গো-রক্ষিণী সভার ফরিদপুর শাখার 
সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য 'কসাই-এর গো-হত্যা' 
শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করে জনমত তৈরি করেন। প্রচারপত্রে হিন্দু জন- 
গসাধারণকে হাটে-বাজারে মুসলমান কসাই-এর কাছে গরু বিক্রয় করতে নিষেধ 
করা হয়, এ সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের নিজ নিজ জমিদারীতে গো-হত্যা বন্ধ 
করার আবেদন জানান হয়। ফরিদপুরের 'আঞ্টমনে ইসলাম" মুসলমান সমাজের 
পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করে জেলা-প্রশাসকেব্র কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করে। 
এ আবেদনপত্রে বলা হয় যে, গো-হত্যার প্রশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিত্য 
সংঘর্ষ বাধে ; বিহার ও উত্তর প্রদেশে এ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে; পূর্ববঙ্গে পূৰে 
কোন বিবাদ ছিল না, কিন্তু যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষের প্রচারণার ফলে হিন্দুগণ গো- 
হত্যা বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর | মুসলমানেরা এটি মেনে নিতে পারে না, ফলে 
শান্তি বিখব হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। জেলা-প্রশাসক বাতে এরপ প্রচারণা 
বঞ্ধ করার ব্যবস্থা নেন, এ পত্রে ভার আবেদন জানান হয়েছে ।১ 

গোরক্ষিণী সভার পরেই জমিদারদের স্থান। অনেক জমিদার মুসলমান 
প্রজাদের ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি অখবা বিবাহ উপলক্ষে গো-হত্যা নিষিদ্ধ 
করে দেন। মোহাম্মদ ব্রেয়াজুদ্ণীন আহমদ আগ্রকথায় (আমার সংসার ভীষন ) 
লিখেছেন, “গোবিন্দপুর, হরিশঙ্করপুল, সনাতনী, গোপীনগন, আমলা, গোসাঞ্ী 
পৃকুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম একজন প্রচণ্ড প্রতাপাণিভ বড় হিন্দুজমিদাবের 
ভমিদারীভুক্ত ; সেখানকার মুসলমানগণ বহুকাল. অবধি গরু কোরবাশী করিতে 
বা গরু জবে ও উহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না| কেহ কগিলে তাহার 
আর রক্ষা ছিল না। জমিদার কাছারীর দুর্দীস্ত হিন্দু নায়েবগণ কোরবানীদাতা 
ও গরুহত্যাকারীকে ধরিয়া আনিয়৷ প্রহার ও নানা প্রকার অপমান করিত এবং 
তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিত। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে 
এ অঞ্চল হইতে গো-কোরবানী প্রথা উঠিবা গিরাছিল।”৩ তিনি আরও বলেছেন, 
হিন্দু প্রজাগণ এ ব্যাপারে জমিদারকে সমর্থন দিত। তিনি বলেন, মভা-সমিতির 
মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে মুসলমানগণ পরিশেষে সাবধানতা ও গোপনীয়তা 
রক্ষা করে গো-কোরবানের সুবিধা পায়। মোসলেম ক্রনিকলে' একাধিক 
সংখ্যায় গো-হত্যা সমস্যার সংবাদ প্রকাশ করা হয়| ১৭ মার্চ ১৮৯৫ সালে 
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লেখা হয়, রাজশাহী বিভাগের খোঁকসার অন্তভুক্ত পানানগর ও অন্যান্য গ্রামের 
মুসলমানদের প্রতি গো-হত্যার জন্য দৃব্যবহার করা হয়। কমিশনারের 
রিপোর্টে এরূপ গো-্হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণে জমিদারের হস্তক্ষেপের উল্লেখ 
আছে।২ ময়মনসিংহের অদ্বরিয়।, মুক্তাগাছা ও সন্তোষের জমিদারগণ কয়েকজন 
গ্রামবাপীকে গো-কোরবানীর জন্য জরিমানা করেছিলেন 1২ ১৩১২ সনের 
৫ জ্যেষ্ঠ মিহির ও সুবাকর গক্ুজবাই' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। 
সংবাদে বলা হয় যে, চাঁদপুরের কতিপয় মুসলমান ঈদ উপলক্ষে গরু কোরবান 
দিলে গোপালচন্দ্র মজ্মদার নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী 
নালিশ করেন ; প্রকাশা রাস্তায় গরু জবাই করেছে এবং বদ্ধ ভলে মাংস 
ধৌত করে জল অপবিত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এপ অভিযোগ আনা হয়। 
জেলা-হাকিম জগদীশচন্দ্র সেন সরজমিনে তদন্ত না করে একজনকে এক মাস 
কারাদণ্ড, একজনকে ৫০২ টাকা 'ও অপরজনকে ১৫ টাকা অর্দণ্ড করেন ।" 
সাহিত্যেন ক্ষেত্রে গো-হতাটা সমস্যা অবচেয়ে গুরুত্ব পাঁয় টাঙ্গাইলের 
'আহমপাতে (১ এাবএ ১২৯৫) প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের গোকুল 
নিমৃল আশঙ্কা' প্রবন্ধকে কেন্দ্র কবে। মশাররক হোসেন ছিলেন উদারপন্থী 
এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পকের সমনুয়ঝাদী।। . তিনি প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা 
করে বলেন, "ভারতের অনেক গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে । 
সভাগমিতি বসিতেছে হ বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গাল সংবাদ পত্রিকার 
হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধে সকল প্রকাশ হইভেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দ মুসলমান একত্রে 
এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন । কোন 
কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চালিতেছে। এ সমম্ম আর নীরব 
থাকা উচিত মনে করিলাম না। 8 গো-হত্যা উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধবার 
বলে তিনি মুসলমীনদের গো-কোরবানি বন্ধ ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করতে 
বলেন। তিনি বলেছেন, “এই ধঙরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। 
পরস্পর এমন যশিষ্ঠ আন্বন্ধ বে, ধমে ভিন্ন, কিন্তু মননে এবং কমে এক-- 
সংসার কাধ্যে ভাই না বলিয়া আর খাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে 
দখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন উদ্ধার নাই । সুখ নাই, শেষ নাই, 
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রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের আজে, এমন চিরগঙ্গী যাহারা, 
তাহাদের মনে বাখা দিয়া লাভ কিট৮১ টীক্গইলেন অপর পত্রিকা 'আখবারে 
এসলাশীয়া' মশাররফ হোসেনের বক্তব্যের শ্রখম প্রতিবাদ কবে : পত্রিকার সম্পাদক 
মোহাম্মদ নঈমুদ্ণীন ছিলেন গোড়াপন্থী। তিনি বন এভায় বস্ততার ও পত্রিকায় 
লেখার মাধ্যমে মশাররফের প্রতিবাদ কবে আন্দোলন নড়ে তোলেন । আখবাবে 
এসলামীয! মম (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রথম প্রতিবাদ হব ভনৈক ব/ক্তিব প্রেষিত একটি 
পত্রে।২ পর্বে ২১টি পবিচ্ছেদে মশারবফের যুক্তি খণ্ডন করা হয়। পত্র 
শেষে উপদেশ দিয়ে বলা হয়, “সমাভেন গ্রন্থি অতিশয় দুদ, একটক সাবধান 
হইঘা লিখনি ধবিবেন : সমাজকে চটাছলে বড় প্রমাদ ঘাটিবাব সল্ভাবলা | 
উপসং্হারকালে একটি হিতোপদেশ লা দিয় ক্ষান্ত খাকিতে পাবিলাম লা। 
আপনি তওব। করিয়া পুনরায় মুসলমান ধনে দীক্ষিত হউন তাহা না হইলে 
আপনান মুক্তিলাভের কোনই উপাদ মাই 1 ছ্বিতীঘ প্রস্তাব 'গোনন কি 
সামান্য ধন-এ (এাবণ ১২৯৫) মশাবনয হোগেন লেন, ঠমোসলমান শাস্ত্রে 
গোজাতির গুণের ব্যাখা মাই--সভলাং সাধারণ পুর মধবে। পগবিনশিভ | ১, 
অব্রস্থ কোন মোলবা মহামতির কখান আভামে বঝিনাছি বে, এ কখা ভিন্ন আল 
তীহাদের কোন কথা না| এ কখাটক আব কলিং গোবনের জীবন 
সংহাব করিতে বাধ্য! ...কিস্ত একপ প্রতিবাদ, কি সঙশমিতির ভনে, এ 
অত্যাচাব, অন্যারাচার, হদধ শিদাপ্ক, মর্নাহভ ভাগন শাপাল স্বাদ গোন্ছ 
নধারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধজেদ লিখনি লা হইবে না । ৪ নিন 
সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউমফভধী নশ [াননফেধ মমখনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ 
লেখেন। * ভাদ্র, ১২৯৫ নি টাঙ্গাইলে বর্সভ হয়, পেখা।নে টাঙ্গাইীলেব অবৈ- 
তিক কাজী ও নইমুদ্রীনের সহযোগী মৌলবী সুলতান আহমদ ''মোসলমান ধর্ঁসভার 
সভ্যগণেব লন্মুখে গোকল নিমূল শ্রস্তাথ বিষযে উল্লেখ করিয়া লিখককে 
( মশাররফকে ) কাফের' এবং 'জ্্রী হানাম ভওথা শাধান্ত কিয়া উপস্থিভ 
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২. সম্পাদক মন্তব্য কবেন, ““আহমদীতে থেকুল শি? সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া নীরব 
থাকিতে পাবিলাম না। আল্লা চাহে এ মন্বন্ধে প্থকবপে লিখিব, এবার এসলামীয়ার 
একটি প্রিয় বন্ধন প্রেরিত প্রবন্ধটা প্রকাশ করিলাম | মশাররফ বচনা-সন্ত র, পৃঃ 
৩৩১-৪০ 
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সভ্যগণকে বৃঝাইয়৷ সমস্ত ব্যক্ত করেন।”5 মোহাম্মদ নইমুদ্দীন “ভারতে গোবধ' 
শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মশাররফ হোসেন ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর 
লেখার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি গো-হত্যা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “শইন্দু ধাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে 
গবনমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন । সরল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও 
কতকটা ভাল শুনায়, আইন কানুন ও খএবরদস্তির কখা শুনিলে আমাদের 
মনে বিজাতীয় ঘ্বণা৷ ও রোধের পঞ্চার হয়! ওরূপ কখা ওনিলে আমরা স্পষ্টই 
অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণই--আর 
কিছুই নহে ।”২ তিনি ধমসভার প্রস্তাব সমন করে বলেন, “এরূপ প্রবন্ধ 
লিখিয়া তিনি (মশাররফ) খোদাতালার সত্য-ধর্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করতঃ 
নিশ্চয়ই কাফের হইমাছেন 1৮১ তাঁর অপর বক্তব্যে প্রাণনাশের ছমকি আছে, 
“এসলামী ধর্গ বিগহিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে ? 
,».আধিক কি বলিব ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে ইহা 
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পা- 
দকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিলি।”৯ “কাফের এবং স্ত্রী হারাম" 
এরূপ ফতোয়ার বিরুদ্ধে মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ আদালতে 
মানহাণির মামলা দায়ের করেন। 'গোকুল নিমু'ল আশঙ্কা', “গোধন কি 
সামান্য ধন" গোমাংস ৩ 'গোদুক্ধ প্রবন্ধ চতুষ্টয় এবং আখবারে এস- 
লামীয়া'র প্রকাশিত একটি প্রতিবাদপত্র ও একটি প্রবন্ধ একত্র করে মশাররক 
হোসেন 'গোডীবন' (১৫ ফাল্গুন ১২৯৫) প্রকাশ করেন। তিনি এলাহা- 
বাদের 'গোরক্ষিনী সভ। হতে লিখিত শ্রী শ্রীমান স্বামীর একটি পন্র (১০ 
জান্ষারী ১৮৮৯) “সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখবন্ধ স্বরূপ গ্রন্থের 
পুরোভাগে প্রকাশ কবেন। শ্রীমান স্বামী এলাহাবাদস্থিত 'কাও মেমোরিয়াল 
ফাণ্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রটি এপ 2 “মহাশয় | 
আপনাব ২১শে পৌষ তারিখের পত্র যখাসমষে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ জুখলাভ 
করিলাম । আপনার প্রস্তাবগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে আমার নিকট পাঠাইয়। 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিনেন | ইতিমধ্যে আপনার 'গো-মাংস' বিষয়ক প্রস্তাবাট 


মশাররফ রচনা-সন্তান, পৃঃ ৩৬৭ 
এ, পৃঃ ৩৫২ 
ত্র পৃঃ ৩৫৫ 
এ, পৃঃ ৩৫৬ 
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সমাভ ৪8৫ 


যাহা শীঘবই প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইব। 
মহাশয়ের ন্যায় সঙগন লোকের গ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, তাহা 
আমার মত ক্ষদ্রজনের বলা বাহুল্য মাত্র। , ভরসা করি আপনি মধ্যে মধ্যে 
গো-হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া আমার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিবেন ।”১ গ্রন্থের 
শেষে মোশাররফ হোসেন বলেন, “দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো" 
জীবন শীঘই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া 
পবিত্র ধাম মক! মোয়াভ্ঞামার, পৃণ্যক্ষেত্র বোগদাদে, মোধলমান রাজশ্প্রধান 
প্রদেশ তুরক্ষে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজনীর শরিফে প্রেরণ 
করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী, মৌলানা, মহামতীগণের মতামত সংগ্রহ 
করিয়া যত সত্ব হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে 1”২ গো-জীবনের দুই হাজার কাপী 
বিনামূল্যে নিভরিত ইবে বলে ঘোষণা করা! হয়। 

সম্ভবত “গো-জীবনে'র এসব বক্তব্য গো-হত্যার সমর্থকগণের শিরঃপীড়া আরও 
বৃদ্ধি করে। টাঙ্গাইলের সীমানা ছাড়িয়ে এ ছন্দ াকা, কলিকাতা ও অন্যান্য 
অঞ্চলে ব্যাপ্ত হবে পড়ে। কলিকাতার স্িধাকর' সাপ্তাহিক (১৮৮৯) 'আখ- 
বারে এসলাসীয়া'কে সমন দিয়ে প্রচার আরন্ত কনে। সুবাকরের সঙ্গে ভড়িত 
ভিলেন শেখ আঁবদুল রহিম ও মোহাম্মদ বেযাজুদ্দীন আহমদ । রেয়াজুদ্দীশের 
দৃষ্টিভদি ছিলি রক্ষণশীল ও সাম্প্রদাধিক | তিনি অল্লকখার লিখেছেন, “ঘখন 
প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহেব 'গো-জীবন নামক পুস্তক 
লিখিয়। মুসলমানদিগের গো-মাংস ভক্ষণ ও গো-কোরবাণীৰ বিরুদ্ধে অন্যায় 
দোষাবোপপর্বক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তিদুত্তবে অন্যতম সাহিত্যিক 
ও ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা 'আখবারে এসলামীয়া র সম্পাদক নৌলকী নইমুদশিন সাহেব 
এরাপ গ্রন্থ লেখক মুসলমানের উপর কাফেনী ফঙওয়। দির “আখবারে এসলামীয়া'র 
উহা প্রকাশ করেন এবং মীর সাহেব মৌলবী সাহেবের নামে মানহানির মামলা 
দায়ের করেন, তখন আমরা “জুধাকরে' অবশ্যই মৌলবী সাহেবের পক্ষ সমন 
করিতেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাঁশহাদী সাহেব ও এবিষয়ে 
আমাদিগকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করির। ধর্মের পবিত্র মর্ধাদা রঙ্গা করিতে 
সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন 1”৩ 'নুধাকরে' বিভিন্ন স্থানের সভাসমিতির 


স্পীর্্মাশিশাশ টা 


১ মশারত্ফ রচনা-সন্তাবঃ পৃঃ ৩০৯ 


এ, পৃঃ ৩৬৯ 
আবদল কাদিব-_মোহাল্পদ নইযদশীনঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা) বৈশাখ-শ্াবণ ১৩৩৬, 


পু ৪৫ 


৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


বক্তব্য ও প্রেরিভপত্র চাপা হত। টাঙ্গাইলের মামলার বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা 
হয়, এমন কি “অতিনিভ্ভ পাত্রে কলিকাতীা-হুগলী মাদ্রাসার মৌলবীদিগের সাঙ্গ 
ও মতামত ছাপা হব] 

গকান প্রতিক্রিধা জানিগে ঢাকা মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক ওয়ারেস আলী 
সুধাকবে একটি পত্র (৯ নভেম্বর ১৮৮৯) প্রেরণ করেন। তিনি এ পত্রে 
ঢাকাষ অনুষ্ঠিত স্থানীয় মুসলমান ছাত্রদের একটি বিরাট সভ। এবং সভায় গৃহীত 
প্রস্তাবের নিববণ দেন | তীর মে সভাটি হয় মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি সহান- 
ভূতি জানাবার উদ্বেশ্যে। নইমুদ্দীন তখন টাঙ্গাইলের মুন্দেফ কোর্টে মানহানির 
মামলায় জড়িত ছিলেন। [গকা কলেজ, মাদ্রাসা, পোগোজ, জবিলী, জগামাথ 
ইনস্টিটিউশন, সার্ভে, মেডিকেল ও ননাল স্কুল এবং মক্তব ও পঠিশালাব ছাত্রগণ 
সভায় যোগপীন কবে। মাদ্রাসান অধ্যাপক আবুল ওফা, শিক্ষক হেমায়েতউদ্দীন 
আহমদ বিএ অলিওব বহমান বিএ, জহিরুল হক, কলেজিয়েট স্কুলের 
শিক্ষক আহমদ বিএ সভার উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার আরবী অধ্যাপক 
মৌলবী হাফেজ আবদুল্ল। সভাপতিহ্ব কবেন। পত্রলেখকের ভাষায় সভাপতিব 
একটি বক্তব্য ছিল এপ £ "কোন মুসলমান নামধাবী বদি ছুলচক্রে বিধমাঁর 
মনস্ত্টি ও বন্ধতাপ্রাথ্ী হইনা এসলামধ্নের বিরুদ্ধে কৃটি অসি সঞ্চালন করে, 
তদবস্থায স্ববনানুনাণী প্রকৃত বিশ্বাপী কোন মভোদন যদি এশলামধ্গ রক্ষাখা 
হইর। বিপদগ্রস্ত হন, তবে গে বিপদ দে জাতীধ এবং এ বিপদমুক্তির জন্য 
সাহাম্য করা যে সমপ্ত মুসলমানের কন), ইহ। বিশদরূপে বুঝাইণা দেন ।”২ 
''গো-জীবনেৰ প্রতি মৌলবী নইমউদ্ধীন সাঁহেক সরাসঙ্গতরূপে যে সকল প্রতিবাদ 
করিয়াছেন অত্রসভা সেই সকপ প্রাতবাদ খখাখ ৩ শাস্ত্রীয় বলিঝ। সম্পূণনূপে 
সমখন কধিতেছে। --এাটি ছিল গভাষ সব্সন্মতিআ্রমে গৃহীত প্রস্তাব ।5 

'স্ধাকবেব ১২৯৬ সনের ২২ অগ্রহারণ মংখ্যান কমিল্লার প্রতিক্রিয়ার 
সংবাদ পরিবেশন করে বন। হথ বে, কুমিলার জমিদণি মুন্পী আলি করিমের 
গৃহে একটি সভা হর, আশনফউদ্দীন আহমদ সভাপতি হন। মইমুদ্দীন সাহেবের 
সাহায্যে চাদ সং্থ্হ সভার মুল উদ্দেশ্য ছিল। সভার প্রস্তাবে নইযুদ্দীন 
সাহেবকে অহান্ভূতি ও শঙ্গপন জানান হয।৮ শোগাখালীন মুসলমান প্রেরিত 


১ লুধাকর, ৬ ও ১৩ পৌষ ১২৯৬ 
২. এ, ৮ অগ্রহায়ণ ১২১৯৬, পৃহ ১১ 
৩ এ, ২২ অগ্রহায়' ১২৯৬, 2 ৩৫ 
৪ প্রঃ ১৩ পৌষ ১২৯৬, পৃ ৬ত 


সমাজ ৪৭ 


একটি পাত্রে (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯) “নোয়াখালী এসলামীয। সভা'র ১ ডিসেম্বর 
(১৮৮৯) অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ স্ধাকরে প্রকাশিত হয়। সভায় 
মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি পূণ সমর্থন এবং তাঁর সাহাব্যার্থে প্রয়োজনঝোধে 
চাঁদ! প্রদানের প্রস্তাব নেওয়। হয়। গোবধ নিবারণ আন্দোলনের অযৌক্তিকতা 
দেখিয়ে মুন্সী ওহাজুদশীন আহমদ যে প্রবন্ধ বচনা করেছেন সেটি সভার বাধে 
পৃস্তকাকারে ছাপিবে চার হাছরি কপি বিনামুল্যে বিতরণের বাবস্থা সম্পকে 
অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হএ।১ কেশবচন্্র খেনেৰ সলভ সমাচাব' মীব 
মশাররফ হোসেনকে সমধন দিরে প্রবন্ধ প্রকাশ কলে। ২০ পৌষ ১২৯৬ সন 
সুলভ সমাচার এপ একটি লেখায় মীরেব উদাবতা 'ও ল্যুক্তির প্রশংসা কবে। 
'জুধাকর' সমাচাবের আিনধিকারচচার প্রতিবাদ করে।২ 

মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দী:ন্ব মামলায় পরম্পবেব অভিযোগুলি 
বাচাই করাব জন্য আদালত একটি কমিশনের মাধামে মোট ৩১টি প্রশমালা 
তৈরি করে ৫ জন বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ কবেন। 'আুধাকর' ১২৯৬ সনের 
৬ ও ১৩ পৌষ অতিরিক্ত পত্রে &এ মতামত প্রকাশ করে । কা মাদ্রাসার সুপরি- 
নেটগ্ডেন্ট মৌলবী আবুল খাবেব, হুগলী মাদ্রামাৰ প্রধান মদাবরস গোলাম মলমানী, 
ডভান ও সেন্ট জেভিবাঁস কলেজেব আববী ও কফাবসীর অধ্যাপক প্ডিভ 
রেয়াজদ্দীন আহমদ মাশহাদী, চাকা কলেজের আববাঁ ও কারগীন অধ্যাপক 
আবদুল মনায়েম এবং মাদ্রাপ। আলিখান তৃতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ এসমাইল 
গিখিত ভাবে ভাদের মতামত জানি এ প্রথাবলীৰ উন্তৰ দেণ। পত্রিকার ভামায 
কথেকটি প্রণ ছিল এরূপ £ 


০ 'গোকুল নিম্ণল আশঙ্কা প্রস্তাব মাঁহ। বিগত ১২৯৫ সনে টাঙ্গাইলে 'আহমদী 
পত্রিকার তৎ্পব আঁখবারে এসলামীমাঘ, তৎপব গোন্জীবনে, তৎপর 
'গো-কাণ্ডে' প্রকাশ হইছে উহা আপনি দেখিরাছেন কিনা, যদি লা দেখিয। 
থাকেন তবে অব্রসহ যে গো-জীবন পাঠান হইল তাহা পাগ্ ককন1(১) 


১ স্ুুবাকন, ১৩ পৌষ ১২৯৬২, পূ: ৩৫ 

২ এ, ২৭ পৌষ ১২৯৬, পৃঃ ৭৯ 

৩. গোজীবনেৰ শেষ দিকে মশারনফ হোগেন দিখেন, “এইক্ষণে লিখক এসলামীরা সম্পাদক 
শৌন্নবী নইমদশিন ও উহার বহুরূপী বন্ধ এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহমদ খ। 
সাহেবকে এতদদাবা জ্রাপন কবিতেছে যে, তাছাব গো-জীবনেল কোন ২ প্রস্তাবের কোন 
২ শব্দে লিখককে কাফেৰ ও তীছান স্ত্রী হাবাম হওয়া স্থিৰ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই 


৪৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তচেতনার ধার! 


০ প্র গোকুল নিমূ্ল আঁশঙ্কা' প্রস্তাব সকল মুসলমানী ধর্স বিরুদ্ধ ও মুসলমান 


সমাজের অহিত অনিষ্টকর হইয়াছে কিনা? (২) 
০ এ প্রবন্ধ সকলের স্থানে স্থানে মুসলমানী ধর্মকে এস্তেহজা (বিদ্রপ ও 
নিন্দা) এবং কোরানের হুকৃমকে রদ্দ করা হইয়াছে কিনা ? (৩) 
০ এ 'গোঁকুল নির্মূল আশঙ্কা প্রস্তাবে মুসলসান সমাজের মনে আধাত লাগিয়াছে 
কিনা? (8) 


0 উক্ত 'গোকুল নির্মল আশঙ্কা, প্রবন্ধের প্রতিবাদে যুসলমানী ধর্মের প্রকৃত 
ভাব প্রকাশ করা ও মুসলমান সমাজের হিতাথে উহ! প্রচার করা৷ মুসলমান 
মাত্রেরই কর্তব্য কাধ্য কিনা ? (৭) 
০ মুসলমানী ধর্ম বিরুদ্ধ প্রস্তাব শুনিয়া ধর্মের ও সমাজের হিতার্থে উহার প্রকৃত 
ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকিলে মসলমান আলেমগণ পাপী হইবেন 
কিনা ? রি 
০ উক্ত 'গোকল নিল আশঙ্ক।' প্রস্তাবে বরাহ খাইলে নরক জাহাম়াম, তাহাতেই 
চিরবাস করিতে হইবে একথা কোরানে আছে কিনা ? না থাকিলে কোরানের 
প্রতি এফতেরা (অপবাদ) কনা হইয়াছে কিনা ? (১১) 
টাঙ্গাইলের উক্ত মামলা শেষ পর্বন্ত আপোষে নিষ্পত্তি হয। মশাররফ হোসেন 
গো-জীবনের আব মুদ্রণ করধেন না এবণ মুদ্রিত মখখ্যাগুলি প্রচাদে বিবত হবেন, 
এরূপ শতে নিষ্পত্তি হয়| 
মোশাররফ-নইমৃদ্দীনের মামলার শিত্তি হানও গোন্হত্যা সমস্যা দুরীভূত 

হয়নি ; বাদ-প্রতিবাদমূলক বই-পুস্তক রচনাধারা অব্যাহত থাকে । 'গো-জীবনে'র 
পর গো-হত্যা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নিমের বইগুলি উল্লেখযোগা £ 

গো-কাণ্ড (১৮৮৯)--মোহাম্মদ নইয়দণিন 

অগ্রি-কৃক্ষট (১৮৯০)--যোহাম্মদ রেরাজদ্দীন আহমদ মশছাদী 

গোবধে আপত্তি কেন (১৯০০)--ওহাজদ্দীন আহমদ 


২ স্থানে সেই ২ শব্দ ব! উক্তি বিশেধ পে নিদিষ্ট কবিয়। অদ্য হইতে (২৫ ফান্তন 
১২৯৫) ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখকেব প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মৃন্সেফী আদালতেব উকিল 
শ্রীযুক্ত বাব হবচন্্র চক্রবতী মহাশয় নিকাই প্রেষণ করুন এবং এসলামীয়া! পত্রিকা 
প্রকাশ করুন ।” স্ন্তবতঃ এ প্শুমাল। মশারবকেষ উক্তি ও নইমুদ্দীন প্রমুখের আনীত 
অভিযোগেব ভিডিতে বচিত হয় । 


সমাজ ৫৯ 


গোকুল নিল ও আশঙ্কায় ভীবরতবাসীর নিকট ফকীপ় দীন হোহান্পদের আবেদন 

(১৯০৪)--দীন মোহাম্মদ 

কলিকাতার গো-কোরবানী হাজামা (১৯১১)--এ। 
এগুলির মধ্যে অগ্িকৃকুটে'র লেখক রেয়াজদ্দীন মাশহাদী কআুধাকরের 
সঙ্ষে জড়িত ছিলেন : কমিশনের প্রশমালার উত্তরদতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন 
একজন। অগ্নিকক্কটের বিষয়বন্ত বিশ্রেষণ করে জুধাকনে লেখা হয়, গিরু 
কোরবানী ও গো-মাংসভক্ষণ মোসলমানের সামাজিক কাধ, উহ! লইয় হিন্দুগণ 
মোঁসলমানদের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার কারণ কি এবং মে অত্যাচার 
নিবারণের উপায় কি, তত্গমুদয় এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে! ইছাব প্রথম 
অংশে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ, দ্বিতীয় অংশে শান্ত্রম্মত প্রমাণ ও তৃত্রীধ 
ভাগে হিন্দুদিগের বেদ-সংহিতার ভূরিভুরি প্রমাণে পৰিপূণ 1”১ পূর্ববঙ্গের কোন 
কোন জমিদার মসলমান প্রজাদের গো-হত্যায় বাবা দেন এরপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করে তিনি সরকারের কাছে একটি তদন্ত কমিশনে র দাবী করেছেন বাতে 
কৃষকেরা এরূপ বাধা ও অত্যাচারেব হাত থেকে রেছাই পাষ।১  মশাররফের 
গো-্জীবন'কে লক্ষ্য করেই দীন মোহাম্মদ প্রখন গ্রন্থ লে.খন; দ্বিতীয় 
্রন্থাট কলিকাতার ১৯১১ সালেৰ গো-কোরবাণী উপলক্ষে হাদামার ঘটনা নিয়ে 
রচিত। সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেছেকল্লার 'শ্রোকমাল।, কজলুধ বহমানের 
“গো-কোববানী' মোহাম্মদ মোহসেনুল্রহির 'বুধির সুভা',। আইনল ইসলাম 
খোন্দকারের গক ও হিন্দু-মুসলমান” (১৯১১) প্রভৃতি খ্রচ্থেও উদ্ত সমস্যা স্থান 
পেয়েছে | 

হিন্দ-মুসলমাঁনের সম্পর্ক একটি বহমাত্রিক সমস্যায় আন্দোলিত হয়েছিল । 
মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি" ভারতের সকল সম্প্রদায়েন মানুঘের সঙ্গে 
ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সামাভিক সম্পর্ক স্থাপনের, কেন্দ্রীয ন্যাশনাল মহামেডান 
এসোসিয়েশন” প্রতিবেশী জনগণের স্বাথ রক্ষার এবং ভারতীয় জাতীর কংপ্রেস' 
হিন্দু-মুসলমানের সৌহাদ্য সম্পর্ক উন্নয়নের কথা প্রচার কপেছে। সভ্য হওয়ার 
ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ছিল না, কিন্ত সমিতির উদ্যোক্ত। 
ও সভ্য সংখ্যার প্রাধান্য অনুযায়ী সেগুলির কমসূচী গিরপ্বিত হত।  মহ!মেডান 
লিটারেরী সোসাইটি” এবং হহিন্দুমেলা” (১৮৬৭) নামেও যেমন, তেমনি কামেও 


১ জুধাকর, ৩ ফান্তন ১২৯৬, পৃঃ ১১৩ 
২ 71891876 00770717/21) 27 701001, [367 
৪/খ-২, 


৫0 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের টিত্তা-চেতনার ধার! 


আপন আপন সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখতো । ফলে হিন্দু-মুসলমান দু'টি 
সমংপ্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব, পৃথক স্বার্থ, পৃথক মতিগতি ছিল মে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। যূগ, সমাদর ও পাবৰিপাশ্বিক অবস্থা সমকালীন সাহিত্যকেও 
প্রভাবিত করেছে। মুসলমানের জাত্যাভিমান, হিন্দুর আর্ধাভিমান, মুসলমানের 
প্রভৃশক্তির অপব্যবহার, নব্যহিন্দুর ধনগব ও শিক্ষা-অহংকার, মুসলমানের পশ্চাদ- 
বতিতা, হিন্দুর অগ্রগামিতা, মুসলমানের খধখা, হিন্দুর সুবিধাভোগ, ইংরাজদের 
“সুয়োরানী-দুয়োরানী ভেদনীতি', হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ধর্মনীতি ইত্যাদি 
বিষয়কে উভয়ের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ স্ষ্টির জন্য দায়ী করা হয়। গ্রামে 
হিন্দ-মুসলমানের বিরোধ কোন সময় বড় আকারে দেখা দেয়নি, বরং নানাভাবে 
পরস্পরের স্বার্থে তারা মিলেসিশে বসবাস করেছে। গ্রামের সীমিত গণ্ডীর 
মধ্যে পুরুষানুক্রমে যাঁরা একত্রে বাস করেছে, তারা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দে লিপ্ত 
হতে পারে না। সাম্প্রধায়িক বিভেদের উত্স আথিকভাবে পরনিভরশীল 
শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কোম্পানীর রাজত্বে শহরের ভ্রত প্রসার ও উন্নয়নের 
ফলে বিপুলকায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা গ্রাম থেকে এলেও 
ক্রমে পেশায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও সম্পদে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
স্বাধীন আখিক বুনিয়াদ না থাকায় এদের একাটি আলাদা শ্রেণী-স্বা্থ দাড়িয়ে 
যায়। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্লোৎ্পাদন ধ্বংস হওয়ায় এদেরকে শাসক- 
শ্রেণীর অনুগ্রহভাজন হয়ে চাক্রীকেই জীবিকার প্রধান উৎস মনে করতে হয়েছে। 
ক্ষমতালিপ্সু ও উপনিবেশবাদী ইংবাজগণ কখনই নিজ স্বার্থ শ্ণ করে এদেশের 
মানুষের উন্নতি দেখবেন না। এভিঘাসিক কারণে আধূনিক নগরী কলিকাতার 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ্য রূপকার হলেন হিন্দু সমপদাঁধ। মুসলমান অম্প্রদায় 
বিত্ত ও বিদ্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সবহারার শ্রেণীভুক্ত হলেন। উভয় 
সমাজের এই অসম বিফাশই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মসলমানের সম্পর্কে দুরত্ব রচন৷ 
করেছে । এর সঙ্গে নবোখিত মধ্যবিত্তের অস্তনিহিত শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণী-স্বার্থ 
কাজ করেছে। হিন্দু-মুপলমানের বিরোধ-উতৎপত্তির কাল ও পাত্র বিচার করলে 
দেখা যায় যে, শহরে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কণ্ঠ উচ্চারিত 
হওয়ার আগে পর্যন্ত তেমন বিরোধ ছিল না। যখন মুসলমানরা লেখাপড়া 
শিখে নিজেদের দাবীন-দাওয়। ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, তখনই 
স্বার্থের ছন্দ বেধেছে । শ্রেণী-চরিত্রেব সাধারণ ধর্ম হল এই যে, তা শানচ্যভ 
ও ক্ষমতাচ্যুত হতে চায় না। স্বাখবক্ষ। ও খাখ-ব্ছির প্রয়াস থেকেই হিন্দু- 
মুসলমানের খিরোধ-যূলেব উৎপন্তি হয় খলে আমাদেন বিশ্বাস । এই কারেনীস্বার্থ 
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থেকে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সংস্কৃতিভেদ ইত্যাদি বোধ ও বুদ্ধির উদয় হয়। 
উপর তলার শ্রেণী নীচ তলার শ্রেণীকে ব্যবহার করে| শাসক ইংরাজ ব্যবহার 
করেছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামের কৃষক-শ্রমিককে | 
বিরোধের গতি এ পথেই অগ্রসর হয়েছে । উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালী 
হিন্দু-মুসলমান বৃদ্ধিজীবীর! এই ছন্দে আক্রান্ত হয়েছেন এবং পরম্পর পরস্পরকে 
দোষারোপ কবেছেন। তারা অনেকেই মিলন কামনা করেছেন, কিন্ত বিরোধের 
মূল কারণ ধরে অগ্রসর হননি বলে সফল হতে পারেননি । 


ধর্ম 


খীস্গীব সাতি শতকে হজরত মহম্মদ (৫৭০--৬৩২) আরব ভূমিতে 
ইসলামধর্মের প্রবর্তন করেন। তীর পুর্পূরুঘগণ মতিপূজক ছিলেন । বছদেবতা- 
বাদী পৌন্তলিকতার বিরোধিতা করেই একেশুরবাদী ই'পদলামবধর্মের উদ্তব। এই 
ধর্ম কালক্রমে আরব খেকে ইরান, তুরস্ক, মিসর, স্পেন, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ 
ও দূর প্রাচ্যদেশসমূহে শিশ্তার লাভ করে । অষ্টম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
ইপলামধর্ষের আবির্ভাব ঘটে। এ সময় ও তাবপর থেকে বাংলায় ইসলামধর্ 
আরব বণিক ও বর্মপ্রচারকগণের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে । ত্রয়োদশ শতকে 
রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর ধম প্রচারের পথ স্রগম ও প্রশস্ত হয়। বাংলা- 
দেশে ইসলামধ্ প্রচার ও বিস্তারের সাখে সাথে মুসলমান সমাজের পত্তন ও 
বিকাশ কিতাবে হয়েছে, তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । 

মুখ্যভাবে সুমি ও শিয়।' এই দুটি বৃহৎ অম্প্রদায়ে মুসলমান সমাজ বিভক্ত । 
সুপ্পিগণ হজরত মহম্মদকে আলাহর প্রেরিত নবী বলে মনে করেন এবং তাঁর 
প্রচারিত কোরান-হাদিসের অনুসরণ করে ধর্গকর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি পালন 
করেন! শিষা জপপ্রণায় হজব্রত মহম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন। 
কিস্ত তার৷ 'খলিফায়ে রাশেদীন বা খলিফা চতুষ্টর়ের (হজরত আবু বকর, 
ওমর ফারুক, ওসমান ও মোয়াবিয়।) কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, হজরত মহন্মদের 
জামাতা কোরেশ বংশীয় আলীকে (৬৫৬-৬১) একমাত্র খলিফা বলে স্বীকার 
করেন। হজরত ওসমানেব (৬৪৪-৫৬) মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা নির্বাচন 
নিয়ে আলী ও মোয়াবিয়ার সমখকগণের মব্যে মতভেদ ও ছন্দ সৃষ্টি হর। উক্ত 
দ্বন্বের ফলে আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন। মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ 
রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য আলীর জ্যেষ্টপৃত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে 
হত্যা করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেনকে কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধে নিহত 
করেন। এই কারবালার নিমযম শোকাবহ ঘটনাকে স্ারণ করে শিয়ারা মহরম 
উৎসব পালন করেন। স্ুন্নিগণ মহরম উৎসখের জাতিশয্য পছন্দ করেন লা, 
বরং কতক আচরণ, ষথখ। জারি বা মপিয়। গাঁওযা, তাজিয়া, দুলদুল, দরগাহ 
বানান, শোৌঁকমিছিল বের কর!, ঢোলবাদ্য সহকারে লাঠিখেল। ও নঙঁনকৃর্দন করা 


শী 
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ইত্যাদি বেদাত কার্য বলে মনে করেন। তীরা মহরম উপলক্ষে দোয়াদরূদ পড়া, 
রৌডা। রাখা ও সন্ত নামাজ পড়া এবং কাঙালিভোজন করান সমন করেন। 
ইগলাম শরীয়ত মতে নামাজ, রোড, হজ, জাকাত ও কলেমা--এই পাঁচটি হল 
করভা ব|৷ অবশ্য পালনীয় কতব্য। প্রত্যেক সাবালক, সক্ষম 'ও সমর্থ নারী- 
পুরুধ এগুলি পালন করবেন, পালন না করলে তাদের মুসলমাদিত্ব থাকে না; 
কাফের' ব! বিবর্ধীতে পরিণত হন। শিগানা নামাজ পাঠের ক্ষেত্রে কোরান- 
হাদিসের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেন না, তীবা দৈনিক পাঁচবার নামাজের 
স্থলে দুবার নামাজ জায়েজ বলে মনে করেন এবং তদনুযায়ী নামাজ পড়েন। 
শিয়া-স্রনির এরপ মতপার্ক্য নিয়ে মূঘলিম বিশ্বে সবত্র ছন্দ-সংঘর্ষ হয়েছে। 
আরবে সুমি সম্প্রদায় ও পারস্যে শিরা সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে 
প্রথমাবধি আর বণিক ও পীব-দরবেশ কতৃক বর্ম প্রচাবিত এবং তুকী-আফগান 
শাসকগণ কতৃক দেশশাসিত হাওয়ায় সুমি মতাধলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
মৌঘল বাদশাহ হুমানুনের আমলে ভারতবর্ষে প্রথম শিয়াদের প্রভাব পড়ে। তিনি 
পারস্য সম্রাটের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুণকুদ্ধাৰ করেছিলেন । অতের শতকে 
ঢাকার শাসনকর্তা মুকরম খানের (১৬২৬-২৭) সময় বাংলাদেশে শিরাদের আগমন 
ঘটে; তিনি ঘটা কশে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে বেরা ভাসান উতৎসধ' পালন করেন। 
মহরম উত্সবের প্রচলনও এ সময় খেকে শ্ারন্ত হয়। ১৮৮১ সালের আদম- 
ওমারীতে মূল বাংলার বিভাগ ভিত্তিক শিখা-সুনিব মংখঠা চিল এদপ১ £ 


বিভাগ তুদ্ধি শিয। 
বধমান ৯১২ ১,০০৬ ২৮,২৭২ 
প্রেধিডেন্সা ৩৯,৬৪,৪৬৯ 8৭,৮৬৩ 
রাজশাহী ৪৭,৩৯,২১৩ ৮৫,২৫৯ 
ঢাক। ৫৫,০২,২৩২ ২০,৭৭১ 
চট্টগ্রাম ২৪,০৭,৭১২ ৯,৯৬৬ 
১১৭৫,৩৪,৭১২ ১.৯২,১৩৯ 


ধর্মমত ও তথভ্ুধ পিক খেকে সনিদের মব্যে শরীয়ত ও মারিকত এপদুটি 
ধার। আছে। শগীরতপন্থীরা পিউরিটান মনৌভাবাপয়, তীরা কোরান-হাদিসকে 
একমাত্র দিগদর্শন মনে করেন এবং তদন্সারে বীর আচার-আচরণ পালন করেন | 
১6016 018 116 6619%5 0] 19610015 1881, ৬০1 12, বব 

এ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, রংপুরে শিয়াদের সংখ্যা ছিল সবাধিক-_-৩৯,৫৪০ জন, 

দিনাজপুরে ছিল ২৬,৪৪৮ জন, মুশিদাবাদে ছিল ১৪,৫৪০ জন, ছগলিতে ছিল ১০,১৪৬ 

জন। পাবনায় শিয়ার সংখ্য। সর্বনিম্ন ছিল--২৪ অনমাত্র। 


৫৪8 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাঁর ধারা 


তারা ওদ্ধ জ্ঞানাচারী। মারিফতপন্থীরা অধ্যাত্ববাদী, তারা প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে 
আল্লার জিকির বা ভজন করেন।১ হজরত মহন্মদের মৃত্যুর পর আরব ভূমিতেই 
ইসলামের এই মরমিয়া ভক্তিবাদ বা স্ুফীবাদের উদ্ভব হয়, তবে পারস্য ভূমিতে 
এর বিকাশ ও প্রসার ঘটে ।২ স্ুফীরা বিশ্বাস করেন, হজরত মহন্মদ আলীকে 
তত্ত্ব ব৷ গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। সেই ততুজ্ঞানকে ভশ্রয় করে স্ুফীমতের উদ্ভব 
হয়।৩ ুফীরা স্ষ্টা ও স্যষ্টির মধ্যে পার্খকা দখেন না, এ অর্থে তারা অ্ৈত- 
বাদী 18৪ শরীয়তপন্থীরা সৃষ্টা ও স্ষ্টিকে অভিমন যনে করেন না। স্ফীমত ও 
শরীয়তমতের এটাই মৌলিক পার্থক্য। পীর-মুশিদকে মধ্যস্ব হিসাবে মেনে 
সুফীরা মওলা! তথা পরমেশখবরের সাধনা করেন। “ম্সুফীরা আল্লাহর ধ্যানের 
প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পীরের চেহারা ধ্যান ওরু করেন। গুরুতে বিলীন 
হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাতে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য 
হয়| প্রথম অবস্থা 'ফানাফিশ শেখ, দ্বিতীয় অবস্থা “ফানাফিল্লাহ'। প্রথমটি 
রাবিতা বা গুরু শংযোগ, দ্বিতীয়টি মরাকিবাহ বা আল্লার ধ্যান।”৫ বৌদ্ধ 
থেরবাদ ও তান্ত্রিক গুরুবাদের অঙ্গে স্ুফীর পীরবাদের মিল আছে। ভারতবধে 
প্রথম থেকে পীরদরবেশ, অলী-আউলিয়৷ দ্বার। ধর্শ প্রচারিত হর, এজন্য এদেশে 
স্ুফীমতের যখেষ্ট প্রভাব আছে। এক একজন স্ুফী দরবেশের িরিকা' 
(পথ) অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে 
চিশতীয়, নকম্বন্দীয়া, কাদেরীয়া, গোহরাওয়াদীয়।, মাদারীয়া, পাচ পীরিয়া 
প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশেও এসব মতবাদের অনুসারীরা আছেন ; বাংলাদেশকে 
'পীর-আউলিয়।'রহ দেশ বলা হয়, চট্টগ্রামকে বাধ আউলিয়ার অঞ্চল বলা 
হয়| চট্টগ্রাম, শ্রীহট, ঢাকা, বরিখান, খুলন!, রাজশাভী, বগুড়া, রংপুর, মালদহ, 
মুশিদাব!দ, ছগলী, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিভিম্ন পীরের নামে অসংখ্য মাজার, 
আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ ও মকবরা আছে। পীরের মাজার দশন, কবর 


সক 


কোরআনের ৮৮ সুরার ২২ আয়াতে আছে, “অতএব ( আনোহকে ) *মবণ কর, কেননা 
তুমি একজন স্মারক মাত্র । সুফীরা এক্সপ ইঙ্গিত ণকে জিকির বা জবা করার নির্দেশ 
পায়। আহমদ শরীফ, ৬ইর- বাংলায় সুধী প্রভাব, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কাতিক- 
পৌষ ১৩৭৬, পৃঃ ৭৯ 

২ মহল্মদ এনামুল হকঃ ডক্টর-_বঙ্গে সুফীনপ্রতাব 

পূর্বোক্ত, বাংল। একাডেমী পত্রিকা, কাতিক-পৌষ, ১৩৭৬, পৃঃ ৭৯ 

আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের শির থেকেও কাছে আছেন-_-কোরআনের (সুরা ৫০ আয়াত ১৬) 


এরূপ ইঙ্গিত থেকে সুফীরা অস্বৈতবাদের তন্ব গ্রহণ কধেন। এ, পৃঃ ৭৯ 
৫ এর, পৃঃ৮১ 


১ 


ধ্ৰ ৫৫ 


পূজা, মনিত মানা, বাতি দেওয়া ইত্যার্দি আচার ভক্তরা পালন করে। কোথাও 
কোথাও সামা-হলৃকা (নাচ-গান), দারা-জিকির, সাকি-ইশক প্রভৃতির রেওয়াজ 
আছে। শনীয়তপস্থীরা এগুলিকে অনৈসলামিক জাঁচার বলে মনে করেন ' 
এসব নিয়ে উভর শ্রেণীর মধ্যে ছন্দ-সংঘাত বাধে। মনসুর হল্লাজ “আনাল 
হক তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন বলে পারস্য শম্বাট কতৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

সুন্ি মজহাবৰ ঝ। সম্প্রদায়ের 'হানাফী' ও মহম্মদী' নামে দুটি মুখ্য বিভাগ 
আছে। হানাফীরা চার ইমামের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন--তারা হলেন 
হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাঁথ্েলী। ইমাম বা ধমীয় ব্যবস্থাকার হিসাবে 
তাঁরা ইসলাম ধর্ম পাঁলনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশাবলী “ফিকাহ', 
'তফসির' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। চারজনের যে-কোন একজনকে 
অনুসরণ করে হানাফী সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়া বযাঁয়; কারিণ তাঁদের শাস্ত্র ব্যাখ্যার 
মৌলিক কোন পাখক্য ছিল না। মহন্মদীবা কোরান ও হাদিসের নির্দেশকে 
সবস্ব জ্ঞান করে। কোরান অপোৌরুষেয় তখা আল্লাহর বাণী, হাদিস হজরত 
মহম্মদের উপদেশ সম্বলিত বাশী। কোরান ও হাদিসকে একান্তভাবে অনুসরণ 
করার পক্ষপাতী বলে তাঁদের অপব নাম আহলে হাদিস'। সুফী মতের 
সাথে হানাফী মতের তেষন বিরোধ নেই ; পীরতক্তরা নিজেদের হানাফী বলেই 
পরিচয় দেন, কিন্ত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের সাথে হানাফী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট 
মত-বিরোধ আছে। বাংলাদেশে এ দিগে অনেক ধোাহাস' বা বিতক, বাদানুবাদ 
ও সংঘর্ষ হয়েছে, ছ্বন্ব-কলহের এক পর্!য়ে হানাফীরা আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে 
'লা-মজহাব' ঝা ধর্মহীন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন।১ আরবে মোহাম্মদ 
বিন আবদূল ওহাব (১৭০৩৮৭) অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রথম 
আন্দোলন করেছিলেন। কোরান ও হাদিসের আক্ষরিক অথ ধরে যে ধর্মাদশ 
ও সমাঁজনীতি পাওয়া যায়, তিনি সেরূপ বিধি প্রচার করেন। তিনি গুহ্যতত্ত 
বা অধ্যাত্বতত্বু অস্বীকার করেন। তাঁর আন্দোলন “ওয়াহাবী আন্দোলন নামে 
পরিচিত। গোঁড়া ওয়াহাবীরা মদিনায় হজরত মহন্মাদের কবর পর্যস্ত ভেঙে 
দিয়েছিলেন।১ দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩-৬৩) মাধ্যমে ওয়াহাবী 
আদর্শে ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আবদুল 


১ প্রচারকে ( চৈত্র ১৩০৭ ) লেখ! হয়-- “মুসলমানদিগের মধ্যে কতক লোক এমন আছেন 
ধাহারা চারি মজহাবের কোন কোন মজহাবই মানেন না, অবস্থাভেদে ইহারা আহলে হাদিস, 
গায়র মোকলেদ, লা-মজাহাবী ও অহাবী নামে অভিহিত |" 

২ লমাঁগ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ১১৮ 


৫৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধার 


আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩) এবং তৎশিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) 
দ্বারা এ ধারার আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলার হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮৩- 
১৮৪০) এবং তৎ্পুত্র দূধু মিঞা (১৮১৯-৬০) এ একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
ফারায়েজী আন্দোলন' করেছিলেন । ফারায়েজী আন্দোলন মূলতঃ অর্থনৈতিক 
আন্দোলন হলেও, ধর্মপ্রভাব মুক্ত ছিল না। এটি শেষ পর্যন্ত ধর্ম, অর্থনীতি, 
রাজনীতি ত্রিমুখী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। 

শিয়া-জনি, হানাফী-মোহানম্মদী প্রভৃতি ধ্মীয় অন্তবিরোধের পাশাপাশি অন্য 
ধর্সাবলম্বীদের মতাদর্শ ও আচরণের সাথে ইসলামের বহিষ্থ' নদ দেখা দিয়েছিল। 
আলোচ্য যগে শ্রীস্টধর্ষের মাখে বিরোধ তীব্র হয়। 'গো-ছত্যা' নিয়ে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের সাখে মুসলমানদের মনোমালিন্য তীব্রতর হয়। হিন্দুধর্মের নানা রকম 
আচার-আচরণ মুদলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে, ধর্ম প্রচারকগণ সেগুলির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন কবেন। ঝান্গধর্ষের প্রচাব ও প্রভাবের বিরুদ্ধেও তাদের 
সোন্াব হতে দেখা যায়। স্বধরন্ের শীতি, আদর্শ 'ও আচরণবিধি নিয়ে যে 
অন্তদ্বন্ব এবং অন)ধর্গের প্রভাব, প্রচার ও আক্রমণ নিয়ে যে বহিদ্বন্দ শুরু হয়েছিল, 
এখন মে বিষরে আলোচনা করা যায়। 


বহিদ্বন্্ব ঃ ইসলাম ও গ্রীস্টধর্ম 

ইসলাম ও মা উভবই প্রচারশীল । মিশনারীর মাধ্যমে খীস্টধ্ম প্রচারের 
ব্যবস্থা সার! বিশে আছে । ইগলাম প্রচাবের জন্য এরূপ জুশ্খল মিখন পদ্ধতি 
বিশ্বের কোন উট গার রি না। খ্রীস্টান মিশনারীগণ রীতিমত দীক্ষা নিয়ে 
ধর্মপ্রচারে নামতেন। তার। শহর-খাম-গঞ্জে মিশন খুলে নানারূপ কৌশল অবলম্বন 
করে ধর্মপ্রচাব করতেন । রি শনের সঙ্গে খাকত দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, 
অনাখাশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি । তারা স্থানীয় ভাষার পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা 
মু্রিত করে বিনা মুল্যে বিতরণ করতেন । এগুলিতে খ্বীস্টধর্মের মহিমা ও 
পর ধমের নিন্দার কখা থাকত । তাছাড়া, হাট-বাজার জনবল স্থানে তাঁরা 
বক্তৃতা দিয়েও খ্রীস্টবর্মের মাহাঝ্স্য প্রচার করতেন । মিশন-তহবিল থেকে 
দীন-দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য দানের্ও বঝ)বস্থা করতেন । আধারণ মানুষ সহজে 
তাদের শিকারে পরিণত হত ।১ বাংলাদেশে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি 


১ রামমোহন রায় ' আদ্দণ সেবধি'তে ( সেপ্টেম্বৰ ১৮২১ ) লিখেছেন, “ইদানিস্তঘ বিশ বৎসর 
হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোসলমানকে ব্যক্তরূপে 


ডাহা ধর্ম হইতে প্রচ্যুত খীস্টান করিবার যত় নানা প্রকানে করিতেছেন। প্রথম প্রকার 


শা 





ধ্ম ৭ 


ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন মিশনারী ছিল। ১৮৫০ সালে কলিকাতা 'ও আশপাশের 
জেলাগুলিতে খ্রীষ্টান মিশনারীর সংখ্যা ছিল ৭১টি ; ব)পাটিস্ট মিশনারী সোসাইটি, 
প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী, লগ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চাঁচ মিশনারী সোসাইটি, ক্রি চার্চ 
অব স্কটল্যাও্, সেন্ট পল ক্যাখনিক মিশন প্রভৃতি নামেন মিশনগুলি কগরত 
ছিল।১ কলিকাতায় মিশনের সংখ্যা ছিল ৩০টি । কলিকাতা ও পার্খবতা 
জেলায় হিন্দুর বসবাস বেশী ছিল, এজন্য মিশনারীদের দৃষ্টি হিন্দু সম্প্রদায়ের 
উপর পড়ে। হিন্দুদের মুতিপৃভ্ভা ও জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও আরও কতকগুলি 
ধীয় সামাজিক প্রথা ছিল যা মিশনারীদের ধমীয় চিন্তাদর্শনের সম্পূণ প্রতিক্ল 
ছিল : গঙ্গায় সম্তান বিগর্ভন দেওয়া, সতীদাহ প্রখা, আন্তজলি প্রখা, বাণফোড় প্রথা 
প্রভৃতি। উইলিম কেরী, উইলিয়ম এ্যাডাম প্রমুখেন ধারণা হয়েছিল, হিন্দুদের 
ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের মধ? থেকে ধর্মসংস্কারগুলি 
তিরোহিত হবে এবং সেই সূত্রে খীস্টধর্ম প্রচাৰও স্ুপিধ। হাবে। চাকরী, শিক্ষা, 
অথের লোভ দেখিবে তারা কিছু লোককে বধ্ীন্তরিত করাতে সফল হয়েছিলেন । 
হিন্দু ধর্সের বিরুদ্ধে ইয়ং বেললদেন উদ্বোধিত কর! তাংখত2 মিখনাবীদেৰ চিন্তাধারাব 
ফল। শুধু নিয়ুবণের নয়, উচ্চবণের সন্তানের। হীস্টবনে আকৃছ হন। মহেশচন্জ্র 
ঘোষ (১৮৩২), গোপীনাথ নন্দী (এ), লালবিহাগী দে (১৮৪৩), জ্ঞানেন্দরমোহন 
ঠাকর (১৮৫১) খ্ীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ আালেন মধ্যে দশ জন হিন্দু 
কলেজের ছাত্র দীক্ষা নেন। মধুস্দণন দন হিন্দু কলে পড়ার অময় শ্রীস্টধর্ে 
দীক্ষা নেন (১৮৪৩) ।১ হিন্দু সমীভেন পক্ষ খেকে এর প্রতিক্রিয়! হম। রাধাকান্ত 
দেবের মত গোঁড়াপন্বী এবং রামমোহনের মত উদাণপঞ্ছ। বারা ইংরাজী শিকার 





এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল গচনা ও ছাপা কখিয়া যথেঞ প্রদন করেন যাছ। 
হিন্দ ও মোসলমানেব ধর্মেন নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ধধিন জুগুপ্লা '9 কুৎসাতে পবিপূর্ণ 
হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের ছারের নিকট অখবা রাজপখে দাঁড়াইযা৷ আপনার ধর্মের 
উৎকষ ও অন্য ধর্মের অপকৃষ্ট তা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোলে নীচ- 
লোক ধনাশয়ে কিন্বা অন্য কোনো ক!রণে খাঁঃটান হয় 9905 কম দেন ও প্রতিপালন 
করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ওুত্ম্যক জন্যে | খুজেন্্রনাখ বন্দ্যোপাব্যায়-_ 
বাংলা সামধিক পত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ১৬ (৪র্থ মং)। 

১:711)175100080 101722 811777156 73610018 1১200150710 ০1৮78512011 5155810- 
7011 44016661263 10৩ [64 01511580923 08016580069 1965, 00. 206409 
(40003015 5), 

২ পা্ধ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর-_বাংল। সংবাদপত্র 'ও বাঙ্গালীব নবন্গ'গৰণ, কলিকাতা, ১৯৭৭, 


পৃঃ ২০২ 


৫৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্ীস্তরীকরণের বিষয়টিকে সুনজরে দেখেননি । রাম- 
মোহনের একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ষের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
এদেশীয় হিন্দু সন্তানদের মধ্য হতে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা দূর করা। 

মুসলমান সম্প্রদারের মধ্যে ধর্মীন্তর গ্রহণের সংখ্যা বেশী ছিল না। দু'একটি 
পুস্তকে মহম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্বক কথা লিখলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে 
তীব্র প্রতিবাদ উঠে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে মুদ্রিত 
একটি পুস্তিকার মহম্মদের নিন্দা করা হয, পুস্তিকাটি জোয়াদ সবত নামে একজন 
ধ্শীস্তরিত মুসলমান যুবক লেখেন। লর্ড মিন্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করা হয়। কেরী ক্ষমা চেয়ে পুস্তিকার কপি তুলে লেন।১ 
১৮৩৯ মালে রেভারেও সি.জি. ফাগারের লেখা পুস্তিকার বিরুদ্ধেও আন্দোলন 
হয়। তিনি আগ্রার চার্চ মিশনারী সোসাইটির ধর্সপ্রচারক ছিলেন । ইসলামের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তিনি ফারসী ভাষায় “মিজানুল হক", 'রিকুল হায়াত' 
মিফতাহুল ইশন্নার' ও 'দসরাভিই-সিরাজুল হায়াত” পুস্তিকা লেখেন | মুসলমান 
গম্প্রদার থেকে এগুলির বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদই হয়নি, মৌলবীগণ বিতর্ক সভায় 
উপস্থিত হয়ে এগুলির জবাব দিয়েছেন এবং প্রতি আক্রমণ করে পস্তক ও 
প্রচারপত্র লিখেছেন ।২ 

ইস্ট ইণ্ডিয়। কেন্পানী প্রথম দিকে মিশনারীদের প্রএয় দেননি, কিন্ত ১৯১৩ 
গালে সনদ লাভের সময় তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞ শিথিল হয় এবং ১৮৩৩ সালে 
সনদের সময তাঁদেক ধষ্ন প্রচারেব কাজে পূ স্বাধীনতা দেওয়া হয়] ১৮৫০ 
গালের ২১তম বিধিতে ধর্মীন্তরিভ বাক্তি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন 
না, এরূপ আইন করে কোম্পানী পরোক্ষভাবে মিশনারীদের সহায়তা করেন। 
সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সমপ্রদা থেকে প্রতিবাদ উঠলেও খ্রীষ্টান মিশনাঁরীদের 
প্রচার কাধ অব্যাহত থাকে । তীরা ধর্নপ্রচাবের কৌশল ও মাধ্যযগুলি সমানে 
ব্যবহার করতে থাকেন। তীরা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাখাশ্রম, সেবাশ্রম, 
অথদান ইতাদির সাহায্যে বস্তগতভাবে এবং বই পুস্তক, প্রচারপত্র, পত্রিকা, 
বক্তৃতার্দির মাধ্যমে আধ্যান্ত্িকতাবে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে থাকেন। 
বাংল৷ ভাষার প্রথম দুটি সংবাদপত্র “দিগদশন” (এপ্রিল ১৮১৮) এবং “সমাচার 
দপূণ' (মে ১৮১৮) শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিখন” থেকে জন ক্লার্ক মর্শিম্যানের 
সম্পাদনা প্রকাশিত হয়| খ্ীস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকা দুটি 
১7167079018 6৫01708 £0 01৮ 1318011 21858191007/ 41012015582 09 34. 
২ 1৮৮৮, 00, 203-04, 


ধম ৫৯ 


ব্যবহৃত হয়নি সত্য, তবে হিন্দুধর্মের হীনতা ও অসারতা দেখিয়ে কিছু পত্র 
ছাঁপা হত।১ কিন্তু এর অল্পকান পরেই দেখা যায়, সাময়িক পত্রকে প্রচারযন্ত্ 
হিসাবে মিশনারীগণ ব্যবহার করেছেন। ১৮১৮-১৮৬৮ সাল পবস্ত এই পঞ্চাশ 
বছর সময় সীমায় খীস্টধর্ম প্রচারোদেশ্যে যেসব বাংল! পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, 
সেগুলির একটি তালিকা নিমে প্রদর্ত হল :২ 


পত্রিক! সম্পাদক/প্রকাঁশক কাল 
গসপেল ম্যাগাজিন (মাসিক) ব্যাপ্টিস্ট অগজিলিয়ারি. ডিসেম্বর ১৮১৮ 
মিশনারী পোগাইটি 

খীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক) - মে ১৮২২ 
মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক) জন রবিনসন জানুয়ারী ১৮৪৩ 
উপদেশক (মাসিক) জন ওয়েজার জানুয়ারী ১৮৪৭ 
শত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক) মেরিডিথ টৌন্সেও মে ১৮৫০ 
সত্যাশব (মাসিক) জেমগ লঙ জুলাই ১৮৫০ 
সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক) কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যার  সেপ্টেখর ১৮৫০ 
অরুণোদয় (মাসিক) লালবিহারী দে আগষ্ট ১৮৫৬ 
তত্তুবিকাশিনী (মাসিক) -- জানুয়ারী ১৮৬৭ 


'খীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয়, অন্য দেশে 
খীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিদদগের পরিত্রাণার্থে প্রাথনা করে ও মল 
সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম 
করে ও অন্য লোক দ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা 
ব্যয় করে ও ঈশুর তাহারদিগের প্রাথনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহাদের 
ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগের জাত করার কারণ মাসে ২ 
এই' মত পুস্তক ছাপা হইবে । তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক 
এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল ২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্স- 
জ্ঞানাথে হিন্দুরিগকে দিতে এবং তাহারাদিগকে পরিত্রাণের পখ শিক্ষা করাইতে 
ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমার- 
দিগের সহায়তা করিবা ...ও প্রভু বিশ খীষ্টের মজলসমাচার ঘোষণা করণার্ধে 


১ বাংল! সামরিক পত্র, পৃঃ ৪-৫, ১৭ (৪র্থ সং) | ইংরাজী ভাঘায় অনেক পত্র ছিল, সেগুলির 
মধ্যে 'ফেও্ড অব ইত্ডিয়।” (১৮১৮) “দি ক্যালকটি। ক্রিশ্চিয়ান অবজাার' প্রধান ছিল । 
২ তালিকাটি “বাংল। মাময়িক পত্রের সাহায্য প্রণীত । 


৬০ উনিখ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধাঁর। 


বাঙ্গালি খীষ্টয়ানের মধ্যে একদল কর |।১ ঙ্গলোপাখ্যান' পত্রের প্রচারোদেশ্য 
ছিল, “এইক্ষণে আঁমরা বে পত্র ইউরোপীঘ ও এতদ্েশীয় বন্ধু ও ভ্রাতুগণের 
সন্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্তমান বত্সরের আরন্তে শ্রীরামপুর বজগদেশস্থ ডুবক 
(ব্যাপাটষ্ট) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের চতুদিকস্ব দেখ- 
পৃজকেরদের পারমাথিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্মোপদেশক ও ঈশৃরপরার়ণ 
বন্ধবর্গের সভা তীহারদের নানা স্থান হইতে আগমনের দ্বার আমারদের পরম|নন্দ 
জন্িল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের 
পরিত্রাণের পখ অন্বেষণ করিতেছে এই যে মন্বাদ তাহারা প্রকাশ করিলেন 
তহ্ারা আমারদের অন্তকরণ আরো আনন্দিত হইল | ২ 

উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝা যায় যে, মিশনারীদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ । 
হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সমাজে তুলনামূলকভাবে ধর্গীস্তরীকরণ কম হয়েছে তার 


লা 
€স 


প্রধান দুটি কারণ £ মিখনারীদের ক্রিয়াকলাপ প্রথম দিকে হিন্দু অধ্যষিত 
কলিক।তা ও পার্বতী ভ্লোগুলিতে হয়েছে; মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ও 
পূর্বঙ্গে তাদেখ মিশনকার বেশী সম্প্রপারিত হননি । দ্বিতীয়ত মিশনারী 
পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজ গুলি ধর্মান্তরিত করার উত্তম কেন্দ্র ছিল | শহরাঞ্চলে 
কেন্দ্রীভূত এসব স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী ছিল। কলিকাতায় 
জোনেরাল এ্যামেশলিজ ইনস্টিটিউশন, ক্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, ইংলিশ সেমিনারী, 
বিশপস্‌ কলেজ ইত্যাদি ত্রিশ-চল্লিশ দশকে স্থাপিত হয়। শক্তিশালী পাদরী 
আলেকজাগার ডক কয়েকাট স্কুল পরিচালন! করতেন । তার৷ ক্রমান্বয়ে মুসলমান 
সমাভের দিকেও হস্ত প্রসারিত করেন) খীষ্টান মিশনারীদের সাথে ইউরোপীয় 
পর্ডিতগণ মিলিত হয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলাম, হজরত মহন্মদ ও কোরানের 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরন্ত করেন। রেজাউল কবিম লিখেছেন, "মুইর, সেল, 
স্প্রেঞ্জার, জুয়েমার, মাপ্রগালুইখ প্রভৃতি খ্রীষ্টান লেখক ইসলামধর্মীকে হেয় করিবার 
জলা, ইসলামের মতসমূহকে নিন্দা করিবার জন্য বহু প্রন্থ রচনা করিয়াছেন | 
এই সব গ্রন্থ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধানায পরিপূর্ণ । বু মুসলমান লেখক এ সকল খ্রীষ্টান 
লেখকের বিগ্বেষপূণ গ্রন্থের প্রত্যুন্তর সেই'ূপ ভাষায় দিয়াহেন|”৩ স্যার উইলিয়ম 
মুইর “লাইক অব মহন্মদ' (১৮৬৯) খ্রঞ্থে হজরত মহন্মদ ও ইসলাম সম্পর্কে বক্রোক্তি 
করেন। সৈরদ আহমদ খুতুবাত-এ-আহমদীয়া (১৮৭০) গ্রন্থে মুইরের 


১ বাংলা সময়িক পত্র, পৃঃ ২৫ 
২ এ, পৃঃ ৮১ 
৩ রেজাউল করিম--বদ্ধিমচন্দ্র ও মুগলমান মমাজ, পৃঃ ১০ 


ধন ৬১ 
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আভিযোগের ও অপব্যাখার জবাব দেন। ভিনি মহল্পদের জীবশীর অলৌকিক 
ঘটনাগুলিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে এগুলির 
আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা নিরূপণ করেন। প্রতীকের সাহায্যে বাণিত আধ্যাস্ত্বিক 
সৃক্ষা তত্বুকে ই্জিয়ানুভূত প্রকৃতিবিজ্ঞানেব আলোকে বিচার করে খীষ্টান পাদবীগণ 
মুসলমার্দের ধর বিশ্বাসকে বিজ্রপ করেছেন, সৈরদ আহমদ এই লেখাটিতে 
তারই যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করেন।১ তীর 'তাবিনুল কালাম ফি তাফসিবাতৃ 
তওরাতি অল ইন্জিলে আল! মিল্লাভিল ইপলাষ" গ্রদ্থে ইসলাম ও খীষ্টধর্সের 
তুলনামূলক আলোচন। আছে। সৈয়দ আমীর আলী 'লাইফ এণ্ড টিচিং অব 
দি প্রফেট' (১৮৭৩) গ্রন্থে এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহম্মদের উন্নত আদর্শ 
ও পবিত্র জীবনের চিত্র তুলে ধরেন। ভিনি যে একজন মহামানব, প্রগতিশীল 
চিস্তানায়ক, উদার বিশ্রপ্রেমষিক ছিলেন, আমীর আলী সে বিধষেও আলোকপাতি 
করেছেন! তিনি অপর গ্রন্থ “ক্রিশ্চানিটি ক্রম দি ইপলামিক স্ট্যাওুপয়ে-এ 
(১১০৬) ইসলাম ও খীপ্টধর্সের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। খীষ্টান 
ভগতে ইগলাস "ও মহন্মদকে অপদস্থ করার মে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তিনি 
প্রকারান্তরে তারই জবাব দিয়েছেন এসব রচনায়। আবদুল লতিফ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাপস্তক পরীক্ষা করার সময় সাছেবদের কোন কোন রচনায় 
মহম্মদ ও মসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য আছে বলে উল্লেখ 
করেন এবং মুসলমান সমাজে এব প্রতিক্রিঘ। হয় বলে সেগুলি পাগ্যতাপিকা 
থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ।১ আবদুল লতিফ 'বেখুন সোসাইটি'র 
(১৮৫১) মদপ্য ছিলেন। ১৮৬০ সালের ১৫ই জানুরারী সোসাইটির তৃতীয় 
অধিবেশনে ম্যকিক্রিণেল দি ক্রসেডস' শিবোনাষে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন। 
আলোচনার অংশ গ্রহণ কবে আবদুল লতিফ প্রবন্ধের কতকগুলি আপন্তিকর 
উক্তির প্রতিবাদ করেন। হিন্দু-মুসলমান-খীস্টানের মিএ সভার কোন ধর্স 
সংপ্রদার সম্পর্কে বিরূপ কোন কিছু ন। বনার মুক্ভিগুক্তত। সভ। কতৃক স্বীকৃত 
হর ।৩ ১৮৯২ সালে সতুলকৃঝ মিত্র বাঙালাৰ রঙ্গমঞ্চে ধির্নবীর মহম্মদ 
নামক পুস্তকের অভিনয়ের উদ্যোগ নিলে মুসলনান সমাছে তাৰ প্রতিক্রিদা হয়। 


১ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ১৬ 
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116)7189 09. 219-20 
৩ যোগেশচন্্ বাগব--লেখন সোসাইটি, বঙ্গীন সাহিত্য পবিষং, কপিকাতাত ১৩৬৭, 
পৃঃ ৬১-৬২ 


৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তু-চেতনার ধারা 


আবদুল লতিফ সমাজের একপ মলোভাব বুঝে সেটি বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন । 
তিনি ইংলণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টাইমসপত্রে পত্র লিখে প্রতিবাদ করে- 
ছিলেন।১ ওবায়দৃল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনী 'দাস্তানে ইব্রাতৃবার'*এ (১৮৮০) 
বলেছেন যে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে (১৮৫৭) তিনি কিছু কাল 
ধর্শের গৃঢ্র তন্তু অনুপন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিনি মৌলবী এনায়েত রস্থলের 
শিধ্যত্ গ্রহণ করেন এবং তীর নিকট ইহছদী-খীস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, বাইবেল 
ও অন্যান্য নবীগ্রন্থে রসুলের আগমন বার্তা সম্পর্কে জান অর্জন করেন। তিনি 
খীষ্টান পাদরীদের কাছ থেকে বাইবেলের অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়তেন এবং 
তাদের সাখে বিতর্কে লিপ্ত হতেন । তিনি লিখেছেন, “আমি সে সময় খ্রীস্টানদের 
ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা! করি। পাদরীদের সাথে 
বিতর্ক করে আমি প্রায়ই তাদের পরাস্ত করতাম ("২ কলিকাতার সীমান! ছেড়ে 
মফস্বলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ উন্চারিত হয়। এবার প্রতিবাদের ভাষা বাংলা । 
2নশী মেহেরুলা প্রথম নেতৃত্ব দেন। 

মুনশী মেহেকুল্লার জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান মেহেরুল্লার জীবিতকালে 
বাংল। ও ভারতবর্ষে খীস্টান ধর্ম যাজকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারকার্ষে প্রকৃতি 
বর্ণনা করে লিখেছেন, “এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কোরান শরীফের তরজম! ও তফসির প্রকাশিত করিয়াছেন। 
ইপলাম-দর্শন, িগানুল হক", তালিম়ে যোহাম্মদী, ইপলাম-্দপূণ, তহুকিকল 
ইমান এবং এই শ্রেশীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইপলামী নামের আবরণে নান! 
কেতাব প্রচার করিয়! ইপলাষের বিরুদ্ধে হহার তীয হলাহল উদগীরণ 
করিয়। খাকেন। (মোসলেম ওযান্ড' নাষে একখানি সুপরিকল্পিত পত্রিকা এই 
উদ্দেশে/ই প্রচারিত হইর। থাকে 1) অগাধারণ বিদ্যাবত্তায় এইদব তাকফিক 
পরঙুতগণ সতাকে এমনভাবে মিথ7। প্রমাণিত করেন যে. তাহাতে সাধারণের ত 
দূরের কখা, অনেক মৌলভী মৌলানা ব! বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘৃরিয়া 
যায়। ...বছুলোকই ভ্রান্তিবশে পাত্রীদের সন্মোহনমন্ে আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টান ধর্ম 
গ্রহণ করে বা ইসলামের প্রতি খীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। বিরুদ্ধ রাজশক্তির বন্দুক, 
কামান, বোমা, বেয়োনেে ইপলামেব যে ক্গতি করিতে পারে, এই শ্রেণীর 


১ মন্থন]থ থোষ-_মহাতু] আবদূল লতিফ খা বাহাদ্‌ব নি, আই. ই*, মালঞ্চ, আশ্বিন ১৩২৪ 
২ মুহন্দ আবদল্াহ -ওবায়দুললাহ আর উবাণটী লুগবাওাদীর আনশী।নী, বাংলা একাডেমী 
পত্রিকা, শ্রাবণ-্গ।খিন,। ১১৮৮, পৃ) ৮৮ 


ধর্ম ৬৩ 
সাহিত্য কর্তৃক ক্ষতি তাহা অপেক্ষা সহয্রগ্ডণ অধিক 1১ হিসলাম-প্রচারকে'র 
প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র ১২৯৮) সুচনায় বল! হয়, “আমাদের ধরনের শত্রু আজকাল 
প্রধানত খ্বীষ্টিয়ানগণ। ইহার! বংসরে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী- 
পুরুষ নানা তেক ধারণ করিয়া! নানা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের 
অধ্যবসায় অটল, ইহার! ধর্নপ্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থবৃষ্টি করিয়। থাকে । 
আবার দুভিক্ষার্দি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চল আড্ডা করিয়। গরীব লোকদিগকে 
প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপাদ়ে নদীয়। যশোহর জেলার বহু সংখ্যক 
নিরক্ষর মুসলমান খীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়। কৃষ্ণনগরের পার্শ্ব বর্তী 
কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ঈগাইদীন' কবুল করিয়াছে ।”ৎ 
মোসলেম ক্রনিকলে' (২৫ এপ্রিল ১৮৯৫) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে লেখা 
হয় যে, কিছুকাল আগে নদীয়ায় দুভিক্ষ দেখা! দিলে খ্রীস্টান মিশনারীর। কয়েক 
মুটি শস্যের বদলে মুসলমানদের মধ্যে দীক্ষার কাঁজে বেশ সফলতা লাভ কবেছে। 
দূটি বাংলা পত্রিকা 'খীষ্টীয় বান্ধব' ও প্রচার (১৮৯২) এবং একটি 
ইংরাজী পত্রিকা মোসলেম ওয়াল্ড' ইপলাম, মহম্মদ ও কোসানের বিরুদ্ধে 
প্রচার চালাত। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়তাগে খীস্টান মিশনারীর! মুমলমান 
সমাজেও তাদের মিশনের জাল বিস্তার করেন। নিয়বর্ণ ও নিম়বিত্রের মধ্যে 
ধর্মান্তরিত হয়েছে বেশী--অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ। হিন্দ 
সমাজের মত মুসলমান সমাজেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেন। ঘে থে 
পদ্ধতিতে আঘাতি ব৷ আক্রমণ এসেছে প্রতিবোধ ঝ। প্রতিকার হযেছে সে সে 
পদ্ধতিতে অর্থাৎ বক্তৃতার জবাব বক্তৃতায়, পত্রিকার জবাব পত্রিকাঘ, পুস্তকের 
জবার পুস্তকে, মিশনের জবাৰ মিশনে প্রদান করার প্রয়াশ হযেছে! সভাসমিতি 
করে বক্তৃতার স্থলে কেবল পাল্টা বক্তৃতা নয়, পূব ঘোষণার দ্বারা মুখোমুখি বিতর্ক 
হয়েছে। এরূপ সভাসমিতি ও তর্কয্দ্ধে অংশ নিয়ে যাঁর! ইগলামের স্বাখবক্ষায় 
এগিয়ে এসেছিলেন তীঁদের মধ্যে মুনশী মেহেরল্লা, শেখ জমিরদ্দীন, মোহাম্মদ 
ইব্রাহিম, শাহ আবদৃল্লা, মনিরুজ্দ্রমান ইসলামাবাদী, যির্ভী মোহান্মদ ইউসুফ আলী, 


১ শেখ হাবিবর রহমাম-__কর্মবীর মুন্পী মেহেরুল্ল], মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪ 
“ইসলাম-দর্শন+ ( বাংলা ) পাদরী য্যাকব কাস্তিনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রণীত । “নিজানুল হক' 
(ফারসী) আগ্রার চার্চ নিশনারীর পাদরী জন ফাগাব কনক রচিত। গ্রন্থে? প্রতিবাদে 
মওলান৷ রহমতুগ্। 'রদ্দে মিজানউল মিজান” ও এএযাজে ইস্ুকি' গ্র্থ পিখেণ ! তালিনে 
মোহাম্মদী (উদ্ণ) রচন। কবেন পাদবী আমানুদ্ণীন।-_গৃধাকব, ১৯ টির ১২৯৯ 

২ ইললাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮ 


৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ইসমাইল হোসেন শিপাজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | তবে মুনশী মেহেরল্লা 
ও শেখ ভমিরুদ্দীনের কণ্ঠ অধিক খোগ্চার ও আঅক্রির ছিল। তীর। অজগ" 
ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা প্রান, বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা, সমিতি ও বিদ্যলিয় 
স্থাপন করে মুসলমান সমাজের উপর খীস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন ও 
ইসলাম ধের মহিম। প্রচার করেছেন । তাঁদের নাগ্ীজীবনের ও সাহিত্যজীবনের 
শুরু পাদরীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উতাঁপনের মাধ্যমেই | পাদরীর। 
হাটে হাটে বন্ততা দিয়ে ধপ্রচার করতেন । মুনশী মেহেরুলা প্রথম বক্তৃতা 
শুরু করেন গ্রামের হাটগুলিতে | জীবনীকার লিখেছেন, “হাটের একদিকে 
পার্রীদের বক্তৃতা, অন্যদিকে মুনশী সাহেবের বক্তৃতা, হাটেব লোক ভাঙ্গিয়া 
আসিয়। মুনশী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন । তাহারা এতদিন দেখিয়। 
আসিতেছে, পীা্রীগণ নিঃস্বাধভাবে হাটে হাটে ধর্মবস্ভূতা প্রদান কবেন; কেহ 
কখনো তাহার প্রতিবাদ করেন না। মৌলবী মৌলানা সাছেবেরা এই সম্ত 
বক্তৃতা ও আলোচনা! সভায় সাবধানে এড়াইর়। চলিতেন। কেহ এতদসন্বন্ধে 
কিছু বলিলে কাঁফেরী ও গোমরাহী ফতঙওখ| দিয়। নাসাবাদিগকে দোজখে পাঠাইর। 
দিতেন। ,*যে পাীদের বিকদ্ধে এভদিন কেহই একটি কথা বলিতে সাহস 
করে নাই, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা নামক একজন তরুণ যুবক আজ তাহাদিগকে 
প্রতিদ্বন্দিতায আহ্বান করিতোছ্ন | ,**দেশের দূর-দুরান্তে সাড়া পড়িয়। গেল | ১ 
এধপৰ যখন যেখান খেকে ডাক এপেছে, সেহেকল্লা তখন সেখানে ছুটে গেছেন 
এবং বভৃতাশ মাধামে হগলানের মমুগত আদর ভুলে ধরেছেন । শেষে ধর্ম- 
প্রচারই তীর মুখ্য উদদদশা হয়ে দাঁড়ায় । তিনি দুটি বড় বিতর্ক সভায় উপস্থিত 
হরেছিলেন একটি বরিশালের পিবোঁজপুরে, অপরটি নদীয়ার রাঁণাঁধাটে । পিরোজপুরে 
পাদগী স্পার্জন এবং বাখীঘাঁটে পাপী মনারে। ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী । পূর্ব ঘোষণার 
দ্বার নিরপেক্ষ বিচারক অগুলীর উপস্থিতিতে পিরোজপুরের তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত 
হর! ইিপলাম-প্রচারাক' এব বিখরণ দিতে লেখ! হর 2 ঠ"ইংবাজী ৭ই 
অক্টোবর (১৮৯১) তর্ক সভার দিন স্থির হর। নিদিষ্ট তারিখে উভয় পক্ষ 
পিরোজপুরে সমাগত হঘ। খীষ্টিরান পক্ষই অনধখ্য প্রশজাল বিস্তার করিয়। 
তাহ।র উত্তবপ্রাধী হহরাভিলেন। মুনলমান গক্ষ হইতে সুধাকর ও ইগলাম- 
প্রচারকের নিদিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরলা তাহাদের 
প্রশোর অকাট্য উত্তর প্রদান করিব! সভাস্ত ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন । 
উপযুক্ত মব্যস্বপিগের ছ্বানা উভব গণকবর জয় পবাজয় নিধারিত হইয়াছে, শীঘ্রই 


১. কমবীন মুন্সী মেহেকলা, পৃঃ ২০-২১ 


ধর্ম ৬৫ 
উহ্থার কার্ষবিবরণী 'ও উভর পক্ষের প্রশোত্বর ক্ষত্র পুস্তকাকাবে মুদ্রিত হইবে 1৮১ 
মেহেরুল্লা প্রণীত খাীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' 'গ্রস্থখানি উক্ত বিতর্কের ফল।২ 
রাণাঘাটের তর্ক্যুদ্ধে পাদরী মনরো শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেননি ; মুনশী 
মেহেরুল্লা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে পা্রীদের অভিযোগ খণ্ডন এবং ইসলামের মহিম। 
কীর্তন করেন। তিনি যশোহর, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী ও কলিকাতার য়েলিং- 
টন স্কোয়ারে প্রতিবাদমূলক সভায় বক্তৃতা করেন ।5 

খীষ্টীয় বান্ধবে' (জুন ১৮৯২) জন জমিরদ্দীন 'আসল কোরান কোথায় £ 
শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মহাকোরানের প্রতি অযথা আক্রমণ ও ব্যঙ্গোজি' 
করেন। কোরানে অনোর হস্তক্ষেপ আছে এই প্রশ্ন তুলে তিনি কোরানকে 
'জাল' বলতে চেয়েছেন। মুনশী মেহেরুল্লা “সুধাকরে' (১৯ চৈত্র ১২৯৯) 
ইসাই বা খীষ্টানী ধোকাভঞ্জন শীর্ধক একটি প্রবন্ধে জমিরদ্দীনের অভিযোগের 
উত্তর দেন। জমিরদ্দীন চিঠিৰ মারফত মুনশী মেহেরল্লার বক্তব্যের বিরোধিতা 
করেন; জমিরুদ্দীনের পাল্ট৷ প্রশ্ন ছিল শিয়-স্তরির মধ্যে প্রচারিত কোরান 
অভিন্ন নয় কেন? মেহেকল্প। প্রবন্ধের মাধ্যমে তাবও জবাব দেন। জন 
জমিরুদ্পীন আর বিতর্কে অগ্রসর হননি ; এর অল্পকাল পরে তিনি ইপলাম গ্রহণ 
করেন এবং মুনশী মেহেরুল্লাৰ শিধ্যভূক্ত হন। অতঃপৰ তিনি ইসলাম ধর্সের 
পক্ষে ও খীস্টধর্সের বিপক্ষে আজীবন প্রচার কাধ চালিয়েছেন । সভায় বক্তৃতা 
দিয়ে, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও স্বতন্ব পৃস্তক রচনা কবে এ মন্বান্ধে তাঁব চিন্তা- 
ধার ও অভিমত ব্যক্ত করেছেম। শাহ আবদুল! ও মোহাম্মদ এহসানুল! প্রথমে 
খীস্টান ছিলেন ; তাঁর৷ পরে ইগলামধর্ গ্রহণ কবেন এবং ইপলাম-খীসটান বিতর্কে 
অংশগ্রহণ করেন। স্বুধাকর, মিহির ও স্ুুধাকর, ইগলাম-প্রচারক, হাফেজ 
প্রভৃতি পত্রিকা তীাদেব মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছিল। এরূপ তর্ক-বিতর্ক 
ও মতামত প্রকাশের ফলে কি ধরনেব ও কি পবিষাণেব বচনাৰ স্াষ্ট হযেছিল 





১ ইসলাম -প্রচারক, আখিন ১২৯৮ 

২ পত্রে খীস্টান পক্ষে করেকটি প্রণব উল্লেখ আছে, যথা-(ক) “কোরআনে মিথ্যা 
বলিবার উৎসাহজনক উপদেশ আছে।, (খ) “মহন্্দ মাহেৰ পাপী অর্থাৎ গোনাহগাব 
ছিলেন ।**.*খোঁদা মোহাম্বদকে নিজ পাপেব ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন । (কোরআনের 
স্বব৷ আলমমিন ৬ রুকু ৫ আয়াত ) | মুসলমান পক্ষের প্রধান প্রশ্ন ছিল : 'বীন্তখীস্ট 


যে ঈশ্নের পৃত্র এবং তিনি যে ঈশুন তাহার প্রমাণ কি ?'--ইসলামত্প্রচারক, বৈশাখ 
১২৯৯ 


৩. কর্মবীগ মুন্সী মেহেরল্পা, পৃঃ ৩৬-৩৯ 
৫/খ-২, 


৬৬ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


তার একটি তালিকা নিমে প্রদত্ত হল £ 


লেখক 
মোহালদ মেহেকল্লা 


অত্ঞাত 


চন্দ্রনাথ সরকার 
শাহ আবদুল্লা 


শেখ জমিরুদ্দীন 


5) 


রেয়াজুদ্দীন আহমদ 


শেখ জমিরুদ্দীন 
এবনে মা'আজ 


শেখ জমিরুদ্দীন 
এবনে মাআীজ 


শেখ জমিরুদ্দীন 
শাহ আবদুললা 


মোহাশ্লদ মেহেরল। 
শেখ ফলন করিম 


প্রবন্ধ 
ইসাই ব! খ্ীষ্টাণী 
পোকাভগ্চন 


আসল কোরান সবত্র 
সত্যের ভয়ে দুঃখ কেন 


'আলাব দাস 


সেই ভাববাদী বা 
সত্যের বিভা 
খীষ্টিয়ান ধর্ষনীতি 


হজরত মোহাম্মদ (দ:)ও 
তাহার শিক্ষা 

বাইবেল আপনি 
আপনার বিরুদ্ধে 

প্রভ ষীও খীষ্ট কে? 
লিভারপুলের নবশীক্ষিত 
মুসলমান 

বাইবেলে বহুবিবাহ 
প্রচারের প্রগলভতা 


বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্য। 
প্রচারের অপূৰ প্রল/প 


প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব 


আছে? 
ইপীল কেতাব 


ইপাই ও ইসলাম ধশাস্ত্র সঘধ 


পত্রিক। 
সুধাকস, ২০ ও ২৭ চেত্র 
১২১৯, হ বৈশাখ ও ২৭ 


জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ 

সুধাকর, ১৩০০ 
প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন 
১৩০৬ 

প্রচারক, বৈশাখ-জ্নষ্ঠ 
১৩০৬ 

প্রচারক, চেত্র ১৩০৬ 


প্রচারক, জ্যেষ্ঠ, কাতিক, 
পৌষ ১৩০৭ 


ইপলাম-প্রচারক, জুলাই, 
১৮৯৯ 
" জলাই, জাগস্ট ১৮৯৯ 
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জুলাই, আগস্ট ১৮৯৯ 
"জুলাই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 
* জুলাই, নভেগ্বর-ডিসেম্বর 
১৮৯৯ 
ইসলাম-প্রচারক, 
এপ্রিল ১৯০০ 
/ সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর ১৯০১ 
" নভেম্বর-ডিসেম্বর,১৯০১ 
" মাচ-এপ্রিল ১৯০২ 


মার্চ- 


যীশু খীষ্টের জীবনী আলোচন! ” মে-জুন ১৯০২ 


ধর্ম, ৬৭ 


লেখক প্রবন্ধ পত্রিকা 
আঁনিসউদ্দীন আহমদ পাদরী মনরে সাহেবের মিহির ও সুধাঁকর, মার্চ- 
ভ্রমসংশোধন ,  এ্রপ্রিল ১৯০৩ 
শেখ জমিরউদ্শীন টমাস কার্লাইল ও ইসলাম ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল 
১৯০৩ 
মোহাম্মদ মেহেরল্লা ইত্নায়েল কি ইসমাইল বংশ ৮, নভেগ্বর-ডিসেম্বর 
শ্রেষ্ঠ ? ১৯০৩ 
শেখ জনিরুদ্দীন হজরত মহাম্মদ(দঃ) নবযুত ,, নভেম্বর, ১৯০৪, 
সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য জান্যারী, ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল 
১৯০৫ 
দলিলউদ্দীন আহমদ ক্রপেড ব| খৃষ্টানধর্মযুদ্ধ. নবনূর, কাতিক, অগ্রহায়ণ, 
টি? 


শেখ জমিরদীন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ইগলাম-প্রচারক, জুলাই, 
ডাক্তার নিশিকাপ্ত চটটোপাধা- নভেম্বর ১৯০৫, মার্চ ১৯০৬ 


য়ের বক্তৃতা 
মোহাম্মদ এবরার নব্যভাবূতি চেহলাম . মা, সেপ্টেম্বর, 
আনসারী আক্টোবব, ডিদেম্বর ১৯০৫ 
নর বাইবেলে পবিবতন , সেপেটম্বব। অক্টোবর ১৯০৫ 


তালিকাঁয় একটি বিষয় স্পষ্ট যে ইগলাম-প্রচারক বেশী সন্রিঘ ভূমিকা গ্রহণ 
করে; জুধাকর ও প্রচারকেরও ভূমিকা ছিল। প্রচারকের আক্রমণের স্থল 
ছিল খ্ীস্টান পরিচালিত প্রচার' পত্রিকা, আর সুধাকরের চিল শিীট্ীয় বান্ধব 
পত্রিকা | ইসলাম-প্রচারক উভয় পত্রিকাকে আক্রমণ কবেছে। বাঙালী খীস্টান 
গোপালচন্দ্র দত্ত 'প্রচার' সম্পাদনা করতেন । গোপালচন্দর দন্ত প্রচারে (জুন ১৯০০) 
'মোঁসলমেনে স্বপ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ইসলাম-প্রচারাকে প্রকাশিত “তিফসীর 
হাক্কানী' নামক রচনার বিরূপ সমালোচনা কবেন।১ তিনি লিখেন, “মুসলমান 
তাইপাহেবদের প্রচারক" পত্রে এক উদ্ভট রকমেন স্বপরের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়। 
হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ...তিফসীন হাকানী' নামে যে একখানি 
মুসলমানী পুস্তক আছে, তাহা বোধ হব দুই একজন মুসলমান ব্যতীত কেহই 


১ গ্তফসীর হাকানী'র মূল লেখক দিল্লীব মৌলানা আবদুল হক। আলাউদ্দীন আহম্মদ 
এব বঙ্গানুবাদ করে ইসলাম্প্রচারকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ কৰেন। 


৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী' মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার৷ 


অবগত নহে । যে অজ্ঞাত পুস্তকের বিষধর কেহ জানে নাই, কেহ শুনে নাই, 
যাহার অস্তিত্ব বিষয় কেহ কিছু অবগত নহে তাহ। দ্বারা কিরপে যে হিন্দু বাঙ্গ 
ও খ্বীষ্টিয়াঘদের মধ্যে এত পরিবর্তন সংসাধিত হইল, তাছার কাল্পনিক অস্তিত্ব 
মহামান্য প্রচারক সম্পাদক মহোদয়ের স্থমাজিত ম্তিকষ ব্যতীত আর কোথাও 
স্থান পাইতে পারে ?... ইসলামের খড়গ যাহ। পারিল না, তাহা কি একখানি 
ক্ষদ্র মাসিক পত্রিকা পারিবে ?”"১ প্রচারের প্রগলভতা' প্রবন্ধে এবনে মাআজ 
(সম্পাদকের ছদ্মনাম) এর জবাব দেন। সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে 
বলেন, “ইনি (গোপালচন্দ্র দত্ত) যদিও যীশুভভ্ত ত্রিত্ববাদী, কিন্তু নামটিতে 
এখন পরধস্ত পৌন্তলিকতার স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। ফলত: পুরাতন খ্ীষ্টীয়ান 
অপেক্ষা নৃতন খ্রীষ্টীয়ানের বাড়াবাড়িটা কিছুট৷ অতিরিক্ত সন্দেহ নাই ।”* 
“লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান" প্রবন্ধে বণিত খীস্টানের মুসলমান হওয়ার 
ঘটনা প্রচারপত্র মানতে চায় না । প্রচার-সম্পাদকের প্রশ খীষ্টয় কি কখন 
মুসলমান হয়? এবনে মাআজ প্রচারের অপূর্ব প্রলাপ' প্রবন্ধে উক্ত ঘটনার 
সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং প্রচার-সম্পাদকের অনৃতনাদিতা সম্পর্কে কটাক্ষ 
করেন। তীর ভাষাষ “মিখ্য। কথাত ইহাদের পক্ষের ভূষণ । যখন মরিয়ম 
পুত্র যীশুখীষ্টকে ঈশ্বর ব৷ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়। মিখ্যা ঘোষণ। করিতে লজ্জা 
বা সন্কোচ হয় না, তখন অন্য মানুষের সম্বন্ধে মিখ্য। কল্পনাজব্লনা কর। আশ্চধ্যের 
বিধর কি?5 প্রচার ও প্রচারকে'ৰ মধ্যেও ধর্ম খিবধে তর্ক-বিতর্ক হর 
"নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই মসিযুদ্ধ। বাইবেল নীতিপূর্ণ শাস্ত্র 
খীস্টান পক্ষের এই দাবীর অসারতা দেখাবার গুন) বাইবেল থেকে ব্যাভিচার 
দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে 'সত্যের জরে দুঃখ কেন' প্রবন্ধাট রচিত হয়েছে। 
খীস্টানরা যীশুখীস্টকে ঈশৃবপূত্র জ্ঞানে পূজ। কবেন, সেজন্য প্রচারক তীদের 
'নরপূজক' বলে আখ্যায়িত করেছে ।৪ “আল্লার দাস' প্রবন্ধে মহম্মদের আঁগমন- 
সুচক দুটি পদ বাইবেল থেকে উদ্ধৃত কর! হয়। পন দুটির বক্তব্য এরূপ : 
“কিন্ত যিনি (মহম্মদ) আমার পরে আগমন করিতেছেন, তিনি আম। অপেক্ষ। 
ক্ষমতাবান, যাহ!র পাদূকা বহন করিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনিই তোমাদিগকে 





, ইসলাম-প্রচারক, নভেম্বর ১৮৯৯ 
এ । 
ধী, নাচ-এপ্রিল ১৯০০ 
প্রচারক, মাঘ-ফান্তন ৯৩০৬ 


*০০ 052 45 ২ 


ধম ৬৯ 

| বীর 
পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ (দীক্ষিত) করিবেন। কুল! (জেহা্দীয় 
করবাল) তীহার হস্তে রহিয়াছে, তিনি আপনাঁর খামার (গুলী) কি শেষে 
পরিষ্কার করিবেন; আপনার গোম (মোসলমান লোক) তিনি গোলায় (মণ্ডলীতে) 
সংগ্রহ করিবেন, এবং আখড়া (কাফের) সকল তিনি অনির্বাীয় অগ্রিতে দগ্ধ 
করিবেন ।”১ জন মনরো প্রচার পত্রিকায় এ উদ্ধৃত পদটর প্রতিবাদ করেন। 
তারই পাল্ট৷ প্রতিবাদে “সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা' প্রবন্ধটি লেখা হয়। 
পাদবী চক্রনাথ সরকার প্রণীত খ্রীষ্টিয়ান ধর্মনীতি' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ । তিনি 
এতে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচার শীর্ষক চারখানি পুস্তিকার 
আলোচনা করেছেন ।২ 

ইসলাম-প্রচারকে শেখ জমিরদ্দীন ছিলেন উন্টকণ্ঠ। ভিনি খ্রীস্টান 
মিশনারী খেকে লেখা পড়া শিখেন এবং পাদরীর পদ লাভ করে খীস্টধর্নে 
দীক্ষিত কবার মর্ধাদা পাঁন। যীতুখীস্ট যে ষনুষ্য সন্তান, ঈশ্বরপুত্র নন, প্রভু 
ষীশুখীস্ট কে" প্রবন্ধের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। পাদরীগণ 'ত্রিত্ববাদে'র ভিত্তিতে 
বীশুকে ঈশ্বরপুত্র এবং সেই সূত্রে জীবের একমাত্র ব্রাণকর্তী বলে দাবী করেন। 
এদেশে খীপ্টধর্ম প্রচারের পদ্ধতির উপর মন্তব্য কৰে ভিনি বলেছেন, “আজকাল 
ইসাই বা খীষ্টিয়ান পাদরীগণ প্রায় সর্বদ। সর্বত্রই হজরত ইসাকেই (আলা:) 
একমাত্র নাজাত দেহেন্দা ঝা ব্রাণকর্তা বলিয়া প্রচার এবং বহুতর হিন্দু মুসলমান 
নর-নারীর হৃদর ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাসবীজ বপন করিয়। থাকেন ।...এখন যে কেহ 
সেই ইপাকে অধতার এবং ত্রাণকর্তা বলিয়৷ বিশ্বাস করিবেন, তিনি আর কোনও 
পৃণ্যকার্ধ না করিলেও স্বর্গে যাইবেন 1”৩ শেখ জমিরুদ্দীনের দাবী হজরত 
মহন্নদ শ্রেষ্ঠ নবী--এট। অর্থীকার করে পাদরী জন টেকল “শ্রেষ্ঠ নবী কে ও 
মুনশীর ভুল' (১৯১৩) শিরোনামে গ্রন্থ লিখেন। বল৷ বাছল্য, তিনি হজরত 
ঈসাকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।৪ কোরান বহুবিবাহের 
প্রশ্রয় দের, ধর্মপুত্তক ঝ।ইবেলে একটি মাত্র বিবাহের বিধান আছে পাঁদরীগণের 


১ প্রচাবক, চৈত্র ১৩০৬ 

২ এ, জ্যেষ্ট ১৩০৭ 

৩ চন্দ্রনাথ সরকার বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনের দেশীয় পাদরী ছিলেন | একজন ধামিক 
ও সমাজকর্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল । 
ইসলাম-প্রচারক, আগস্ট ১৮৯৯ 

৪ জে, টেকল--শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর হুল, ব্বাঙ্গনবাড়িয়া, ১৯১৩, বেঙ্গল লাইবেরী 
ক্যাটালগ) ১৯১৩ 


৭0 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চতনার ধারা 


প্রচারিত একপ একটি অভিযোগের প্রতিবাদে শেখ জমিরুদ্দীন “বাইবেলে বছবিবাহ' 
প্রবন্ধাট লেখেন। কোরানে কোথায় কি পরিস্থিতিতে চারটি বিবাহের কথ 
বলা হয়েছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং মূলতঃ একবিবাহ অতিপ্রেত তাঁর 
সপক্ষে যুক্তি দেখান।১ পক্ষান্তরে বাইবেল থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মপুস্তকে' 
বহুবিবাহেব প্রশ্রয় আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।২ 

“থৃষ্টান পাদরীগণ্‌ প্রায় বলিয়া খাকেন বে দীন ইসলাম তলোয়ার ছারা 
প্রচারিত হইরাছে ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ভোর করির। লোকদিগকে মুসলমান 
কৰিয়াছেন। কিন্তু বাইবেলে প্রেম প্রচারিত হইগরাছে। দীন ইসলাম যে 
তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হয় নাই, তাছা আমাদিগের তাওয়ারিখ মোহাম্মদী: 
পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় | কিন্তু খুষ্টানী ত্রিত্বময় ঈশ্বর ও খুষানী 
দেবতারা এতই অন্যায় যুদ্ধ করিষাঁছেন, থাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। 
জগতে অন্য কোন জাতি এরূপ বুদ্ধ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । আমরা এখন 
বাইবেল হইতে দেখাইতেছি নে, সেগুলি যুদ্ধ না প্রেম ।২ এরপর লেখক বু 
ঘটনার উল্লেখ করে ও উদ্ভৃতি দিবে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করেছেন 
“বাইবেলে যৃদ্ধ ও জীবহত্যা' প্রবন্ধে তিনি যখন খ্রীস্টান ছিলেন তখন তার 
নিজেবই অভিযোগ ছিল বে, কোরানে হস্তক্ষেপ হয়েছে, আসল কোরান আর 
এখন নেই ।৩ 'বাইবেলেন পরিবর্তন” প্রবন্ধে তিনি পাদরী সি. বমওয়েচের 
বঙ্গানুবাদিত বাইবেল অবলম্বনে ধির্মপুস্তকে' কিভাবে পরিবর্তন এসেছে তার 
ধারাগুলি উল্লেখ করে দেখান।& তিনি এরপর প্রশ করেন, “যদি এখন পা্রী 


১ প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধত করেন £ “এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর 
যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যাধ ব্যবহার করিতে পারিবে তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি 
তদনুসারে দূই তিন ও চারি নারীর পানি গ্রহণ করিতে পার; পরস্ত যদি আশঙ্ক! কর যে, 
নায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে ( বিবাহ করিবে ) অথবা তোমাদের 
দক্ষিণ হস্ত যাহার উপৰ অধিকাৰ লাত করিয়াছে তাঁহ!কে ( পত্বীস্থলে গ্রহণ করিবে ), 
ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্তী |” লুরা নেসা? ৩ আযেৎ।--ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর 


১৮৮৯, পৃঃ ৮৭-৮৮ 
২ এ) নভেম্বর ১৮৯৯, পৃঃ ৬৯ 


খ্ীস্টীয় বান্ধব, জুন ১৮৯২ 
শেখ জযিরুদ্ধীন বলেছেন যে, তিনি যখন কলিকাতার সি. এম. এস ডিভিনিটি কলেজে 


থিয়লজী পড়তেন তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বল সাহেব চা মিশনারী সোসাইটির পাদরী 
বমওয়েচ সাহেবের এ বাইবেল খানি পড়াতেন ও থাইবেলের পরিবর্তনের কথা বলতেন । 
বমওয়েচের বাইবেল মূল গ্রীক ভাষার ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে অনুদিত ৷ 


ধম ৭১ 


ফাণ্ডার, পাদ্রী যাঁকব, পাত্রী ইমাযুদ্দীন ও পাদ্রী সফর্দার আলী জীবিত থাকিতেন, 
তাহা হইলে তীহারা কি করিতেন জানি না। এখন পাত্রী রাউস, পাত্রী কৈলাস- 
চন্দ্র, পাত্রী গোপা'লচন্দ্র, পাত্রী ফিলিপ মহাশয়রা, কি করিবেন করুন ও কি বলিবেন 
বলুন।”১ লেখক একই সঙ্গে প্রতিবাদের ও প্রতি্বন্দিতার সুর তুলেছেন। 

জমিরুদ্লীনের অপর প্রবন্ধ 'বার্ণবার ইঞ্জীল'-এর বক্তব্য বিষয় হল: “বাণবার 
ইপ্ধীলে হজরত মহন্মদ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলিয়। খৃষ্টানেরা উহা গোপন 
করিয়া রাখিরাছে ; কিন্ত সেল সাহেব (জর্জ সেল কোরানের অনুবাদক) তাহ। প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন। খুষ্টান পাদরী ও প্রচারকগণ! হে মনরো ও এফিফেনি 
প্রচার সম্পাদক! বল ভাই আর কত কাল সত্যকে গোপন রাখিবে ? সত্বর 
সত্য প্রকাশ কর, নতুব। পরিণামে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে। ২ 

শীহ আবদৃললা প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধর্ম 
প্রচারে ব্রতী হন এবং খ্রীস্টান-ইসলাম বাকৃ ও মসিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রচারকে' হজরত মোহাম্বদ (দঃ) ও তাহার শিক্ষা শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রধন্ধের প্রতিবাদ করে পাদক্ষী ডক্সিউ, ভি. 
মনরো একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন | মনগোর প্রবন্ধের প্রত্যুন্তরে তিনি 
“রেভাঃ ডব্লিউ ভি. মনঝে সাহেবের প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোটনা' শীর্ষক 
দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন। শীহ আবদুলার প্রতিবাদের ভাষা কঠোর ও বিজ্র- 
পাত্বক ছিল। তীর ধারণা £ “যাহাব৷ বিদ্বেষবুদ্ধি পরধশ ও ক্রোধে কাওজ্ঞান 
পরিশুন্য হইয়। তর্কবিতর্কচ্ছলে বিবা“ ও তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাবিধ 
ব্যক্তিদিগের সহিত সাধূভাবে কোন শাস্ত্রীয় আলাপ হইতেই পানে না [৩ তিনি 
পাদরী সমাজকে আক্রমণ করে বলেছেন, “আমর জানি যে, লা একটা 'কোছাকি' 
পরিয়। কোমরে একটা দড়ি বাধিবার অধিকার পাইলেই যে লোক পাদ্রী হয 
এমত নহে । বরং অনেক সমর দেখা গিরাছে যে, ও লম্বা 'কেছাকে'র অন্তরালে 
পাডরী কিংবা! ক্লাজিম্যান নামধারী মহাপুরুষদিগের কোমরবন্দ দড়িতে শয়তান 
বাঁধ থাকে ।”৪ তীর প্রধান অভিযোগ যে, পাদরী মনরো৷ তাঁর প্রবন্ধের 
'সারতাগ অন্ধকারে রাখিয়া দুই একটা বাক্যের ছল ও বিভিগন মতের দুই একটি 
কথা লইরা বিস্তর হাবুডুব্, খেয়েছেন; খণ্ডিত দৃষ্টি ও অভিপ্রেত মত দিয়ে 


ইসলাম-প্রচারক, ডিসেম্বর ১৯০৫ 
ধর, জুন ১৯০৫ 

ত্র, ফেব্ুয়ারী ১৯০৩ 
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কোন বিষয়ের যখাধ বিচার হর না। তাই কর্তব্যের অনুরোধে দুই একটি 
কথা বলা নিতান্ত প্রয়েজনীয় বিধায় পাত্রী সাহেবের সুদীর্ঘ প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি । তাঁর "ইঞ্জীল কেতাব' প্রবন্ধ “ক্রিশ্চান 
ট্রাক্ট'-এর প্রতিবাদে রচিত । রাণাধাটের “আরবী ভাষাবিদ' পাদরী জন 
মনরো৷ 'হজরত মোহাম্মদের বেগোনাহ থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলভী সাহেব- 
গণের শিক্ষ। নামে একখানা পুম্তিক। প্রণয়ন করেন। তিনি কোরানের “কতক- 
গুলি আযাতের অর্থ করিতে যাইয়৷ ভাষায় যেরূপ অনতিজ্ঞতা' প্রদর্শন করেন 
এবং সেই সূত্রে হজরত মহন্মদের প্রতি যেরূপ অবখা দোষারোপ' করেন, 
তারই প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর দিয়ে মৌলবী আনিসউদ্দীন আহমদ “পাদরী মনরো 
সাহেবের ভ্রম সংশোধন প্রবন্ধাট রচনা করেন। এটি "মিহির ও সুধাকরে' 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 1১ মোহান্দদ এবরার আনসারী ইসলামের 
বিরুদ্ধে ত্রিহ্ববাদী ক্রিম্যানের আনীত অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন নব্য- 
ভারতে চেহলাম প্রবন্ধে । ফ্রিম্যান ইসলামের ইতিহাস খেকে তথ্যোদ্ধার করে 
নিজ ধারণান্যায়ী কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলি হল £ ১. 
মুসলমানগণের নানাবিধ সদগুণ খাক। সত্তেও তার! মহত্বুলাভ করতে পারেনি, 
তার কারণ ইসলাম ধর্মনীতি বিঢ' | ২. মুসলমানদের স্বাভাবিক দোষগুলি 
সংশোধিত হওয়া অপন্তব । ৩. তার কোন কিছু রক্ষা করেনি বরং জগতের 
অন্য জাতির সুনীতিগুলি ধ্বংস করেছে । ৪. তারা আভ্বুকলহে পটু। 
৫. ধর্মীন্ধতা, পরকালপবস্বতা, অত্যাচার, বহুবিবাহ এবং দাসতপ্রথা প্রভৃতি 
কলক্করাজি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান |: 

বাদপ্রতিবাদমূলক প্রবঞ্করাশির সহিত এঁগ৭ *খখকের পুস্তকরাশি মিলিয়ে 
দেখলে খীস্টান-ইগলাম দ্বন্দের প্রকৃত ছবিটি উপলব্ধি কর! যায়। মুনশী মেহেরুল্লার 
প্রায় ৭খানি, শেখ জমিরুদীনের ৭ খানি, শাহ আবদুল্লার ১ খানি, আবদুল লতিফ 
আহমদের ১ খানি, আবুল গণি আ।লার ১ খানি গ্রন্থ এই উদ্দেশ্যে রচিত। 
অংশত আলোকপাত করা হয়েছে এমন খ্রস্থও অনেক রচিত হয়েছে, যেমন শেখ 
আবদুর রহিমের হজরত মহন্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১২৯৪), 
মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীনের এশলামতন্তু" (১২৯৫), আমীর আলীর 'ম্পিরিট অব 
ইসলাম' (১৮৯৯) ইত্যাদি! ঈষৎ পরবর্তীকালে রচিত মোহাম্মদ গোলাম 
লতিফের ইসলাম প্রভ।” (১৯০৮) গ্রন্থখানি খীস্টান ও অন্যান্য ধর্মের প্রভাব 





১ মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫৫ ( পাদটীকা )। 
২ ইষলাম-প্রচারক; জুন ১৯০৫ 


ধর্ম | ৭৩ 
থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়।১ তারপরে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা 
লেখেন শশ্বীষ্টীয় ধর্মের অসারতা” (১৩১৮) শীর্ষক আক্রমণাত্বক বই। বাঙালী 
মুসলিম মানসচিন্তার এখানেই শেষ হয়নি ; তারা খীস্টান মিশনের আদশে ইসলাম 
মিশন' স্থাপন করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামের প্রচার ও অত্যন্তরীণ তমসা 
দূর করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' (১৯০৪) এরূপ 
যৌথ ধর্মীয় চিন্তার ফল। মনিকুজ্জ্রমান ইগসলামাবাদী ছিলেন এরপ পণিকল্পনার 
পুরোভাগে। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম অধিবেশনের সভায় গৃহীত 
প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এবপ £ “অজ্ঞান তিমিবাচ্ছনম মানবমমাজের মব্যে পবিব্রতম 
সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম ভাঙ্কবের অত্যুজ্জুল স্বীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, 
ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধমীদিগের অযখা আক্রমণ হইতে ইসলাম ধর্শ ও 
মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যক্মত আক্রমণপগ্তলির প্রতি উত্তর 
প্রদান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীগণের প্রকাশিত ইসলাম বধর্শের গ্লানিকর ট্রাক্ট 
ব৷ পুস্তিকাগুলির প্রতিবাদকরণ এবং বিধ্ীণশের আরোপিত অন্দেহুভঞ্জন, হত- 
চেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্ম বিস্তৃতি এবং ইসলাম ধর্মের 
সর্বপ্রকারে উন্নতি চেষ্ট৷ প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাকট ব! 
পু্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করা ।”ৎ সমিতির কাধাবলীতে ইগলাম প্রচারকদের 
ট্রেনিং দেওয়া, জেলায় জেলায় মিশনের শাখা স্থাপন করা, মিশন কাণ্ড খোলা, 
মাদ্রাস। প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগার তৈরী করা ইত্যাদি বিঘগের পরিকল্পনা লক্ষ্য 
করা যায়। 

ুতরাং দেখা যাচ্ছে বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রবন্ধ, পুস্তক, সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
মুসলমান সমপ্রদায় ব্যাপক চিন্তা 'ও কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন । খীস্টানের 
আক্রমণের স্থল ছিল কোরান, মহন্মদ এবং ইসলামের ধর্মনীতি। মুসলমান 
প্রবক্তার৷ একাধারে খ্বীষ্টানের অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন ও পাল্ট। আক্রমণ 
করেছেন এবং অন্যধারে ইসলামের মহিমা প্রচার করেছেন । তাদের আক্রমণের 
ক্ষেত্র ছিল খীস্টানের ত্রিত্ববাদ, প্রভু বীর্ডখীস্ট, ধর্মপুস্তক বাইবেল এবং খ্রীষ্টান 
সমাজের আচারবিধি। এসব বাদ-প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচণার ভেতর 
দিয়ে বাংলার মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা, সমাজ-সংহতি ও অস্তিহবোধ জাগ্রত হয়। 
এরূপ ধর্ম কলহের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন হিন্দু সমাজের 
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২ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী_-বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, ইসলাম-প্রচারক, 
মে-জুন ১৯০৪ 
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এঁ শতকের দ্বিতীয় ভার্গে তেমন মুসলমান সমাজের স্বধর্মপ্রীতি ও সমাজচেতনাঁর 
উন্মেষ হয় এবং নবজাগরণ ও আত্মবিকাশ সংঘটিত হয়। 


ইসলাম, হিন্দু ও ত্রাহ্গধ্ম 


ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার নিয়ে বিরোধ 
একট। অংশের মধ্যে বরাবর ছিল। ধর্মবিশ্বাস, ধর্মনীতি ও ধর্মাচরণের পার্থক্য থেকে 
এ বিরোধের উৎপত্তি । এ সম্পর্কে আমর! পূর্বে আলোকপাত করেছি।১ ধর্মাদর্শ নিয়ে 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে, খীস্টান-মুসলমানের ধর্ম নীতি নিয়ে 
প্রত্যক্ষ বাক-বিতওা হয়েছে। বাইরের কতকগুলি ধারণা ও আচার-আচরণ 
নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মসিযুদ্ধ হয়েছে। গো-হত্যা নিয়ে শুধু মসিযুদ্ধ হয়নি, 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত দাঙ্া-হাঙ্গামা হর়েছে। মসজিদের মনুুখ দিয়ে 
ঢোল-বাদ্য সহকারে পূজার শোভাযাত্রা এবং মন্দিরের সন্মুখ দিয়ে মহরমের 
তাজিয়াসহ শোকমিছিল করার ঘটনা নিয়ে উভয় সমপ্রদায়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, 
হানাহানি হরেছে। আলোচ্য যুগে মুসলমান সমাজকর্মী, চিন্তাবিদ ও ধর্ননেতাগণ 
ধর্ম সংস্কারের যে দিকটি বড় করে দেখেছেন, টি হল মুঘলমান সমাদে অনৈসলামিক 
রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাধ বিস্তার। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান 
হিন্দুর কতক দেবদেবীর পুজ। ত করেই, উপরন্ত তদনুকরণে পীরপুজ্া, কবর- 
পূজা ইত্যাদি বেশরাহ্‌ ধর্সাচরণও পালন করে। হিন্দুর ধর্মীয় সামাজিক আমোদ- 
প্রমোদমূলক উৎসবে যোগদান, বণভেদ প্রথা ও বিধব|। বিবাহ রীতি অনুসরণ 
করা, হিন্দু নাম গ্রহণ করা ইত্যাদির মধ্যে ধর্নচ্যুতির দৌঁঘক্রটি ধরেছেন তারা । 
এগুলি দীর্ধকাল ধরে উতর সম্প্রদায়ের একত্র বসবাসের ফল। প্রকৃত ধর্মশিক্ষা 
ও প্রচারের অভাবের কারণে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা পূর্বপুরুষের সংস্কার ও 
বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পাবেনি। এবপ ধারণার বখবতাঁ হয়ে ধর্শসংস্কারক 
ও ধর্মপ্রচারকগণ সমাভজীবন থেকে এগুলির প্রভাব দূর করাব আন্দোলন 
করেছেন। 

এ সমরে ইপলাম ধর্মের সঙ্গে ব্ান্মধর্ষের প্রত্যহ বন্দ হয়েছিল । রাজ! রাম- 
মোহন রায়কে ব্াহ্গধর্ের প্রবর্তক বলা হয়| রামমোহন আরবী-ফাঁরসী ভাষায় 
স্ুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি পাটনায় এ দুটি ভাষা শিক্ষা ও ইপলামী শাস্ত্র পাঠ 
করেন। ইসলামের একেশৃরবাদের আদর্শে তিনি বৈদাস্তিক ব্রহ্মবাদের আদর্শ 
প্রচার কবেন। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি আকার-্রকারহীন সবগুণান্বিত 


১ এ-অধ্যায়ের 'সয়াগ' অংশ দ্রষ্টব্য। 


রর ৭৫ 


ও আবশক্তিমান আধ্যাত্িকসত্তা | ব্রাহ্মবর্মে অবাউমানসগোচর, শব্দাতীত ও 
স্পরশাতীত বহ্মার আরাধনার কথা বলা হরেছে। খ্রীস্টানের ব্রিত্ববাদের কেন্দ্র- 
বিন্দুতিও আছে একেশ্বববাদিতা | রামমোহনের এরূপ শ্রক্মবাদের চিন্তার 
পশ্চাতে প্রধান কারণ খীস্টানধর্মের প্রভাব থেকে শিকিত হিন্দু সন্তানদের রক্ষা 
করা । এ সময় খীস্টান মিশনারীদের প্রভাবে অনেকেই খীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল । 
রামমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত ব্রান্ষণ সেবধি' (১৮২১) পত্রিকার মৌলিক 
আবেদন ছিল 'মিশনাবীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্নের প্রতি অযখা আক্রমণ বোধে 
প্রতিবাদ করা 1১ ভিনি প্রথমে আত্বীর সভা” (১৮১৫) এবং পরে ব্রাঙ্গ- 
সমাজ (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম সংস্কারের আদর্শ নিয়েই ।২ পরবর্তী- 
কালে তিত্ত্বোধিনী সভা" (১৮৩৯) এবং ততন্তববোধিনী অভার মুখপত্র তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা" (১৮৪১) পঝৌৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদাস্তপ্রতিপাদ্য ব্রাঙ্ম বিদ্যা 
প্রচারে র উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়|: এ পময় দেবেন্রনাখ ঠাকুর নেতৃহ্থ দেন। 
সদর ও মফস্বলে বাঙ্গাপমাজের খাখ। প্রতিষ্ঠিত হর ; ধরগ্রন্থ। পত্রিক। ৩ প্রচারক 
মারফত ব্াঙ্গধর্মের প্রচার কার্ধ শুরু হয়। ক্রমে কেশবচন্র মেন (১৮৩৮- 
১৮৮৪) ব্রান্মবর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি ১৮৫৭ সালে এ ধনে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন এবং ব্বা্গসমাজকে সুগঠিত ও শক্তিশলী করে গড়ে তুদতে অচেঞ্ঠ হন। 
তিনি এই ধর্নকে বাংলার বাইরে ভারতেব প্রদেশগুলিতে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় 
করে তোলেন। কেশবচন্দ্র সম্পাদিত “ইত্ডিরান মিরারের এক মংখ্যায় (১ 
জানুযায়ী ১৮৬৬) বাংলা ও বাশার বাইবে মোট ৫৪টি শ্রাঙ্দমমাজ স্থাপিত 
হাওয়ার খবর দেয়।9 তন্ত্রবোধিনী পত্রিকা ও ইন্ডিয়ান মিরার ছাড়া সত্তর 
দশকের দিকে ত্রাক্ষদমাজ কতৃক পৃষ্ঠপৌঁষিত "ও পরিচালিত আরও ১২ খানা 
ইংরাজী-বাংলা৷ পত্রিকা চলত, যথা ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), সত্যান্বেষণ (১৮৬৫), 
সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৬৫), ধর্মপ্রচারণী (১৮৬৪), শ্যাশনাল পেপার, ঢাকা 
প্রকাশ (১৮৬১), বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫), বর্ধমান মাসিক পত্রিকা (১৮৬৬), জুলভ 
সমাচার (১৮৭০), বঙ্গবন্ধ, (এ), বালকবন্ধু (১৮৭৮) ও তন্ুকৌমুদী। কেশব- 
চন্ত্র নেতৃত্বতার গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকার ব্রাক্মধর্ম প্রচার জোরদার 
করেন। তিনি ১৮৬৫ সালে প্রথমবার এবং ১৮৬৯ সালের মার্চে দ্বিতীয়বার 


বাংলা সাময়িক পত্র, পৃঃ ১৫ (৪র্থ সং) 

ধাংলার বিদ্ধৎ সমাজ, পৃঃ ৬৩ 

বাংল] সাময়িক পত্র, পৃঃ ৮১ 

বাঙ্গালী বৃদ্ধিতীবী ও বিচ্ছিনুতাবাদ; পৃঃ ২২৯-৩০ 
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৭৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


ও ডিসেম্বরে তৃতীয়বার ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে গমন করেন এবং ব্রাঙ্ম সভা 
ও ব্রা্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তীরই উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম 'বক্ষোৎসব' 
পালিত হয়। পূর্ববঙ্গ বাদ্দ মন্দির' (১৮৬৯) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকায় দিন 
ধরে উৎসব হয়, ঢাকার নবাব 'আবদূল গণি সে উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন 
এ সময় একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহৃদয় মুসলমান যুবা” ব্রাক্ষধর্মে দীক্ষা 
লাভ করেন।১ কেশবচন্দ্র অত্যন্ত স্থুবক্তা ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ সালে 
টাকায় একটি সভায় বক্তুতা দিয়ে তিনি ৩৫ জনকে ব্রান্গবর্ষে দীক্ষিত করতে 
সক্ষম হন।২ তখন থেকে বাদ্দদের কর্তৎপরতা ও দীক্ষাদানের উৎসাহ 
বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক ব্বাক্গধর্ম গ্রহণ করত, ফলে 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মনে প্রতিক্রিয়।৷ দেখা দেয়! 'হিন্দুহিতৈঘিণী' 
(১৮৬৫), হিন্দুরঞ্সিকা" ( ১৮৬৬ ), নাতন ধর্দোপদেশিনী (১৮৭০) 
প্রভৃতি পত্রিক৷ ব্রাহ্মধর্ের প্রচাররোধ করার উদ্দেশোই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি 
চাকা, দ্বিতীয়টি রাজশাহী, তৃতীয়টি কলিকাতা খেকে বের হত। হিন্দুহিতৈষিণীর 
পরিচয় প্রসঙ্গে 'পূর্ণচক্দ্রোদয়ে' (১১ জীলাই ১৮৬৫) লেখা হয়, “অগ্পদিন 
হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের 
বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগদব্কু বস্থু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত 
লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা । তত্রত্য সুশিক্ষিত ঝাঙ্দদিগের দৈনন্দিন উন্নতি 
দেখিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদারিব। এই সভ। করিয়াছেন । হিন্দু- 
হিতৈষিণী পত্রিকাখানি এই যার মুখপত্র স্বরূপ 1”৩ 

মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিরাটিও মমকালীন পুস্তক 3 পত্রপত্রিকায় প্রাতি- 
ফলিত হতে দেখা যায়। 'এসলামতত্্রে (১২৯৫) লেখক চতুষ্টয়. যীরা 
পরে সুধাকর' (১২৯৬) প্রকাশ করেন, তারা এসলামতত্ত্র ও সুধাকরে বাক্ষ- 
ধর্মের প্রচারশীল নীতির কখ! প্রথম সমাজকে অবহিত করেন এবং সেই সঙ্গে প্রতি- 
রোধের কথা চিন্তা করেন। এসলামতত্বের ভূমিকায় লেখা হয়, “""*অপর 


একা 


১ রেয়াজদ্দিন আহমদের আত্জীবশী থেকে জান যায়, এ সময জালালউদ্দী ন নাষে একজন 
যুবক খ্রাদ্দধর্ম গ্রহণ করে। সেই মন্তবতঃ এই দীক্ষিত “উৎপাহপূর্ণ সরল হৃদয় মুসলমান 
যুব | তার ধর্মান্তর গ্রহণে ঢাকার মুগলমানদিগের প্রতিক্রিরা হয়, জালালউদ্দীন ঢাক! 
তা!গ করে জলপ।ইগুড়িতে আশ্রয় নেষ। মোহাম্মদ ইদরিস আশী-_-এসলামতত্ব, মাহে নও, 
জন ১৯৫৪ 

২ উপাধ্যায় গৌরগ্রোবিন্দ র!য়-_-আটার্য কেশবচন্দ্র শতবাঘিকী সংস্করণ, ১ খও, কালকাতা 
১৯০৮, পৃঃ ৫২৬-২৭ 

৩ বাংলা সানয়িক পত্র, পৃঃ ২০৩ 





জাল 


শর ৭৭ 


এক সম্প্রদায় একেশ্বর-বাদিস্বেন ভাণ করিয়া ধর্মপ্রচারক ও তত্বুবাহকের (পয়- 
গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে! এই সম্প্রদায়ের দুই একটা মহা- 
পুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধ্ষে দীর্সিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তি ও চিত্তাদৌবল্যের 
পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়৷ অনেক 
লোক গোপনে ব্রান্ষমত স্বীকার করিতেছে । বাঙ্গান। ভাষায় এসলাম ধর্মবিষয়ক 
উৎকৃষ্ট গ্রচ্থদি বর্তমান খাকিলে তাহাদের এপ শোচনীষ পরিণাম হইত না।""" 
আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি নিরদেশ- 
পূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃতি ধর্ম ।"১ মুপলমান সমাজের 
লোকদের এই ধত্যাগের পথরোধ করার উদ্দেশ্যেই এসলামতন্ত্লেখার পরিকল্পনা । 
স্থধাকরের প্রথম বধ প্রথম সংখ্যায় মুসলমানের ধর্শীস্তর গ্রহণ এবং ব্রাহ্ম-মুসলমানের 
বিতর্কের সংবাদ প্রকাশিত হয়। “কোচবিহার অন্তঃপাতী হলদীবাড়ী নিবাসী 
শীযুক্ত ইয়ানতুললা প্রধান প্রভৃতি মুসলমান ভ্রাতৃগণ কিছু কিছু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত 
থাকিয়া, মবধর্স প্রচার করিতেছিলেন, এবং পিতৃ-মাতু বহিকৃত অল্লবুদ্ধি কতিপয় 
মুসলমান উহাদের দলবৃদ্ধি করিয়ছিল । ইহাতে ভোগডাবুরী নিবাসী ধামিক প্রবর 
শ্রীযুক্ত মুন্সী হেমায়েতুল্লা বসুনীয। সাহেব মন্্ান্তিক কষ্ট অন্ভব করাতে ভাগলপুর 
প্রভৃতি স্থান হইতে নানা ভাঘাবিদ মোমলমান ধর্মশান্ত্রজ্ঞ মৌলবি আনয়নপূৰক একটি 
সভ। আহত করেন |...গত ২৭ 3 ২৮ এ ভাদ্র সভার অধিবেশন হয় 1.,, 
কলিকাতা নিধাশী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোধিন্দ রায় 'ও কোচবিহারস্থিত অযুক্ত বাবু 
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাদ্দ ধন প্রচারক মছোদব, নবধর্মদীক্ষিত শ্রীযুক্ত ইয়ানতুল্লা প্রধানের 
পক্ষ সমর্থন কবেন।”২ সুধাকরগোষ্ঠীর অপর পত্রিকা 'ইসলাম-প্রচারক'কেও 
বাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে সোঁন্চির হতে দেখা যাঁয়। পত্রিকার প্রথম বধের প্রথম সংখ্যার 
সূচনায় লেখা হয়, “এই ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ন) দিন দিন ইসলাম ধর্ের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা 
বিস্তার করিতে আঁবন্ত করিয়াছে । একঘেয়ে বাঙ্গাল। শিক্ষার যে ফল, তাহা এই 
ক্ষেত্রে বিকাশ পাইয়াছে। অতএব ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও ব্বা্ষধনের অযৌক্তিকত৷ 
মধ্যে মধ্যে ইসলাম প্রচারকে দেখান হইবে 1৩ ইপলাম-প্রচারকের জাতীয় 
ধর্মসংবাদ' অংশে বান্ধধর্সের প্রচাৰ ও প্রভাব সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশিত হত। 

সেকালের অনেক চিন্তাবিদের ধারণা হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানের 
অধপতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। ইসলামের 


১ এসলামতত্ব, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১২৯৫ 
২ স্ুধাকরঃ ২৩ কাতিক ১২৯৬, পৃঃ ৬-৭ 
৩ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮ 


৭৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


শরাহ্‌-শরীয়ত মত ধর্মকর্ম না করে তারা বেশরাহ্‌-বেদাত কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তারা 
মনে করেছেন, এ বেশরাহ -বেদাত আচারগুলি এসেছে হিন্দুধর্ম থেকে । ইসলামের 
নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন না করার জন্য 
মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক রীতিশীতি প্রবেশ করে জাতীয় চরিত্রকে হীনবীর্ষ 
ও হীনমন্য কবে তুলেছে! ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের ধর্ম সংস্কারের 
একটি প্রধান দিক ছিল, সমাজে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলি দূর করে ইসলামের 
শরীয়তী আদর্শ স্থাপন করা | সাময়িকপত্র ও পুস্তকগুলি সেই আদর্শেরই 
প্রতিধ্বনি তুলেছে । ১২৯৯ সন আঘাঢ সংখ্যায় হিপলাম-প্রচাবকে লেখা হয় £ 
“হজরত মাওলান। কেরামত আলী মরছম মগফুরের আগমনের পূবে বঙ্গের 
অধিকাংশ মুসলমান পৌন্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্প হইয়া পড়িযাছিল।.. 

মুসলমানগণ নামাজ, রোজ। প্রভৃতি ধ্নকর ছাড়িয়। দিয়।, নাঁন। প্রকার হিন্দু দেবদেবীর 
পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইরাছিল। মনমাপূজা, শীতলাপুজা, ষণীপুজা, সত্যপীরের 
পূজা, কালীর নামে পাঠা উৎসগগ এ সমস্ত কাধ্য মুসলমান জনসাধারণ 
মধ্যে বিশেষবূপে বদ্ধমূল হইরা পড়িয়াছিল। তদ্যতীত পীরপুজা, দরগাপুজা, 
দরগাধরে নানাবিধ বেদাতী কাধ, মহরমের অময় তাজিযাঁদারী, জারিগান, গাজীর 
গীত ইত্যার্দি শত শত প্রকার বর্ম বিগহিত কাধ্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, 
খৎনা ও স্ত্রীলোকের প্রথম রজস্বল। উপলন্ষমে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা 
প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।”১ ১৮৯৭ সালের মার্চ সংখ্যায় 'হাফেজ' 
পত্রিকার 'সেরেক ও বেদ।ত, প্রবন্ধে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । আমাদের এই 
হিন্দুস্থানবাসী হসলমান নামধারী ভ্রাতাগণেন্‌ মধ্য কত শত নত [তন মনগড়া কাধ্য 
প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না,...ধত্নার সময় আমোদ আহলাদ 
লোকজন খাওয়ান,...তাজিয়া বাহির করা, মহরমের মজলেস করা, আলম করা, 
মেহদী বানান, মৃত্যুর চতুর্থ (চাহারাম), দশম (দশ), 8০ দিন, ছয় মাস ঝ) ১ বৎসরে 
মৃত ব্যক্তি আতম্বার জন্য কোন প্রচার কাধ্য করা, কবর চাদর ছারা ঢাকা,,.. 
সন্ধ্যার সময়ে কবরে চেরাগ দেওয়া..বিববার পুনধিবাহ না দেওয়াকে আয়েব 
জান! প্রভৃতি এপ কাধ্য শাছে, যাহ! কোরান ও হাদিস শরিফে নাই ।...যাহ। 
হউক, যখন ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন আমাদের 
উচিত, পয়গম্বর সাহেবকে বিচারক নিযুক্ত কর! ।”২ হিন্দুজাতীয়তাবাদের পুশক 
থানের আন্দোলনের যুগে কোন কোন হিন্দ লেখকের লেখায় মুসলমানের ইতিহাস 


১ ইসলাম-প্রচারক, আধাঢ ১২১১ 
২ হাফেজ, মার্ট ১৮৯৭, পৃঃ ১৩৭ 


প্রাচি 


ধ্ম ৭৯ 


এীতিহাসিক চরিত্র, ইসলাম ধরলীতি, হজরত মহম্মদ এবং মুপলমান জাতিকে 
হেয় প্রতিপন্ন করা হলে মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দের । এক 
ছাতে কোরান 'ও অপব হাতে তরবারি নিয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচার করেছেন । 
'ধর্মযুদ্ধে জয়ী হলে গাজী, আর মৃত্যু হলে শহীদ--এরপ বিশ্বাসের বশবর্তী 
হয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হতেন।' হিন্দু লেখকগণ এ ধরনের মস্তব্য 
করতেন।১ এতে মুসলমানদের ধর্ানুভৃতি আহত হত। “অর্চনা” মাসিক 
পত্রে (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১২) কেশবচন্্র গুপ্ত 'ধর্মদ্বেষিতা' শিরোনামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে কতকগুলি মন্তব্য করেন, যথা--খিষ্টান 
এবং মুসলমান যখন বুঝিতে পারে, একটি ব্যতীত জনম নাই, এই জনমের কাধ- 
কলাপের সহিত অনস্তকাল ব্যাপী সুখ-দুঃখের অম্পর্ক.. নিজধর্দে অপরকে দীক্ষিত 
কর! একট! মহাপৃণ্যকর্ম, তখন অপবকে আপনার ধর্মশ্রেণীভুক্ত করিবার বাসন৷ 
তাহার হৃদয়ে আপনা আপনিই সমুখিত হর ।”” “পাড় মহম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্মে কাফের- 
দিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল মাটি লোহিত 
বর্দে চিহ্নিত করিরাছিল।”২ কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রওখন আলী 
চৌধুরী মাসিক সাহিত্যমমালোচনা' অংশে এবং আহমদ কবীর ইসলাম ও হিন্দুধম' 
শীধক একটি প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র গুপ্তের রচনার প্রতিবাদ করেন। আহমদ কবীর 
বলেছেন, “বল প্রযোগপূবক' অন্যকে স্বধর্ণে দীক্ষিত করিবার আদেশ কোরানের কোন 
স্বানে লিখিত নাই | কোরানে ঈশ্ববের আদেখ এই যে, “বর্মবিঘবে বল প্রয়েগ করিও 
ন||...লোকদিগকে জ্ঞানের সহিত 'এবং নমিতার সহিত পরমেশ্বরের পথে আহান 
কর এবং তাহাদের সঙ্গে ভদ্রতার সহিত ধর্ববিবয়ে তর্ক কর' | ও তিনি সেখানে 
বলেছেন বে, মুপলমানর! যুদ্ধ করেছেন রাজনৈতিক কারণে, ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে 
শয়। ইসলাম ধর্সের এরূপ সমালোচন। ও মুসলমানের ধর্নচ্যুতির কারণে সমাজ- 
পতিগণ বিচলিত হয়েছেন । তীর এসবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, এগুলির 
প্রতিকারের উপা'র উদ্ভাবন করেছেন এবং সমাজেব মানুষের মধ্যে ইসলামের 
মাহাজ্য ও আদর্শ পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। উপবৃক্ত ধর্মপ্রচারক ও 
বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের জন্য সাবারণ মানুষ নিজেদের রীতিনীতি 
সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেছে, তার! অন্যদের প্রচারে সহজেই বিভ্রান্ত ও প্রলোভিত 


১. ইসমাইল হোসেন সিরাজী--নবন্র ও জেহাদ, ইসলামন্প্রচাৰক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০, 
পঃ: ৪৪৭ 

২ কোহিনূর, আঘাঢ় ১৩১২, প্‌ ২৭৮ 

৩ এ, আশিন ১৩১২, পৃঃ ১৮৪ 


৮০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


হয়েছে। এদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে পীর-দরবেশ, মৌলবী-মৌলানা, মুনশী- 
মোল্লাগণ ইসলাম চর্চা ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করে এশেছেন। সমাজের 
অধঃপতনের যগে তীরা উচ্চ শিক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়ে আথিক 
অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। ষে নিষ্ঠা ও নিংস্বার্পরতা থাকলে লোকে মুগ্ধ হয়, 
ত্র শ্রেণীর ধর্মপ্রচারক তা হারিরে ফেলেন। ক্রমে তীর! ধর্মপ্রচারকে ব্যবগায় 
হিসাবে গ্রহণ করেন। পীব-মোল্লা-আলেমদের অযোগ্যতা, আঁদর্শহীনতা ও 
নির্বৃদ্ধিতার অভিযোগ করে এ সমধযের পত্র-পত্রিকা অনেক লেখালেখি হয়। 
“বিঙগদেশেব ধর্নপ্রচারক মৌলবীর সংখ্যা অল্প নছে, কিন্তু তীহরি! বিধমীর নিকাট 
ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তীহারা নিজের পেটের চিন্তার এতই 
ব্যতিব্যস্ত যে, সমাজের কল্যাণচিস্তা আদৌ স্বান পার না।..আবার মৌলবী 
সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষার অনভিজ্ঞ বন্পিধা তাহাদের “ওয়াজ-নসিহত' উদ ভাষায় 
সম্পন্ন হইয়৷ থাকে ।...একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন খীষ্টিয়ান বা ব্রাহ্ম 
আপিয়৷ একটি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিলে মৌলবী সাহেবের চক্ষু স্থির। এরূপ 
অবস্থা আমাদের মৌলবী সাহেবগণ ভিন্ন ধর্মীবলম্বীদিগের নিকট কিরূপ ফল 
লাভ করিতে পারে, তাহ বাক্তি মাত্রেই বিবেচা | ১ 

বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের কথা প্রথম অনুভব কবেছিলেন টাঙ্গাইলের 
মোহাম্মদ নঙঈমৃদ্দীন তৎপর কলিকাতার সুধাকর-গোষ্ঠীর লেখকগণ ও রাজশাহীর 
মির্জী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। নইমুদ্দীনের “কোরানের বঙ্গানুবাদ', 'ফতুয়ায়ে 
আলমগীরি, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন ও অন্যানোর রচিত “এশলামতন্ত্র, ইউসুফ 
আলীর “সৌভাগ্য স্পর্শমণি' রচনাব উদ্দেশ্য ছিল হগলামের মার্মঞ্ণ ও রীতিশীতি 
বাংল। ভাষার মাধ্যমে পাণ্ঠকেব কাছে পৌছে দেওয়া । তখন থেকে শুরু করে 
ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর লেখকের হাতে বহু ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুনশী 
স্নেহেরুল্লা “হিন্দুধর্ম রহস্য 'ও দেবলীলা' ও “বিধবাঁগঞ্জনা” পুস্তকে হিন্দু ধর্গ ও 
সমাজের প্রতি সরাসরি কটাক্ষ করেছেন। গোলাম কিবরিয়ার উচিত কথা"য় 
হিন্দুধর্মের রীতিশীতিব বিরুদ্ধে বিষোদূগার আঁছে। এসব প্রশে তীর মুক্তির 
পথ অনুসরণ কবেননি, ববং ধর্মান্ধতা ও ধর্শবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়ে সামপ্রদায়িক 
মনোভাবকে জিইয়ে তৃলেছেন। শেখ জমিরুদ্দীন, শাহ আবদুল্লা, মোহাম্মদ 
এবাহিম, দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলী, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আমিসউদ্দীন 
আহমদ পারিলী প্রমুখ বক্তা ও লেখক কমবেশী এ ধারাকেই লালন কবে গেছেন। 
মৌলানা! কেরামত আলী এবং তৎ্পুত্র আবদুল হ।ফিক্, ছগলীর ফুরফরার পীর 


১ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮. সূচনা দ্রষ্টব্য । 








ধম ৮১ 


আবু বকর, বশোহারের আবদুল মভিদ লাছরিরা প্রমুখ ধর্ঈনেতার ভূমিকাও স্মারণ 
করতে হয়।  এপ্রে প্রভাব সমাজের গভীরে ছিল। ব্িটিশ শাসিত ভারতকে 
'দাকিল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করে কেরামত আলী ভৌনপুরীই ওয়াহাবী 
ভাবধারার প্রভাব থেকে দেশবাসীর আবেগ ও দৃষ্টিকে মুক্ত করেন। তিনি ও 
অন্যান্য ধ্নেতা ধমীষ সভাঘ যোগদান করে ইসলামেব বিরুদ্ধে আনিতি অভি- 
যোগের উত্তব, ইসলামের মাহাতস্্া "ও গৌরব, মুপলমানের বর্ন 'ও ধপালনের রীতি- 
শীতি ইত্যাদি ব্যাখা করতেন। আখবারে এসলামীয়া, আহমদী, সুধাকর, 
প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার | 
এর সঙ্গে দেশের নানা স্বানে বিভিন্ন আঞ্জমনগ্ডলির ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত কবলে 
ইসলাম ধর্সংস্কার আন্দোলনের পুবো নধপটি প্রকাশ পায়।  নুবঅল-ঈমান 
সমাজ”, 'আঞ্লমনে হেমার়েতে এগলাম',। আঞ্মলে মঈনাল এসলাম, “আগমনে 
আশখ-আতৈ- ইসলাম", ধেশবোভেজিকা সভা”, “আগমনে নকুল ইসলাম”, 'আঞজমনে 
মফিদূল ইসলাম", 'আগ্তমনে ইপলামিয়।', বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি উত্যাদি 
প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ধর্মভিত্তিক; কোন কোনটিব ধর্মে সাথে সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক ভূমিকাও ছিল। সবতোভাবে ইসলাম বর্জ ও মুসলমান সমাজের শ্বাথ- 
রক্ষা করে আঁগ্তমনগুলির কারধধকলাপ নিয়প্রিত হত। অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী 
হয়ে মাদ্রাসা স্থাপন কবেছে এবং ধীর পৃষ্তক প্রণবানে ও প্রকাশে আখিক সাঙান্য 
দান করেছে । 


ইলসাম ও বাউল মতবাদ 

সতের শতকের শেষের দিকে অথব। আঠা শতকের গোড়ার দিকে বাউল 
মতবাদের জন্ম হয়। এটি সম্পূরকূপে লৌকিক ধশমত, বাংলার মাটি এর 
লালন ও চারণ ক্ষেত্র । স্ুফীবাদ, বৈষববর্ণ, নাখধন ও তাত্রিক সাধনার সমন্বব 
সাধন করে বাউল মতবাদের উদ্ভব হয়। এ্রেম্ঠ বাউন লালন শাহ (১৭৭৪- 
১৮৯০) এ মতবাদকে জনপ্রির কবে ভোলেন। বাউল গানই বাউলাদেৰ সাধনাৰ 
অঙ্গ । এছাড়া, অন্য কোন দর্শন বা শান তাঁদের নেই । গানের মাধামে 
তারা তাদের আরাধ্যেব অনুসন্ধান করে। পারিভাষিক শন্দে তিনি বলেন 
“মনের মানষ”, অটিন পাখি, মিন মনুয়াবত অিবব।, অটল প্রভৃতি | জীবদেহেই 
তার অধিষ্ঠান। দেহভাগুকে জানলে ব্ন্গাগুকে জান। যানবে-এই ভাদের ধর্ন- 
দর্শন | বেদের 'আস্বীনং বিদ্ধি' বা! লুীব মান আবাক। মাফিসাভ, কাকাদ আরাফা বাধ্বাহ' 
নিজেকে জানলে ঈশ্বরকে ছানা সার, বাউল দর্ন এই ধনীতিন অনুসাবী। 

৬/খ-২. 


৮২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


বাউলর৷ জাতির বিচার করে না অর্থাৎ হিন্দু-যুদলমান ভাতিভেদ, উচ্চ-নীচ 
বণভেদ, ধনী-নির্ধন শ্রেণীভেদ মানে না। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শাস্ত্রধন্ে 
ও সামাজিক নীতিতে এগবেরই নানা বাছবিচার বিদ্যমান। ইসলাম লীতিগত- 
ভাবে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদশ বহন করলেও ব্যবহ!রিক জীবনে তা রক্ষিত হয়নি । 
লালন শাহ প্রমুখ বাউলরা শাস্ত্র ব৷ শরীযতীধর্দের কঠোর নিয়ম তান্ত্রিকতা ভেঙে 
দিয়ে একটি উদার মানবতাবাদ এবং সহজপন্থী মরমীয়াবাদের স্থাষ্টি করেন। লালন 
কৃষ্টিয়ার ছেউডিয়ায় আন্তানা করে সাধনা করতেন। কৃষক ও তাতি সমপ্রদায়েব 
লোকেরা বাউল মতে দীক্ষা নিত। লালনের কয়েক লক্ষ বাউল শিধ্য ছিল। 
বাউলরা মুখ্যতঃ বিবাগী, তার৷ চাষাবাদ, তাঁতবোনা প্রভৃতি স্বাভাবিক জীবিক। 
ছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করত। বাউল মতে দেহসাধনার কখ। আছে, তাপ্রিকদের 
মত তার! নারীপঙগম ও মদ্যপ।নাদি সমর্থন করে । এই বামাচারী তামসিক ধারণের 
জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকের! বাউলদের স্নজরে দেখত ন।, বরং সামাজিক 
অনাচারের ভয়ে তারা বাউলদের বিবূপতা করে উৎপাত করার চেষ্টা করেছে। 
মুসলমান যুবকের সংসারধর্ম ত্যাগ করে বাউলমতে দীক্ষা! নিত, শরীয়তপন্থী 
মুললমানর। এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি । মোলা-মৌলবীরা বাউল ধ্বংস 
ফতোয়।' পর্বস্ত জাহির করেছিলেন । লালন শাহের জীবিতকালেই বাউলবিরোধী 
আন্দোলন শক হয়। লালন নিজেই কয়েকটি বিতর্কে অংশ গ্রহণ কবেন। লালন 
শিষ্য দুদু শাহ বলেছেন, বাহাস করিতে এসে বরাত হইনু, আমি অতি অতাজন 
লালন সাঁই বিনু।' কৃষ্টিরার হিজলব।? গ্রামের মুন্শী তোফাজ্জল হোগেনের সাথে 
লালনের একাধিকবার কোরান-হাদিপ নিয়ে বিতর্ক হয। কাঙ্গাল (ছদানাম) 
রচিত “সহি আক্ষেপনাম।' পৃথিতে এ সবের বিবরণ আছে 1১ লালন বিদ্যাহীন 
প্রচার সবস্ব শরীয়তপশ্থীদের আক্রমণ করে বলেছেন £ 

বে-এলম, বে-মূরীদ জনা, 

শরীয়তের আক চেনে নআ।, 

কেবল মুখে তোড় ধরে ।+ 
তিনি শু্ষ আচান-আনুষ্ঠানিকতারও বিরোধিতা করেছেন । 

কলম! আর নামাজ 

রোজ জাকাত হজ, 
১ খোন্দকাব রেয়াক্ছুল হক--পাননশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাচিব্রঃ পৃবাচল, 


কাতিক ১৩৮৩, পৃঃ ৩৭ 
২ খোন্দকার বফিউদ্দীন--তাবসঙ্গীত, পৃঃ ১৬ 


এই করিয়ে আরাঁর কর শবিমত £ 
আমি ভাবে বুঝতে পাই 
এসব আমল শরিরত নয় 
আরো কিছু অর্থ থাকতে পাবে ।১ 
বাউলের কোন সংগঠন ছিল না, মৌখিক গান ছাড়া লিখিত কোন বিধি ছিল 
না, তার! বেষধিক চিন্তা অপেনা পারমাথিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল । 
ললিনের মুত্যুর পর নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন না। এসব 
কারণে বাউলের সহজে পর্ুদস্ত হয়ে পড়ে, তাদের অনেকে শাস্বধর্মে ফিরে 
গিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে থাকে । ওয়াহাবী-ফারায়েজী ধর্মসংস্কারের সময় 
থেকে বাউলদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়।২ পরবর্তীকালে সভাসমিতি, পর্র- 
পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে এদের উপর চাপ স্ষ্টি করা হয। যশোহবরের 
মুন্সী মেহেরুলা খীস্টান মিশনারীদের মত বাউলদের ও বিরুদ্ধে প্রচাব-অভিযাঁন 
চালান। তিনি বক্ভুতা করে তাদের ইসলামের পথে ফিবিবে আনাভে সঙ্গম 
হয়েছেন। তার জীবনীকার শেখ হাবিবব রহমান এক ভায়গাম লিখেছেন, 
“এদেশেৰ অনেক তথাকথিত মুসলমান এই তথা না বুঝিয়! হিন্দু সম্যাসীদের 
আদর্শে ককির দরবেশ সাজিয়। দেশে মানা অনাচারের কাষ্টি করিধা। থাকে। 
ইহারা নামাজ বোভা ইত্যাদি শরিয়তেন অবশ্য প্রতিপাল্য কার্ষপমূহ কিচই কবে 
না। নানা প্রকার চাতুরীর সহিত ইহারা লোকদিগকে মুগ্ধ কবে। ইহাদ্বে 
অনেকে এমনই অধঃপতিত যে কাপালিক অঘোরপন্ছী ইত্যাদি হিন্দু সম্্যাসীদের 
অনুকরণে মলমূত্র পর্যন্ত আহার করিতে ঘৃণাবোধ কারে না। এদেশে শত শত 
নেড়ার ফকির মুন্সী সাহেবের (মেহেরুল্লার) নিকট তওবা করিয। খাঁটি চরিত্রবান 
মুসলমান হইয়াছিল ।”৩ তিনি 'মেহেরুল এসলাম' (১৮১৯৭) গ্রঙ্থে বাউল বিবোধী 
বক্তব্য তুলে ধরে লিখেছেন £ 
নাঁড়ার ফকির যারা আছে পার পাব। 
এই ঘোরে বছজনে ফেলিল দাগার || 
বছতি আাপসোম হয় তাহাদের ভরে । 
বানাইল পশু তারা বছতন নবে 118 


ভাব সঙ্গীত, পৃঃ ১৬ 

বঙ্গে ফী প্রভাব, পৃঃ ১১৯-২০? 
কর্নবীর মুন্সী মেহেরুল্ল), পৃঃ ১০০ 
মেহেক্ুল এসলাম, প্ঃ ৪৩ (৭সং) 


০১ 05 4 


৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তানচেতনার ধারা 


ভিনি বাউলদের 'গওমুর্খ ভেদুন। ও বাউলগানকে 'কাফেরী কালাম' বলে অভিহিত 
করেছেন।১ মীর মশাররফ হোসেন “সঙ্গীত লহরী'তে (১২৯৪) বাউলদের কঠোর 
তাষাঘ আক্রমণ করেছেন। 

ঠেট। গুরু ঝুটা পীর 

বালা হাতে নেড়ার ফকীন, 

এরা আসল সয়তান, কাফেব বেইমান 

তাকি তোমরা জান না ।২ 
মশাররফ হোসেন বখন এই কবিতা লেখেন, তখন লালন শাহ জীবিত ছিলেন। 
লাহিনীপাড়া ও ছ্েউড়িয়ার দবত্ব অতি সামান্য । তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে 
বাউলদের কার্কলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন | যশৌহরের হরিশপুর নিবাসী মোহাম্মদ 
ওসমান খান “হেদাযেতল ফাসেকিন' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউলদের আচার-আচরণের 
তীব্র নিন্দা কবেছেন। এই হরিশপুর ছিল লালনের জন্মভূমি । বশিরহাটের গোলাম 
কিবরিয়া ও কাজী কেরামতুলার রচিত উচিত কখা'য় (১৮৮৯) বাউলদের নিন্দা ও 
গালাগালি করা হরেছে। অমকালীন সাময়িকপত্রেও তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালান 
হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ইিপলাম-প্রচারক' ঘোৌষণ। করে, “ফকির মতাবলম্বী 
এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইরাছে। এই 
সমপ্রদার ইগলাম ধর্মের ভীষণতম শক্র। হিন্দু, ব্াহ্মণ, খৃষ্টয়ান ব। নাস্তিকদিগের 
দ্বারা যে ন্দতি সাধন না হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাধণ্ডের 
দ্বারা তাহার শতগুণ ক্মতির অনুষ্ঠান হইতেছে । ইহাদের ভীষণ 'ও বীভৎস মতগুলি 
জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পু্চপোধক নহেন ; 
কিন্ত যাহাদিগকে লইর| বিশাল মুসলমানের সমাজগঠিত, সেই সরল বিশ্বাসী 
মুসলমানগণ ইহাদের কৃহকে পতিত হইয়। জাহায়ামের পথ পরিষ্কার করিতেছে । 
ইহাদের পৈশটিক ও পাঘপ্ডোচিত কাধকলাপের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়। আমরা 
লেখনী কলুষিত করিতে পারিব না ।...কতকগুলি ইন্্রজালিক কার্য ও ভেলকিবাজী 
দেখিয়। বণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের 
পদানুকরণ করে। শত শত কৃষক ইহাদের কুহকে পতিত হইর। কৃষিকা্ধ পরিত্যাগ 
করতঃ “ফকির' নাম ধারণ করিয়াছে । এই জগ্জানগুলির সংস্কার ন৷ করিতে পারিলে 
ইহার! শীঘই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে ।৩ বাউলদের মধ্যে শিক্ষিত লোক না থাকায় 
১ মেহেরুল এসলাম, পৃঃ ১২ 


২ মশারবফ রচনা-সম্তভার, পৃঃ ৬৭২ 
৩ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১৮৯৮ 


ধম ৮৫ 


এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কি প্রতিজ্রিয়। হয়েছিল, তা জানা যায় না। 
তবে কোথাও কোখাঁও তারা দলবদ্ধতাবে শরীয়তপন্থীদের ধর্মকর্মে বাধা দিয়েছিল । 
ইসলাম-প্রচারকে (ভাদ্র ১২৯৮) প্রকাশিত রাজশাহীর 'আগ্রমনে আহমদী'র এক 
প্রতিবাদপত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে । বাউল বিরোধী আন্দোলন পরধতীঁকালেও 
চণতে থাকে । কুষ্টিয়ার কবুরহাট নিবাসী ফজলুর রহমানের “৭ ফকীর' (১৩২১), 
নাটোরের দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদের সমাজ সংক্কার' (১৯১২), কৃষ্টিয়ার 
বানিয়াকান্দির এমদাদ আলীর 'রদ্দে নাড়া (১৩২৪, অপ্রকাশিত), শেখ রেয়াজুদ্ণীন 
আহমদের বাউল ধ্বংস ফৎওর।” (১৩৩২, ২ সং) প্রভৃতি গ্রন্থে বাউলদের বিরুদ্ধা- 
চরণ করা হয়েছে। এবপ অন্দোলনের ফলে বাউলবা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে 
পড়ে, তাদের অনেকে ইসলামের পথে ফিরে আগে । কলে তাদের সংখ্যা ও 
প্রভাব হাঁস পায় । 


তন্তর্বিরোধ £ সুন্নি ও শিয়া 

“এদেশে হিন্দুমুসলমানণে সন্মিলন অপেশন ব্রাক্ষণে-শুদ্রে, সিয়া-সুমিতে 
সম্মিলন অধিকতর দুর্ঘট ।” উক্তিটি করেছেন নওশেব আলী খান ইউসফজয়ী 
“নবনূর' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১২)! জামরা পূবে বলেছি, শিয়া-সুঘির বিরোধের 
মূল কারণ হজরত আলীবর খলিফাত্ব নিয়ে। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের 
নৃত্যুর পর চতুধ খলিফা কে হবেন এ নিগ্নে মোয়াবিয়া ও আলীর সমর্থকদের 
বিবাদ হর । হজরত আলী শেষ “বিস্ত গুপুঘাতকের হাতে প্রাণ হারান । 
মোয়াবিয়া খলিফা হলে আলীর সমণ্কগণ তার নেতৃহ স্বীকার না করে বিদ্রোহী 
হন, এজন্য তাঁদের উিলভি' বা শিয়া বলা হয়। শিয়া-সুমির বিরোধের মুল 
কারণ এট। হলেও উভয়ের মধ্যে আরও মত পাখক্য আছে। রোকেয়া সাখা- 
ওয়াত হোতসন লিখেছেন, “শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর (মহরমের সময়) স্ুন্নিগণ ভাল 
মনে করেন না। বক্ষে করাধাত করিলে বা শোকবন্ত্র পরিধান করিলেই বে শোক 
করা হই'ল, সুন্িদের এনপ বিশ্বাস নহে । মতভেদের কথা হইল এই যে, শিয়াগণ 
হজরত আয়েষা সিংহামন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া 
আরেঘাকে নিন্দা করে।...স্রনিগণ মাননীরা আয়েষার নিন্দ। শহ্য করিতে পারেন 
না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু মতভেদ। এ বিষয় লইয়াই দলাদলি।'১ এদেশে 
শিয়াগণ 'মহরম' ও “বেরা” নামে দুটি উৎসব করেন | মহরমের তাজিয়া, দুলদুল, 
দরগাহ নির্মাণ থেকে মাতম করা, জারি গাওয়া, লাঠি খেলা, শোভাযাত্রা করা 





১ রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ১২ 


৮৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধাঁর। 


ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মৃতি ব! প্রতীক পূজার অনুকরণ আছে বলে 
স্থর্পিগণ অভিযোগ করেন। হাসান-হোসেনের জোড়া 'মকবেরা'র উপর তাজিয়া 
নির্মাণ করে ঢোল-বাদ্য ও শোভাবাত্রা সহকারে নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে 
দেওয়। হয়, এটি হিন্দাদের প্রতিমা ৪ অনুন্ূপ। স্গন্নিগণ এটাকে বেদাত 
কাধ বলে মনে করেন। ভাদ্র মামে “বের” উত্সব হয়। কলার ভেলা তৈরী 
করে তাতে প্রদীপ জালিয়ে ভোগের দ্রব্যসহ খাজ। খিজিরের উদ্দেশ্যে সেটি 
ভাসিয়ে দেওয়া হয। শরীয়ত মতে এটিও বেদাতী অনুষ্ঠান । মুশিদাবাদ, 
হুগলী ও ঢাকার ইমামবাড়া আছে। এ তিনটি স্থানেই শিয়াদের বসবাস আছে। 
১৮৯৫ সালের ২৫ জুলাই 'মোসলেম ক্রনিকলে' হুগলীতে শিয়া-নুন্নির বিরোধের 
খবর আছে। ইমামবাড়ার তখকালীন মতওয়াল্লী সৈয়দ আশরাফউদ্ণীন আহমদ 
খান বাহাদুর উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় ও সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ কবেন। এ বছৰ লক্ষৌতেও শিরা-সুন্পির মধ্যে সংঘধ হয়। 
শিয়ারা কোরান-হাদিশ খেকে উদ্ধৃতি দিরে হজরত আলীকে খলিফা বিলাফসল' 
প্রমাণ করপে সুনিগণ বিপরীত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের মত অস্বীকার 
করেন-এ নিয়েই উক্ত বিবাদের সুত্রপাত।১ শুধ ধর্মজীবন নয়, পরবর্তীকালে 
রাজনৈতিক জীবনকেও এই ছন্দ বিখিত করেছে । ১৯৩৭-৩৯ সালে ভারত- 
বধের মুসলমান রাজনীতিতে উত্তর প্রদেশের শিয়া-স্ুমির অন্তবিরোধ একটা 
কাল ছায়। ফেলেছিল।১ তবে বাংলাদেখে শিয়া-সুন্ির বিরোধ কোন সময় 
তীব্ররূপ ধাঁরণ করেনি । কারবালার আবেগমর কাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি শিয়া- 
ন্গনি নিবিশেষে বাঙীলীর আন্তজীবন ও হৃদয়লোককে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। 
এখানে শিয়াদের দ্বারা স্রন্নিরই প্রভ ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন । কারবালার 
মেই বিবাদময় ঘটনাঁবলীকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে মঙগিয়া, জারি" পুথিসাহিত্য 
এবং আধুনিকযূগে কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। লৌকিক চেতনা 
ও আবেগকে আশ্রয় করে জারিগান এবং শিক্ষিত মানুষের কল্পনা ও অনুভূতিকে 
আশ্রয় করে মসিয়৷ শাহিত্য বাঙালী মুসলমানের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। 
মহরম উপলক্ষে বে লাঠিখেল!, শোক মিছিল, মেলা ইত্যাদি হয় তা সকল শ্রেণীর 


মানুষের মনে সাড়া জাগায়। মহরম ক্রমে মুসলমানদের জাতীয় উৎসবে'র 
মানুষের মনে সাড়া জাগায়। মহররম ক্রমে মুসলমানদের জাতীয় উৎসবে'র 
অঙ্গ হয়ে দীড়ায়। আঠার-উনিশ শতকের পথিসাহিত্য কারবালার কাহিনীকে 
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ধর্ম ৮৭ 
আরও আবেগধমীঁ ও প্রাণস্পশী করে তোলে। উনিশ শতকের আট দশকে 
মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাঁদ-সিন্ধু' এক অনন্য রচনা £ বাঙালী মানস ও 
মননের, আবেগ ও চিন্তার, বেদনা ও শোকানুভূতির একত্র সমনুয় ঘটেছে বিষাদ- 
সিদ্ধুতে। চট্টগ্রামের হামিদ আলী 'কাসেমবধ কাব্য” (১৩১১) ও 'জয়নালোদ্ধার 
কাব্য (১৩১৪) লিখে এ ধারাকেই পরিপুষ্ট করেছেন । মূলে যে কাহিনী মুসলমানদের 
মধ্যে অন্তর্থন্ বাড়িয়েছে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পরাধীনতা ও পতনের 
যুগে সেই জাতীয় এক্য স্থ্টিতে ও উদ্দীপনা সঞ্ারে সহায়তা করেছে। 


হানাফী ও মোহাম্মদী 

শিয়া-স্ুন্ির মতবিরোধ অপেক্ষা সুমি শ্রেণীভুক্ত হানাফী-মোহান্মদীর মত- 
বিরোধ গুরুতর ছিল। হানাফীগণ পীরবাদকে অস্বীকার করেননি । পীববাদ 
ও পীরাচানকে কেন্দ্র করে এদেশে মানা কসংস্কার পড়ে উঠেছে। পীরের 
আস্তানায় মাজার নির্মাণ, মাজার দর্শন, সাঁজাবে মানত মানা, বাতি দেওয়া, 
শিরনী দেওয়।, সুতা বাঁধা ইত্যার্দি কাজকে শরীরতপন্থীরা অশাস্ত্রীয আচরণ 
বলে মনে করেন। এ ছাড়, কোন কোন নামাজ পড়ার পদ্ধতি, রোজা পালন 
ও সামাজিক প্রখ। নিয়ে উতয় শ্রেণীর মধ্যে মতভেদ আছে। এই মতভেদের 
জন্য অনেক সময় সামাজিক লেনদেন ও বিবাহ সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয় না। 
কিছু মৌলিক, কিছু সাধারণ বিষয় নিরে এই মতবিরোধ তর্ক-বিতর্ক থেকে 
দলাদলি, মারামরি ও মামলা-মোকদ্দম! পযন্ত গড়িয়েছে। সমাজের দ্বন্-কলহ 
বক্তৃতার সতাস্থল খেকে পত্র-পত্রিকায় ও প্রবন্ধ-পুস্তকে উঠে এসেছে। সমথকগণ 
সভাসমিতি করে দলবদ্ধ হয়েছেন। তীরা নিজ নিও মতের মুখপাত্র হিসাবে পৃথক 
গত্রিক। প্রকাশ করেছেন। টাঙ্গাইলের করটীয়ার “আখবারে এসলামীয়।' এবং দেল- 
দুয়ারের 'আহমদী' পত্রিকা যথাক্রমে হানাফী "ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
ছিল। কলিকাতার “স্ধাকর' ও পপ্রচারক' ছিল হানাফী সমথক। ময়মনসিংহের 
এম.এস. নুরুল হোসেন কাশিমপুরী কতৃক সম্পাদিত 'হানিফি (১৯০৩) 
পত্রিকা হানাফী সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। মোহাম্মদ আকরম খা সম্পার্দিত 
'মোহান্সদী' (১৯০৩) মোহাম্মদী অপ্প্রদয়কে সমর্থন দিত। পরবতীকালে 
মোহান্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ বাবর আলীর যুগ্া-সম্পাদনায় 'আহলে 
হার্দিস' (১৯১৫) প্রকাশিত হয় 'আ্রাঞ্জমন আহলে হাদিস' সমিতির মুখপত্র হিসাবে । 
পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মোহাম্মদী মতের সমর্থন দান এবং হানাঁফী মতের 
বিরোধিতা করা ।১ সলাম-প্রচারক' ও 'ঘূর-অল-ইমান' উভয় সম্প্রদায়ের 


১ সময়িক পত্রে জীবন ও জনমত। পৃঃ ৩৪৫ 


৮৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধারা 


শনখবয় সাধন করার চেষ্টা করেছে। মোহাম্মদ নইমুদ্দীন রচিত 'ইনপাফ অর্থাৎ 
লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন” (১৮৮৯), “এমবাতে আখেরজ্জোহর” (১৮৯১), 
'রফা ইদায়েন' (১৮৯৬) ও 'আদেল্লায় হানিফীয়! বা রদ্দে লা-মজহাবী' (১৮৯৭) 
এই চারখানি গ্রন্থে তৎকালীন হানাফী ও লা-নমজহাকী সম্প্রদায়ের বাঁদ-বিতণাঁর 
কখা বণিত হয়েছে। এগুলির কোন কোনটি 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত 
হয়। প্রথম ও চতুধ গ্রন্থ দুটিতে হানাফীমতের বিরুদ্ধে মোহাম্মদীদের আনীত 
অভিযোগের উত্তর আছে। ধর্ণ পালনের ক্ষেত্রে কতক বিষরে “মসলা” বা নীতি- 
নির্দেশ নিয়ে এই বিরোধ দেখান হরেছে। উভয় সম্প্রদায় রক্ষণশীল, তবে হানাফীগণ 
প্রচলিত ধারা অনুসরণ করতে চান, মোহান্মদীগুণ পিউরিটানদের মত মৌলিক 
শাত্রকখাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান---এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরোধের উৎপত্তি | 
শামাজ পড়ার মমর কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া আছে, 'িক' তার মধ্যে 
একটি 1১ রুকু থেকে সোজা হযে দাঁড়াবাব সময় দু'হাত তোলার নিয়ম মোহান্ম- 
দীরা মানেন, হানাফীরা মানেন না। কুকুর সমর হাত উঠানর রীতিকে ফা 
ইদায়েন বলে। হজরত মহম্মদ প্ররোভনবোবে উভব প্রক্রিয়ার নামাজ পড়েছেন। 
তত্যন্ডে কোনটির মলা কি এই নিয়ে উভর দলে বিবাদ। রমজান 
মামে রোভা পালনের অময় রাত্রে তারাবী ও 'বেতর নামাজ পড়তে হর । 
এগুলি দেনিক পাঁচ বার ফর নামাজের অতিরিক্ত । হানাফীগণ ২০ “রকাত' 
আ্গাবী ও ৩ রেকাত বেতর মোট ২৩ বেকাত পড়েন, মোহান্মদীরা ৮ ও ৩ বা 
১০ ও ১ মো ১১ রেকাত পড়েন।২ এখানে এই সংখ্যা নিয়ে মতভেদ । 
মোহান্মপীদের শিকুদ্ধে অভিযোগ করে আখবারে এমলামীয়ার লেখা হয় £ 'লা- 
মজাহবাগণ বে নফল নমাজ পড়া দূরে খাকক সোনত ননাদ্ পরিত্যাগ করিয়।- 
ছেন, তারাবির নমাভও ছাড়িরা দিষেছেন, বেতরের নমাজ তিন রেকাতকে 
এক রেকাত করিয়াছেন,...ইহাদের কারধ্কলাপে আক্ষেপ । খোদাতালা হেদায়েত 
করেন এই প্রাথনা |৩ জিব ফাতেহা 'র একেবাতর শেষ শব্দটি 'দোওলিন' কি 
'জোওল্িন হবে এই নিয়েও উত্তরের মধ্যে বিখাদ আছে। 'মিহির ও ুধাকরে' 
এ অম্পর্কে লেখা হর্‌, যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলে নব নব মৌলবীগণ 


১ কোর পযন্ত সমিনের দিকে ঝুকে হাঁটুতে হাত দিয়ে দাড়ান প্রক্রিয়াকে 'রুকু' বলে। 

২ প্রথমে দাঁড়িয়ে নামাজ আন্ত করার পর থেকে “রুকু' ও “সিজদা” (বসে মাটিতে মাথা 
রাখা) শেষ করে আবার দাড়ান পর্যন্ত একট। পর্ণ প্রত্রিয়াকে রেকাত বলে। এক এক 
আঙ্গিক প্রক্রিয়ায় এক এক সুবা ও দোয়া-দরূদ প্ডার নিয়ম আছে । 

৩ জখবারে এসলামীয়া, শ্রাণ ১৩০২, পৃঃ ৬৯ (পাদটীকা) । 


শর 


ধম ৮৯ 


উপস্থিত হইয়। “দোওলিন' ও 'জোওলিন' উচ্চাবণ মন্থন্ধে মহা গোলযোগ উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহ|দের উত্তেজনায় মূর্খ লোকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই 
গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য যাশোহরনিবামী জনাব কারি হাফেজ মোহাম্মদ 
সফিউল্লা সাহেব একজন মহাবিজ্ঞ আলেম বন্ধুমহ শীঘ্রই উক্ত অঞ্চলে যাইবার 
বন্দোবস্ত করিতেছেন ।”১ মোলাচরিত্র' নামে একটি কব্তার ইগমাইল হোসেন 
শিরাজী অনুপ চিত্র দিয়েছেন, 

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তীঘম জ্ঞানী, 

'দালিন, 'জাল্িন' লয়ে করে হানাহানি ।১ 

জোহর, আমর, মগরেব, এসাব, ফজর--প্রতিদিন এই পীচবার নামাজ পড়ান 

নিয়ম আছে। শুক্রবার জোহরের স্থলে জমার নামাজ পড়তে হয়। হানাফীগণ 
জুমার নামাজের শঙ্গে অতিরিক্ত চার রেকাত “আখেলড্লোহন' পড়া পক্ষপাতী । 
মোহাম্মদীগণ কেবল দু'রেকাত জুমা ও তৎগঙ্গে মোনত নাধাজ পড়েন। নইমুদ্দীন 
এশবাতে আখেরজ্জোহর' গ্রন্থে হানাফী ও লা-মজ্হাবীগণেব মধ্যেকার এই বিতর্ক 
শম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেছেন, 'ডষার ফরজের পরে জমার 
মোননত পড়িয়। তৎপর চারি রাকাত আখেনজ্জোহর পড়িতে হইবে | 5 নঈমুদ্দীনের 
গ্রন্থের প্রতিবাদে ময়মনসিংছেন খোন্দকার আবুল ফজল আহমদ 'আখেরের জোহরের 
প্রতিনাদ' (১৯০৩) শিবোনামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা শ্রকাণ করেন 18 এ্িনসাফ 
অর্থা$ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞধানে'র তৃতীর সংস্করণের ভূমিকার (১৮৯২) 
মোছান্মদ নইমুদ্দীন লিখেছেন, “এননাফ করির। দেখিলে এই কেতাব লা-মজহাবী 
রোগের অমোঘ ওষধ এবং হানাফী মডহাবের ধারাল ভতরনানি। লা-মজহাবী- 
গণ্কে গোমরাহ করিরা দলবল পুষ্টি কারিবার জন্য স্থানে স্থানে জাল ফেলিয়াছেন, 
পাঁড়ায় পাড়ার খুরিতেছেন 1৫ ভিনি এ গ্রন্থে বু হাদিগ দলিল উদ্ধৃত করে 
লা-মজহু।বী মতের অমারতা প্রতিপাদন কনবেছেন। ভিনি লা-মভহাবীদের নে পরিচয় 
দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য £ 

শয়তানের শিং মেই আবদুল 'ওহান | 

যাহার খবর নবী দিয়াছিল সাফ || 





মিহির ও সুুধাকর ৯ ফালন্তন ১৩০৮ 

ইসলাম-প্রচারক, সেগ্টেম্ব র-আগন্ট ১৯০৩, পৃঃ ৩৬৯ 

মোহাম্মদ নইমৃদ্দীন-__এসবাতে আখেরজ্জোহব, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭, পৃঃ ৫৮ (২সং) 
বেঙ্গল লাইবেরী ক্যটা'লগ, ৪ ত্র. খ, ১৯০৪ 

মোহাম্মদ নইষদ্দীন--এনস|ফ অর্থাৎ না-মজহাবীণশের ধোকাভপ্রন, ১৮১২ (৩ সং) 
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৯০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


'আবদূলের তাবেদার যাহারা বাচিল। 

ওহাবী বলিয়। তারা জাহের হইল || 

এদেশেতে দেখ তাই বত লা-মজহাবী | 

নিশ্চয় জানিও এরা সকলি ওহাবী || 

ওহাবীর ধর পাকড় এদেশে যখন । 

ইংরেজ করিল শুর, জান সবভন ॥। 

তখন ওহাবী নাম দিল বদলাইয়া | 

মহাল্মদী বলি কেহ জাহের হইয়। || 

আহলে হাদিস বলি কেহ হইল বাহির | 

গায়েব মোকাল্লেদ বলি কেহ প্রকাশিল ||... 

আজকাল মহান্নদী যাহারা বলষ। 

ওহাবীর দল ঠিক জানিবে নিশ্চয় || ১ 
আদেল্লার হানিফীর] বা রদে লা-মজহাবী' গ্রন্থে তিনি দাবী করেছেন যে, উক্ত 
গ্রন্থ পাঠে লা-মজহাবীগণের 'দাগাবাজি, ফেববখাজি, ঝুটামি সকলি প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে ।২ লেখকের আক্রমণের ভাষা থেকে কোন্দলের তীব্রতা ও তিক্ততা! 
অনুমান কর! যায় । সৈয়দ আমানত আলী প্রচারকে' প্রকাশিত হানাফী ও 
লা-মজহাবী সংঘর্ধণ নামক একটি প্রবন্ধে লা-মজহাবীদের প্রতি আরও বুঢ 
ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, “শ্রাতাগণ ! আমার অনুরোধ এই 
যে আপনার! শর! শরিফের প্রাচীন ও জগৎ বিখ্যাত কেতাবসমূহে যখা হেদায়া, 
শরে বেকায়া, আলমগিরী, দৌররল মোক্তার...ইত্যার্দি কোন কেতাবে সুন্নত 
জমায়েতের একতা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয় (হানাফী, সাফী, মালেকী, হাম্বালী) 
নাম ব্যতীত আপনার! 'মহানদী” মজহাবের নাম কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? 
বোধ করি কপ্যিনকালেও কেহ দেখেন নাই ও শুনেন নাই । অতএব উহাই দজ্জালী 
দলের নতুন মজহাব।'৩ পপ্রচারকে সৈয়দ আমানত আলীকে 'লা-মজহাবী-নাশক" 
এবং মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে 'লা-মজহ।বী-অরি' ধলে উল্লেখ করা হয়েছে । 8 
প্রচারকে' মনিরজ্জমানের দুটি প্রবন্ধ ছাঁপ। হয়ঃ একাটি 'লা-মজহাবিগণের ধর্ম 
রহপ্যভেদ' (মাধ-ফাল্গুন ১৩০৬) এবং অপরটি 'মজহাবের সত্যতা (বৈশাখ ১৩০৭)। 
এনসাফ অর্থাৎ না-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন, ১৮৯২ (এনং) 
মোহাম্মদ নইম্‌দীন-_আদেল্লায় হানিফীয়। ব। রদে' লা'মজ্বহ!বী 
প্রচারক, ভাগ্র-আশ্িন ১৩০৬ 
ওঃ মাষ-ফান্তন ১৩০৬, পৃ: ৫৪ 
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প্রথম প্রবন্ধে তিনি লা-মজহাবীদের সংস্কার প্রবণতার প্রতি কটাক্ষপাত করে 
মন্তব্য করেছেন, “যে সকল বস্তব জাকাত আদায় করা করজ বলিয়া সঙ্গুদ্য 
আলেম ও ইমামগণ আজ ১২।১৩ বৎসর হইতে মত দিয়া আমিতেছেন আজ 
লা-মজহাবিগণ, স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে বিরত 
থাকিতেন না । কালে যে তীহারা ইসলামবর্মেব পঞ্চমূলের এক একটি ক্রমানুয়ে 
সমূলে উতপাটন করিরা সম্পূণরূপে স্বাধীন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? ১ 
তিনি ইসলাম-প্রচারকে এই দ্বন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, “হানিফী, লা-মজহাবী 
ও জাহেরী, বাতিনী দলের সমস্যা দিন দিন ভীষণ মূতি ধারণ করিতেছে । স্থানে 
স্বানে তামাকের মসলা ও মৌলুদ শরিফের 'কেয়ামে'র তর্ক লইয়া মাথা ফাটাফাটি ও 
মোকদাম/বাজীও চলিতেছে ।”২ তিনি পরবতীকালে “সোলতান' পত্রিকায় 'হাণিফী 
মোহাম্মদী” শিবোনামে সম্পাদকীষ নিবন্ধে লিখেন, “বিঙগদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর 
মধ্যে ১০ বংসর পৰে নানা প্রকান বিবাদ বিগম্বাদ ছিল।...এক দল আরেক 
দলকে কাফের বলি ফতোয়া দিতেন) কেহ কাহারও পশ্চাতে নমাজ পড়িতেন 
না| 'এমন কি কোন কোন মসজিদে এক দল আরেক দলকে নমাজ পড়িতে 
দিত না|” কিভাবে এ বিবাদের অবপান হব সে-্পম্পরকে আলোকপাত করে 
তিনি বলেন, “আপঞ্জমনে ওলামা প্রতিষ্ঠিত হওযার পর খবরেন কাগজের আন্দোলন- 
আলোচনা, আঞ্জমনের প্রচারক ও পরবিচালকগণের প্রাণপণ চেষ্টা, সভাশামিতি 
এবং ওরাজ বক্তৃতান ফলে এই সঙ্কীণ সত্য "ও সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক মতভেদ 
এবং বিবাদ কমষেক বতসবের মবে' এক প্রকার মিটিম। গিয়াছিল |? ৪ 
সমনাময়িককালের বটতলার পুথিতে হানাফী-মোহান্মদীর বিতকের বিবরণ 
আছে। মুনশী মোহাম্মদ ফপিহ রচিত দুখানি পুথি আছে যেগুলির প্রতিপাদ্য 
বিষষ ছিল উভর দলের “বাহাস” বা বিতর্ক। তিনি মুশিদাবাদ জেলার মাড্ডা 
ও গোরাঝাজারের বিতর্কে অবলম্বন করে বখাক্রমে 'সয়ফল মোমেনিন (১৮৭৫) 
ও দিমসামল মওয়াছেদিন' (১৮৮৭) গ্রন্থ লেখেন। মাড্ডার বিতর্ক সভার 
মোহাল্মদীর পক্ষে মৌলবী আবদুল্লা এবং হানাফীর পক্ষে মৌলবী এহসান আলী 
গেতৃত্ব দেন এবং গোরাবাজাবের বিতর্ক সভায় আল্লামা ইব্রাহিম মোহান্রদীর পক্ষে 
এবং মোল্লা আরেফ, করিম বক্স প্রমুখ হানাফীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় 


রস 


১ প্রচারক; পৃঃ ১৬-১৭ 

২ ইসলাম-প্রচারক, সেগ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩, পৃঃ ৩৬9 
৩ সোলতান, ২১ আঘাঢ় ১৩৩০ 

৪ & 


৯২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


সভায় জজকোর্টের একজন উকিল বিচারক ছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল 
তকলিদ-এ সখপি” বা অন্ধ অনুসরণ ।১ মাড্ডার বিতর্ক সভাটি ১২৬১ মনের 
২৪ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রশ্নোত্তর ছিল এপ £ 


আবদুল্লা (সওয়াল) চাহার মজহাব এ ফরজ কি ছোল্লত। 
নফল ওাজেব কিবা ধলো নেক জাত ॥। 
মোবাহ কি মসকৃক মকরুহ কিবা মস্তাহাব | 
নাখিলে আজাব কি না বাখিলে ছার || 
হকে গণ্য হয় কি নাহকেতে ছোমার | 
কতদিন হেতে হেল বুনিয়াদ ইহার || 
কি ফল মজহাবে ফলে কি চিজ' মজহাব | 
দোহাই হকের হক দাও হে জণ্ডাব। 


কল হক (জওয়াব) ছোযত শফল না গাছের এ মদহাব | 
মোবাহ ও মগকৃক মককুহ নহে মেোত্তাহাব || 
না হক শছেকেো হক মজহাব চাহার | 
চৌখা জমানেতে ছেল বুনিয়াদ এহার | 
লাখিলে ছগাবৰ আছে ছাড়িলে আজাব । 
নেক কল ফলে এতে ভাল এ মজহাব || 
বেসক মজহাব চা!র ফবছে দাখিল। 
কোরান সরিফে ছাফ মৌজুদ দলিল || 
পাচ ছেপারাতে ছুরা নেছার বিচেতে। 
লেখি সে আয়েত নিচে মানো একিনেতে |1২ 


ঠর্ছি 
5 
- 
৬ 


লো 


স্প্তঃ হানাফীদের চান মজহাব নিয়ে এ বিতর্ক: মজহাব মানা এবং মজহাব 
মানলে তার ফল কি ইত্যাদি বিষষে এখানে প্রশোহর হয়েছে । মজহাব সম্পর্কে 
মোহান্বদ নইমুদ্দীনের একই আভিমত £ তিনি লিখেছেন, “চারি মজহাব 
হজরতের মলয় বরদিও ছিল ন! তখাপি চারি মজহাবের এক মজহাবৰ মত চলা 
ওয়াজেব। কেননা এই চারি মজহাবেব প্রতিই এসলামধর্ম নির্ভর করিতেছে, 
ইহাবই প্রতি এজম। হইয়াছে! এই চারি মডাছাব বতীত যদি অন্য কোন 


১. মূন্গী ফপিহউদ্দীন--সমলাফিল মওয়।হেদিন, কলিকাভ।, ১৮৮৭, পুঃ ৩০ 
২ মোহাম্মদ কফসিহ-_সয়ফূল মোলেনীন, কলিকাতা, ১২৮২, পৃঃ ২৪ 


ধর ১৩ 
মজহ|ব বাহির হয়, তবে তাহা হারাম বেদাতি।”১ এই হ্বদ্দেন অবসান হয়নি, 
আরও কিছুকাল ধরে চলেছিল, আহলে হাদিস' (১৯১৫), হানাফী” (১৯২৬) 
প্রভৃতি পত্রিকায় তার প্রমাণ আছে। বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচিত হয় : হাবিলুদ্ণীনের 
'রদ্দে হানাফী ও মজহাব দর্পণ (১৯২৫) এরূপ একখানি গ্রন্থ ছিল। বিশ 
শতকের দুই দশকের পর থেকে এই বিরোবধেব তীব্রতা কষে আসে, 'সোলভীন' 
পত্রিকার পরোশ্ মন্তরা থেকে তা জানা যায। 

ভুমা ও ঈদের শামাজী পড়া নিবে কোন কোন শ্রেণীব মৌলবী-মৌলানাগণের 
মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ওষাহাবীণণেব অভিমত ছিল যে, খীস্টান- 
শাসিত ভারতবর্ষে জুমার 'ও ঈদের নামাভ পড়া সিদ্ধ নয়, এজন্য তীঁদের কেউ 
কেউ হিজরতের পক্ষপাতী ছিলেন | মৌলানা কেরামত আলী প্রশুখ নব্যপপ্থিগণ 
এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলেন বে, যেছেতু বিধর্মী শাসক ধর্মপালনে 
হস্তক্ষেপ করেন না, সেহেতু জুমা ও ঈদের নামাজ গড়া সিদ্ধ । ঢাক। মাদ্রাসার 
সুপারিন্টেণ্ডেট মৌলানা ওবায়দুল্লাহ পোহরা গয়াদী আত্মঙীবনীতে অনুরূপ 
সমস্যার কথা বলেছেন। তীর ভাষায "দেখে এ অংনে তিকলীদ' (পৃববতী 
ইমামদের অনুসরণ) নিয়ে সুবী সমাজ ও সর্বসাধারণের মত বিরোধ রয়েছে ।*১, 
মাদ্রাসায় অনুষ্টিত দুতিনটি 'ওয়াজ-মজলিসে আমি উপস্থিত লোকজনদের সম্বন্ধে 
এ বিধয়টি সম্পর্কে আমার মতামত ব্যন্ত করেছি ।...বিতর্কমূলক বিষয়পির মধ্যে 
একটি হল এদেশে ভুমাণ নামাজ বৈধ কি নাঃ মুসলমানদের পবস্পর বিবাদ 
ও বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ ইতিসধো আমি এ বিষনে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন 
করেছি ।”২ উভয়পক্ীর মত অবলদ্নে কণেকখাশি গ্রন্থ রচিত হয়, যথা আবদুল 
গফরের 'তিকরারে মাকল' (১৮৯৮), মোহান্মদ ইসমাইলের 'ভূম! ও ঈদের ফতুয়। 
(১৯০০) ইত্যাদি | 

উনিশ শতকে হিন্দ্‌ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মৌল প্রেরণা ছিল নব্য মানবতা- 
বাদ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্য। চিন্তার জগতে ভাবাস্তর এনেছে। ধর্ম 
মানুষের জন্য, ধর্মের জন্য মান্ষ নর, মুক্ত যুক্তিবাদের এই উপলদ্ধি থেকে মানুষের 
মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যবুগের ধর্ভীরতা থেকে হিন্দুগণ সতীদাহ, 
গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তর্গলি, অন্পৃশ্যপ্রখা, বিধবা বিবাহ, 
গৌরীদান প্রথা, কৃলীন প্রথা ইত্যাদি কতকগুলি নিয়ম ও আচার পালন করভেন। 
ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম বেন্টিকের প্রত্যক্ষ সহায়তার রামমোহন রাষ, ঈশৃরচন্দ 


১ মোহাম্মদ নইম্‌দ্দীন--এনসাফ অর্থাৎ না-মজহাবীগণেব ধোকাভদ্বন 
২ পূর্বোক্ত, বাংল! একাডেমী পত্রিকা, শ্রাণ-আশিন ১৩৮৮, পৃঃ ১১১ 





৯৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


বিদ্যাসাগর প্রমুখ নব্যপপ্থিগণ ধর্মের পাযাণ চাপা সমাজের রুগ্ন প্রাণকে মুক্ত 
করেছিলেন। সংস্কারের পথ নিরষ্কণ ছিল না, রক্ষণশীলদের বাধাবিপত্তি, তর্ক- 
বিতর, প্রাণনাশের ছমকি সবই ছিল । শেষ পর্যস্ত মানবতার জয় ঘোধিত হয়| 
হিন্দু সমাজে সংস্কার-আন্দোলনে তাই একা বিপ্লাব আছে। এই বিগ্াবের ভেতব 
দিয়ে সমাজে 'নবজাগরণ' এসেছে। 

শতাব্দীর স্থিতীয় ভাগে বাংলাব মুসলমান সমাছে যে ধর্ম-আন্দোলন হয়, 
তার প্রকৃতি ছিল ভিন। বিধব! বিবাহ বা শ্রেণীভেদ প্রথা মুসলমান সমাজের 
শীস্তীয় সমস্যা ছিল না। এগুলি ধর্ম-আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্যও ছিল 
না। তীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বাইরের শক্তিগুলি খেকে ইসলামের উপর 
যে আঘাত এসেছে, সেগুলি প্রতিহত করা । আবার নিজেদের মধ্যে শিয়া- 
আন্লি, হানাফী-মোহান্নদীর মতবাদ নিয়ে যে অন্তদ্বন্দ ছিল, তারও নিরসন করা | 
স্বধর্ীদের উন্যার্গগামিতা ও আত্মকলহেব কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তীরা 
প্রধানত: ধর্মশিক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন ।  তীঁবা মনে করেছেন, ইসলাম 
অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, কোরান অপৌকরঘেষ ও হাদিস অকাট্য বাণী। কোরান- 
হাদিসের নীতি-নির্দেশের সঙ্গে কোন আঁপোঘ চলে মা। সুতরাং ধর্নমংস্কার 
বলতে তার! সমাজের অনৈগলামিক আচাব-আচবণেব সংস্কার বুঝেছেন । রক্ষণ- 
শীল মনোভাব থেকে এর প্রেরণা এসেছে । এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন 
মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর লোকেরাই | শিশিত বাক্তিগণও এই আন্দোলনকে সমণ্থন 
দিয়েছেন । এটি নবাযূণেব মবাশিক্ষা ও নবাচিস্তার আলোকে কোন বিপ্রবমূখী 
আন্দোলন ছিল না, এ ছিল ইসলামের গুনকজ্পীবনের আন্দোলন | 

মুসলমানের 'এই ধর্সান্দোলনের একা প্রত্যক্ষ ফল বাংলা চর্চা ও ধর্মসাহিত্যেব 
স্থষ্টি। অংশতঃ হলেও পৃবে এই ধর্মীয় সংস্কার বাংলা ভাষা চ্চার পক্ষে অন্তরাষ 
ছিল। আলোচ্য যগেও সমাজের এক শ্রেণীর মান্ষের আরবী-ফারসী-উদ্দুর প্রতি 
মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তব! বাংলা ভাষাব মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। 
ভাষাগত দস্তর ব্যবধানের জন্য সাধারণ মানুষ ইসলামের মাহাত্বা বুঝতে পারছে 
না, এজন্য তারা অন্যের কৃহকের সহজ শিকারে পরিণত হয়। হিন্দু, বাঙ্গ, 
খীষ্টান সকলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মালোচনা করেন ও পুস্তক-পত্রিকা 
রচনা করেন। নতুন ধব-ভ্রান্দোলনকারিগণ এর গতিরোধ করার জন্য সাধারণ 
মান্ষের বোধগম্য ভাবাতেই ধর্মপুস্তক রচনার প্রয়োজন বোধ কৰবেন। কোরানের 
অনুবাদ, হাদিস, ফেকাহ ও অন্যান্য ধর্ষশান্ত্রের অনুবাদ হয়েছে, আবার শিক্ষা- 
মূলক, আলোচনামূলক, বিক্মূলক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছে । কোরানের 


ধর্ম ১৫ 
বঙ্গানুবাদ একদিন অকল্পনীয় ছিল। যাঁরা প্রথম অনুবাদে অগ্রসর হন, তীরা গোঁড়া 
শ্রেণীর মানুষের কাছ খেকে লাঞ্ছনা পেয়েছেন । ধর্মকথা, সাধ্‌-সম্তজীবনী এৰং 
এঁতিহাসিক বীরগাখা রচনা করে তারা মানুষের দৃষ্টিকে স্বধর্মের পথে ফিরিয়ে 
এনেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন । ধর্মপ্রচার 
করতে গিয়েই মুখের ভাষা সাহিতোর ভাষাষ উঠে এসেছে, বাংলা ভাঘাব বিরোধী 
মনোভাবের অবসান হয়েছে । 


এযুগের মুসলমানের বর্ম-আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে জনৈক লেখক 
মন্তব্য করেছেন, “চার মভহাবের ব্যাখ্যার মধ্যে ইসলামের সত্যকে সীমাবদ্ধ করে 
একদিকে যেমন চিস্তার রাজ্যে এক অতি উচ্চ প্রাচীরের স্য্টি কর! হয়েছিল, তেমনি 
ওহাবীদের গ্রহণবিমুখীনতাতেও হয়েছিল অপর একটি প্রাচীরের স্ষ্টি। এ বিশে 
মুসলিম মানসে আর স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় মননশীলতার কোন জুযোগ থাকেনি |” ১ 
বাঙালী মুসলমানের ধর্মান্দোলনকে আশ্রয় করে যে ধর্মসাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাতে 
স্বাধীনচিন্তা, মুক্তবুদ্ধিব ছাপ পড়েনি, এটিই তার প্রধান কারণ ছিল। অশিক্ষা ও 
দরিদ্র্য মানুষের প্রধান শক্র ছিল। রাজনৈতিক ও অনৈতিক মুক্তির মধ্যে মানুষের 
আস্মজাগরণ ও নবজাগরণ সন্ভব, একথা সেযুগের কোন শ্রেণীর নেতাই উপলদ্ধি 
করেননি । তীর ধর্মের মধ্যেই মুক্তির ও উন্নতির পথ খুঁজোছেন।২ তার। 'আত্ব- 
রক্ষামলক নীতি ঘিয়ে প্রাচীন বারাতেই ইহবিমূখ আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ 
করেছেন | ক্ুতরাং এ শ্রেণীর রচনা সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে 
পারেনি | ধর্মের কারণে একটি ঘুমন্ত সমাজ জেগেছে সত্য, কিন্তু সে শক্তিকে 
সমাজের ছিদ্রপখ বন্ধ করার কাজে লাগান হয়েছে, সমাজের বিকাশ ও মুক্তির কাজে 
প্রয়োগ কর! হয়নি। মুসলমান সমাজের উক্ত সংস্কার আন্দোলনের এটাই প্রকৃত 
বৈশিষ্ট্য । 


এপ 


১ প্ৰাচল, কাতিক ১৩৮৩, পৃঃ ১ 

২ ফারায়েজী আঙল্দোলনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক শোঘণমূক্তির বীজ ছিল সত্য কিন্ত নেতাব। 
জাতিধর্ষ নিথিশৈষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একর্র করতে পারেননি | ধর্মীয় রও 
থাকার ফলে হিঙ্গু কৃষক প্রজা ফারায়েজী আলোলনে যোগদান করেনি । লচেৎ শোক 
ও অত্যাচারী জমিদাব-মহ'জনের বিকদ্ধে এ আল্দেলিন শ্রেণী সংগ্বাষের রূপ নিতে পারত | 


শিক্ষ। 


আলোচ্য যুগে বাংলার মুসলমান সযমাছে শিক্ষ। প্রগজটি ভাটিল কপ ধাবণ 
করে।১ অথচ শিক্ষাই ছিল জাতিৰ জীবন-মরণ কাঠি। একটি সমাজেব 
উন্নতি-অবনতি নিভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ-বর্জনের উপর | উনিশ শতকে 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা চর্চা জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক 
ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে এ শিক্ষা নিরে সংশয়, দ্বন্দ ও মতবিরোধ 
দেখা দেয়। বৈষয়িক উন্নতিব জন্য ইংরাজী ভাঘা '৪ পাশ্চাত্য বিদ্যা আবশ্যক 
হলেও ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনেন জন্য আরবী-ফাবসী ভাষা শিক্ষা 
ও শাস্্রজ্ঞান অপরিহাষধ ছিল | মুসলমান আমলে ফারসী ছিল রাঁজভাঘা | 
রাজপদ লাভ করাব জন্য হিন্দু-মুসলমান উভযেই এ ভাষা শিক্গা করতেন। 
সুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরবী-ফারপীর কদব ছিল। সতেব-আঠার 
শতকের দিকে এদেশের আর একাটি ভাষাৰ আমদানী হয়---সেটি হল উদ্দ ভাষা | 
উত্তর ভারত থেকে শাসক শ্রেণীর মৌখিক ভাষা হিসাবে উর্দু আরবী-ফারসীর 
পাশে স্থান করে নেয়। হিন্দু সমাজে ধর্ম 'ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কৃতেন 
চ্চ ববাবব অব্যাহত ছিল । রাভভাষা ঝা! ধর্মভাষার মর্ধাদা না পেলেও যাত- 
ভাঁষা বাংলা চঠাব ধাবা কোন সমন শকিবে যাথনি। ইংবাজদেব আগমনের 
পূর্বে বাংলাদেশে এই পাঁচটি ভাষার গ্রচলন ছিল 1 মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতু- 
স্পাঠীতে এগুলির চর্চা হত। ইংরাজ আমলে ইবাজী ভাঘার প্রচলন হলে ভাষার 
খ্যা দাঁড়ায় ছয়টি। এক সময় সরকার আইন কবে অফিস-আদ/লতের ভাঁষা 
হিসাবে ফারপীর স্লে ইংবাজীব প্রবর্তন করেন (১৮৩৭) স্কুল-কলেজে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হব । লর্ড "ওয়ারেন হেস্টিংগ কলিকাতা মাদ্রাসা 
(১৭৮০) স্বাপন করে ফারপী শিক্ষার বাবস্থা করেন বিচার 'ও রাজস্ব বিভাগে 
যোগ্য কর্নচারী তৈবী কবর জন্য। কোর্ট উইলিয়ম কলেজেও (১৮০০) 
ইংবাজী-বাংলাব সাথে উর্দু-ফারপী শিক্ষাৰ শাবস্থা ছিল। বছদিন এ ব্যবস্থা 
১ প্রদীপ সিনহ। বলেছেন, 70০00330101) 01 ৮1108) 20581163011 01৩3918৭ % 
81159 01 98513 9086 01 1101) 216 01089010301 03713160115, 


[9,110 91073--7855160717। 02181870 :14477201 01 91৮10117911). 
চ100 70000901555, 29109068, 196১, 0,১50 


শিক্ষা ৯৭ 


চালু ছিল, ততদিন মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেরনি ; 
সমস্যার আকার ধারণ করে তখন, যখন ফারসী রহিত করে ইংরাঁজীর প্রচলন 
হয়| কলিকাতা মাদ্রাসায় ইরাজী শিক্ষা দেওয়ার প্রশ উঠলে (১৮২৩) আববী- 
ফারসী ভাষা ও ইসলাম ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে প্রতিষিত মাদ্রাসার মৌলিক আদশ 
ক্ষণ হবে, এরূপ অজহাতি দেখিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক মণ্ডলী প্রথমে প্রতিবাদ 
করেছিলেন, কিন্তু পরে এ মাদ্রাসার অঙ্গনে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয় (১৮২৬)। 
১৮৩০ সালে মাদ্রাসার ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিক ইংরাজী শিখতো | ঢাকার মুপলমানগণ 
শহরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্বাপনের জন্য হেবসের নিকটে আবেদন করেছিলেন 
(১৮২৬); কিন্তু অ্র্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তাদের আবেদন অগ্রাহ্য 
করে দেন। ম্শিদাবাদে নবাব পরিবারের সন্তানদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াব 
জন্য একটি প্রথমিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮২৪)। এছাড়া, খীষ্টান 
মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালরগুলিতেও কিছু কিছু মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ 
করত। ক্ুতরাং ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এ সময় পর্ধস্ত মুসলমানদের 
বিরূপ মনোভাব ছিল না।১ বরং বলা যায়, এ সমন পধন্ত প্রয়োজন ছিল না 
বলে তীর এ ব্যাপারে মনোযোগ দেরনি। বখন ইংবাজী ভাষা ও পাশ্চাভা 
বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন দেখ! দিল, ভখন মুসলমান মমাদ্ে নানাবিধ মঙ্কাট 


সৃষ্টি হয়েছিল । ৃ 
মসলমান সমাজে বিশু, বিদ্যা ও কলের দিক দিষে আশরাফ, আতিরাফ 


শ্রেণীভেদ ছিল । উদ্চ বণের হিন্দুর মত আশরাফ বা অভিছাত মুসলমানদের 
মধ্যে লেখাপড়ার রীতি ছিল, নিয়ন বণেব হিন্দুব মত আতনাক ঝা আঅনভিজাত 
শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। শেখ, সৈয়দ, মোঘল, 
পাঠান বংশোভ্তত লোকের! নিছেদের অভিজ্গাত মনে করতেন | কৃষক, মাঝি- 
মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজর ছিল আতরাক শ্রেণীভুন্ত। দেশের এরাই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ 1 শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। গ্রামের কোন কোন 
পরিবারের ছেলেরা মন্তব মাদ্রপরি লেখাপড়া করত বটে, কিন্ধ সেটি ছিল ধর্ম 
শিক্ষা নির্ভর ; বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষান 
মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত ছিল । জুতরাং তাদের মব্যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ 
বা বর্জনের কোন প্রশই উঠে না। আশরাফ শ্রেণীর মধ্যে একটি 'অংশ যথা 
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১৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


আলেম, পীর, দরবেশ, যৌলবী, মওলানা কেখল আরবী-ফারসী শিক্ষায় নিজেদের 
নিয়োজিত রাখতেন, সমাজের পাথিব ভালমন্দের কথা না ভেবে, মানৃষের 
আধ্যাত্বিক উন্নতির দিকে তীরা অধিক নভর দিতেন। তদের কাজ ছিল ধর্ম 
প্রচার কর৷ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান গুলি পালন করা ।১ যেহেতু ইসলামের 
ধর্মশান্ত্র ও ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ 'আরবী-ফারসীতে লেখা, সেহেতু আরবী- 
ফারসী শিক্ষা ছাড়া তীদের গত্যন্তর ছিল না। ইংরাজী ও বাংল! শিক্ষা বিস্তারের 
সঙ্গে টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ক্রমশ: হাস পায়। কিন্ত মুসলমানরা মক্তব মাদ্রাসার 
শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিরে রাখে । ফারসী শিক্ষার মানও উন্নত ছিল। উইলিয়ম 
এযাডাম তার শিক্ষ। সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছেন বে, বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে যে 
শিক্ষা দেওয়! হয়, তার তুলনায় মাদ্রাসার ফারসী শিক্ষা অধিক সংহত ও উদার 
প্রকৃতির ছিল। 

সাধারণভাবে অভিযোগ কর! হয় যে, ফারসীর প্রতি মোহ থাঁকায় মসলমানরা 
এ ভাষা ত্যাগ করতে পারেননি। ভারতবর্ষে রাজকার্ধ পরিচালনা, শিক্ষা ও 
শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার বাহন হওয়ায় ফারসী শিক্ষা সামাজিক মর্ধাদার কারণ হযে 
দাঁড়ায়। ফারসী বিদ্য। সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি লাভের উপায় ছিল। জয়ি- 
দারপুত্র ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শিখেছিলেন বলে পরিবারের লোকের কাছে সমাদর 
পাননি, তিনি দূঃখে গৃহত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন 
করে ফারসী আয়ত্ত করেন, তখন গৃহে সম্মান হয়। রামমোহন রা প্রথমে 
ফারশী শিখেছিলেন, ডিগবী সাহেবের অধীনে সেবেস্তাদারের কাজ করার সময় 
ইংরাজী শিখেছিলেন | 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২৩) পত্রিক! তাঁরই সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। তার 'তুহফাতুল মওয়াহিদিন' (১৮০৪) ফাবপীতে রচিত। 
স্বারকানাথ ঠাকুর উত্তম ফারপী জানতেন। মুসলমান বনেদী পরিবারগুলিতে 
ফারসীর স্থান এর আলোকে বিচার করলে তাঁদের মোহের কারণ বুঝা যায়। 
গোলাম হোসেন সলিম বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ “রিয়াজ-উস-সলাতিন' 
(১৭৮৬-৮৮) রচন। করেন ফারপীতে। তিনি উডবি সাহেবের অধীনে 
মালদহে চাকুরী করতেন । তীর ন্যুনাধিক একশো বছর পরে যুশিদাবাদের 
দেওয়ান খোন্দকাৰ ফজলে রাব্বি 'হাকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ" (১৮৯১) 


১. সব রকমের নামাজ পাঠ ষথ। প্রতিদিন পাঁচবার ফরজ, সুনুত ও নফল নাঁয়াজ, জুমার 
নামাজ, ঈদের নামাজ, রমজানের মাসে তারাবী নামা, জানাজার নামাজ, এসতেশকার 
নামাজ প্রভৃতি এবং মিলাদমহফিলে দোয়া দরুদ পাঠ, বিবাহ পাঠ ইত্যাদি মসলমানেব 
ধর্মীয় ও সামার্ছিক অনুষ্ঠানগুলি আরবী ভাষাতে সম্পন্ন কবতে হয় । 


শিক্ষা ৯৯ 


রচনা করেন কারসীতে । হগলীর ইম।যবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী 
(মৃত ১৮৭৩) ফারসীতে মখজল উলুম' গ্রন্থ লেখেন। আবদুল লতিফের পিতা 
কাজী ফকির মোহাল্মদ 'জামিউল তাওয়ারিখ' (১৮৩৬) গ্রন্থ লেখেন ফারসীতে। 
আবদুল লতিফের তত্তাবধানে ও সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহর সম্পাদনায় ফারসী সাপ্তাহিক 
'দূরবীন' (১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। 'মহামেডাঁন লিটারেরী সোসাইটি'তে (১৮৬৩) 
বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হত ইংরাজী, ফারসী ও উর্দূতে। ঢাক। মাদ্রাসার 
প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর কবিতার সংকলন 
'দিওয়ান-ই-ওবায়দী: (১৮৮৬) ফারপীতে রচিত হয় । আশরাফ শ্রেণী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি চার ক্ষেত্রে ফারসীকে এভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন । কলিকাভা 
বিশ্ববিদ্যালয থেকে যাঁর ডিগ্রী নিয়েছেন, তাদের বিষয় নিরবাচনের তালিকা 
দেখলে বুঝা যায়, তাদের কিরূপ ফারসী-্রীতি ছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ 
সাল প্ধস্ত যে সকল ছাত্র বিএ (অনার্স) 'ও এমএ পাশ করেছেন, তাঁদের বিষযতিত্তবিক 
একটি পরিসংখ্যান এরূপ ২ 


বিষয় সংখ্যা হার 
ফারসী ১০৭ ৫৩.২ 
ইতরাজী ৫৩ ২৩.৩ 
আরবী ১ ১০.৪ 
গণিত ১০ ৮ 
দর্শন ৮ - 
বিজ্ঞান €ে -- 
ইতিহাস ৩ সস 
সংস্কৃত ২. -- 


কারসীর সংখ্যা সবোচ্চ। স্বরণীয় বে, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান 
ছাত্র এ সংখ্যার মধ্যে আছে । সুতরাং রাজভাষার পরিবর্তনে বাংলার এক 
শ্রেণীর মুসলমানরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন | বৈষয়িক সুবিধা 
হারাবার ফলে তাঁদের মনঃক্ষণুতা আরও বেড়ে বায়। আইনের ছারা একট। 
ভাষার মুণ্ডচ্ছেদ হলেও যাঁরা এ ভাষাকে ভালবাসেন তারা রাতাবাতি এটিকে 
বিসরন্০ দিতে পাবেননি । সুতরাং ফারসী ভাষার প্রভাব মুসলমান সমাজে 
থেকে যায়। 


১ পরিসংখ্যানটি ১৯২৯ শালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেগুারের খাহাষ্যে 
প্রণীত। পরিশিষ্ট ১ (ক) ভ্র্ব্য। 


১০০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


বদরুদ্দীন উমর এটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। 
রাজভাষার সম্মান হতে ফারসীর স্যানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছেন শাসক" 
গোষ্ঠীর সাথে কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তেৰ একটি ড়যন্ত্ 
হিসাবে । তীদের আশঙ্কা হয়েছিল, ফারপী ত্যাগ করলে তার! স্বাধীন মনোবৃত্তি 
হারিয়ে “দাস মনোভাবাপন্ন' হয়ে পড়বেন ।১ কারণটি একেবানে অম্লক 
ছিল না। কলিকাতার সাময়িকপরে এ নিবে আন্দোলন হয়। ১৮২৮ সালের 
২৬ জানুয়ারী একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে লেখা হয়, “ফাসী বর্তমানে সমগ্র 


বাংলাদেশে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হণ । ই'ছা বিচারক, উকিল, বাদী, 
বিবাদী অথব! সাক্ষী কাহারই ভাষা নয়) আমরা মনে করি, বি কোন বিদেশী 
ভাষাকে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইরাজী ভাষাই 
গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইরাজীকে সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণের প্রধান 
আপত্তি ছিল এই যে, বাঙালী জাতি ইংবাজী জানে না। কিন্তু এখন সে 


আপত্তি টিকিতে পারে না। এখন হিন্দু কলেজে 8০9০ ছাত্র ইংরাজী শিখিতেছে। 
কলিকাতার অন্যান্য স্কুলগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরাজী শিলা 


পাইতেছে। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে তাহাদেব পক্ষে 
এই ভাষায় আদালতেব কাজ চালান কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাহাতে 
ফাশারি জায়গায় ইংবাজীকে আদালতের ভাষাবপে প্রচলন কবেন মেজন্য কলিকাতা- 
বাসীদের আবেদন কৰা উচিত । যদি এই' আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহ! হইলে 
দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইবে |” ১৮৩৪ সালের ১১ মার্চ এ পত্রিকা মনকারের 
কাছে দাবী করে যে, সরকারী চাক্বীতে নিষোগের ব্যাপারে ফারশীর পরিবর্তে 
ইংরাজী জ্ঞানকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত 1১ মুসলমানদের 
ইংরাজী-ভীতি পশ্চাদপদ মনোভাবের লক্ষণ হলেও এটি একটি এতিহাসিক ঘটনার 
প্রতিক্রিয়ার ফল, যা তাদের জাত্াাভিমানকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছিল । 
এ স্ময় লঙ় মেকলের দন্তোক্তি, একটি ভাল ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি আঁধারের 
বইএর হূল্য ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমস্ত গ্রশ্থেব মূল্যেব সমান" তাদের 
ক্ষুব্ধ চিন্তকে আর্ও ক্ষ্ধ করে তোলে । এতে তাদের এতিহ্যকে আকড়ে ধরার 
মনোবৃত্তি প্রবল হয়। অপরপক্ষে ইংরাজ ও ইংরাজীর প্রতি শন্দেহ ও বিরূপত৷ 
বৃদ্ধি পায়। উপহুক্ত সময় না দিয়ে আকস্মিক পরিবর্তনকে তীর! সন্দেহের চক্ষে 
১ বদরদ্দীন উমর-_পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, পৃঃ ৯ 
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দেখেছিলেন। যুগের পন্বিবর্তনের বারাটিও তীরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে 
ব্যথ হন বলে আমাদের বিশ্বাস। 

জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান 
সকল শ্রেণীর কবির রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগে গদ্যশিল্পের 
প্রসার ঘটলে বাংলা ভাষার শক্তি অনেক বেড়ে যার। ফলে শুধু শিল্প-সাহিত্য 
চচা নয়, শিক্ষা, রাজকার্য ও অন্যান্য বিষয়কর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহারের 
আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলার এই উপযোগিতার কথা উপলদ্ধি করেই 
সরকার ১৮৩৫ সালে ইংরাজীর পাশে বাংলাকেও শিক্ষা ও বাজকার্ষের 
অঙ্গী করে নেন। মধ্যযুগের মোল্লা-পুরোহিত শ্রেণীর লোক বাংলায় ধর্মকথা 
লেখার বিরোধী ছিলেন । কিন্ত নবাব-স্থলতানেরা বাংলা ভাঘার বিরোধিতা 
করেননি । তীরা অনেকে বাংলা ভাষা চর্চায় বাস্্ীয পৃষ্ঠপৌঁধকতা দান করেছেন। 
দৌলত উজির" (অর্থমন্ত্রী) বাহরাম খান, 'অমাত্য তনয়, আলাওল, প্রধান 
উজিধ' মাগন ঠাকুর বাংলার মেবা করেছেন । জুতরাং মুসলমান অভিজাত 
শ্রেণী বাংলাকে উপেক্ষা করেননি; এদেশে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান 
অভিজাত শ্রেণী বাংলাকে উপেক্ষা করেননি । এ দেশে বাংলা ভাষার প্রতি 
মুসলমান শ্রেণীর উপেক্ষার ভাব জন্যে সম্ভবতঃ উদ্দুর আমদানীর পর। উদ 
আরবী লিপিতে লেখা হত, আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য সেখানে ছিল। 
দিল্লী-লক্ষৌর অনুকরণে একে তীরা মৌখিক ভাষা! হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্কান দেন এবং বাংলাকে নিম্ন শ্রেণীর ছোটিজাতের ভাষা 
বলে তাবতে থাকেন। কিন্তু বাংলার শক্তি ছিল বৃহত্তর জনগণ । আধুনিক 
যুগে ছাপাখানার দৌলতে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাঘ। 
অনেক উপরে উঠে আসে ; শিক্ষা, শিল্প, কাব্য, বন্তুতা, আদোচনা, সমালোচনা ও 
নিত্যনৈমিত্ভিক কাজে বাংলা ব্যবহারের উপযোগিতা সম্প্রসারিত হ উদূ-খাংলা 
বিতর্ক তুলেও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে বাংলাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব 
হয়নি। আবদুল লতিফ আভিজাত্যের মুখ চেয়ে শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের 
জন্য উদু এবং গ্রামের নিমবিত্তের জন্য বাংলা শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন | 
উনিশ শতকের লোড ভাগে বাংলার মুসলমান লেখকগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়েই মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার মর্ধাদা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন 
এবং জীবনের সর্বত্র বাংল! চার উপযোগিতা প্রচার করেন। তবে তীর হিন্দুর 
হাতে গড়া বাংলা ভাষা ও হিন্দ়্ানি ভাবান্িত বাংল! সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক 
করেছেন, এবং কেউ কেউ ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলমানের 
'জাতীয় ভাষা", 'জাতীয় ভাব" ও "জাতীয় সাহিত্য" সথাষ্টির কথা বলেছেন। 


১০২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার৷ 


বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বখন পরিবর্তনের পালা চলেছে এবং ইংরাজী 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তখন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার 
আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পশ্চিবঙ্গে তিতুমীর (১৭৮২- 
১৮৩১) ও পর্ববজে হাজী শরিয়তুলাহ (১৭৮০-১৮৪৯) ও দুধু মিঞা 
(১৮১৯-১৮৬২) ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ শাসন- 
শোষণ বিরোধী মনোভাব গঙে তোলেন। ইসলামধনে যেসব কৃসংস্কার ও 
অনৈসলামিক রীতিনীতি আছে, সেসব দূর করে কোরান-হাদিসের আদশে 
ইসলামকে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তীরা ক্রমে রাজ- 
নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পযন্ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
লিপ্ত হন। তিতুমীর 'বাশের কেলা' নিন্নাণ করে ইংরাজ সেনাবাহিনীর সহিত 
যদ্ধে নিহত হন (১৮৩১) । শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধশযুদ্ধ ঘোষণা করে 
এ সময় সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সৈন্যের হাতে পরাজিত 
ও নিহত হন (১৮৩১)। তীর মৃত্যুর পরও জেহাদ আন্দোলন অব্যাহত ছিল৷ 
১৮৪৯ সালে ইংরাজ পাঞ্জাব অধিকার করলে জেহাদীদের আন্দোলন বিটিশ 
বিগোবী আন্দোলনে পরিণত হয় ।২ বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদ ও অথ সংগৃহীত 
হয়ে সীমান্ত প্রদেশে এই জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হত । মালদহ, ঢাকা, 
রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদীদের প্রচারকেন্্র ছিল। এই আন্দোলনই 
সাধারণভাবে 'ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর 
সৈয়দ আহমদ শহীদের আদশের দ্বারা প্রভাবিত হরেছিলেন । অত্যাচারী 
জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল। তার। এ সংগ্রামে সরকারে 
সহানুভূতি বা সমর্থন পাননি, উপরন্ত সরকার জমিদার ও নীলকরদের পক্ষ 
নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালিয়েছেন । এর ফলে ইংরাজ বিরোধী 
মনোভাব জোরদার হয়, ইংরাজী ভাষা-সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহর্ণ যোগ্য 
নয় বলে ফতোয়৷ জারি হয়| গ্রামের মানুষের ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিরোধী 
মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন “আমার জীবনীতে লিখেছেন, 
“আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরপ 
ছোটখাট শয়তান হয় ।...সরাব খায় । জাবহাঝটকার বিচার নাই | হালাল হারামে 
প্রভেদ নাই। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে 
হাঁটে, সাহেবি পোশাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় 
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ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...নম্রতার নাম গন্ধ থাকে না ।'১ 
ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্রদের ইংরাজী 
বিরোধী মনোভাবের একটি বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, “বিতমানে অধ্যয়নরত 
কলিকাতা ও ছগলী মাদ্রাসার ছাত্ররা এসেছে পূর্ববঙ্গ হতে। এদের মধ্যে 
আবার চট্টগ্রাম ও স্ুুধারামের ছাত্র সংখ্যাই বেশী | পশ্চিমবঙ্গ বা শহরতলীর 
জেলাগুলির ছাত্র সংখ্যা শতকরা চার/পাঁচি ভাগ ॥ চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্ররা 
খুবই ধর্মান্ধ, আধুনিক জীবনের প্রতি তাদের সামান্যতম সহানুভূতি নেই। 
স্বভাবতই তারা ইংরাজী শিক্ষার বিরে!ধী হয় |”১ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে 
অনেকে ধর্মনাশের আশঙ্কা করতেন।5 খ্রীস্টান মিশনারীগুলি ইসলাম বিরোধী 
প্রচার চালিয়ে এ-আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছিল | সেখানে বিদ্যাচ্চা করতে 
গিয়ে অনেক হিন্দুছাত্র খীস্টধর্্ন গ্রহণ করে, মুসলমান ছাত্রেরও দৃষ্টান্ত বিরল 
ছিল না। ইয়ং বেলদের আচার-আচরণ কনিকাতা৷ শহরে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
শ্রেণীর মনে প্রতিক্রিয়া স্্টি করেছিল। ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার 
শিক্ষিত মুসলমানরা তীদের সন্তানদের এঁতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন ; ইয়ং বেঙগলদের 
প্রতাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তারা ইংরাজী শিক্ষার কথা ভাবতেন না।৪ এর উপরে 
আছে মুসলমানদের ক্রমবধমান দারিদ্র্য | ব্যয়বছল ইংরাজী স্কুলে সন্তানদের পড়ান 
দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক বিদ্যালয়গলি ছিল শহর 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, গ্রামে যাদের সামানা সাম্য ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে 
ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারেনি । 

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় সরকারের শিক্ষানীতির কথা | ব্রিটিশ খাসণের প্রথম 
প্চাশ-যাট বছর ইস্ট ইণ্ডিয। কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন স্পষ্ট শিক্ষা- 
নীতি গ্রহণ করেননি! প্রথম দিকে বরং উদাসীন ছিলেন এই ভেবে যে, শিক্ষার উপর 
হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়৷ হবে । এদেশে মক্তব-মাদ্রাসা, টোল- 

১ আমার জীবনী, পৃঃ ১৩৩ 
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৩ আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনকে বলেছিলেন যে, তিনি লোকের মত নিয়ে জেনেছেন 
সমাজের এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, ইংরাজী শিক্ষা] মুসলমান ধর্মমতে অবিশ্মাস জন্যায়। 
আবার কেউ কেউ ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতিতে মসল মান ধর্মমত শিক্ষ1 দেওয়ার ব্যবস্থা ন। 
থাকায় এ শিক্ষ। নিশ্রয়োজন বলে মত দেন | মালঞ্চ, ভাদ্র ১৩২৪, পৃঃ ৩৮৩-৮৪ 

8৪. 1091. 0510069 5/15৩- 71068 07 £%6 10069. 008668 72 ?770069 ৫ 
17796677 7007,001, 7,00৫0013, 1883, 0, 36 


১০৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


চতুষ্পাঠীতে ধর্ম-শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। খ্রীস্টান মিশনারীরা স্কুল খুললে কোম্পানির 
লোকেরা তাঁদের উত্সাহ দেননি বরং মিশনারীদের বাঁধা দিয়েছিলেন এই আশঙ্কায় যে, 
ধর্মভীরু ভারতবাসী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে ক্ষিপ্ত হবে।১ ডিরেক্টরদের একজন 
পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা দিলে আমেরিকায় বিটেন- 
বাসীর যে দশা হয়েছিল ভারতেও মেরূপ ঘটবে ।২ অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ 
হলে আত্মজাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন হবে, বার পরিণতি স্বরূপ ভারতবধ থেকে 
ইংরাজদের পাতিতাড়ি গুটাতে হবে । কিন্ত একটি দেশের কোটি কোটি মানুষকে 
চিরকাল অশিক্ষার অন্ধকারে রাখা যায না ; তাছাড়া, প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় 
লোকের সহযোগিতা আবশ্যক হয় । ১৮১৩ সালে ২০ বছর মেয়াদী সনদ 
লাভের সময় কোম্পানি ভাবতীয়দের শিক্ষা দানের জন্য সব প্রথম বাঘিক 
১ লক্ষ টাক৷ ব্যরের অনুমোদন লাভ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খীস্টান 
মিশনারীদের পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক প্রচার করতে বলা হর, যার কলে উইলিয়ম 
কেরী প্রমুখ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের স্থযোগ পেয়েছিলেন |" ১৮২৩ সালে 
'জেনেরাল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' বা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ 
গঠিত হওয়ার আগে পরধস্ত এ ১ লক্ষ টাকার সুষ্ঠু ব্যয় সন্তব হয়নি। ছোরেস 
হেম্যান উইলগন এর পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি ও বিচারপতি এডওয়াড হাইড 
ইস্ট বেশীর ভাগ টাক বেমধকারী হিন্দু কলেজের জন্য ব্যয় করেন। ১৮২৫ 
সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরাডা ক্লাশ খোলা হয় এবং হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরাজী 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় | উল্লেখযোগ্য যে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা 
পড়ার সুযোগ পেত না। সুতরাং তৃতীয় দখঝের আগে পর্ষস্ত শিক্ষা বিস্তারের 
ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ একান্ত ভাবে কলিকাতা শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, সরকারের 
বরাদ্দকৃত অর্থের ফলভোগী হরেছে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ বিত্তের হিন্দু সম্প্রদায়। 
দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অপরাপর জনসাধারণ সে সুবিধা থেকে বাঞ্চত হয়েছে । 

শিক্ষার মাবাম কি ও শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ সে 
সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি । গবরনর-জেনারেল লর্ড বেনিটঙ্ক 
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শিক্ষা ১০৫ 


শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন | তার পরামশে জনশিক্ষা সাধারণ 
পরিষদের ডিরেক্টর লর্ড মেকলে ভারতের শিক্ষা-সংক্রান্ত শিন্তব্যপত্র' প্রকাশ 
করেন (১৮৩৩)। তার আগে পরিষদে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিভর্ক হয়। 
ওরিরেন্টালিস্ট ব৷ প্রাচ্যপন্থী ও এঙগলিসিস্ট বা পাশ্চাত্যপন্বী--এ দুই দলের মধ্যে 
বিতর্ক হয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে । মেকলে ছিলেন 
ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্গপাতী। তিনি স্বীয় মন্তব্য- 
পত্রে এদেশের উচ্চ শ্রেণীর মব্যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। 
তার প্রথম যুক্তি হল, এ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে তীরা পরে নিজেদের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ করে নিবে, এটাই মেকলের “ফিলট্রেসন থিওরী” বা 
'অভিসেচনতত্ব' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় যুক্তি হল, ইংরাজী শিক্ষা প্রবতিত 
হলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধার স্থা্ট হবে--এতে ভারতীয়দের 
মধ্যে এমন একটি শ্রেণী তৈরী হবে যারা রক্তে ও বণে ভারতীর খাববে, কিন্ত 
চিন্তাধারা, শণীতিজ্ঞান ও বৃদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ হয়ে পড়বে । এরা সরকারের 
অনুগ্রহপ্রা্থী হয়ে আনুগত্য বজায় রাখবে । মেকলেব অন যুক্তি ছিল, সোটি 
তার মাকে লেখা একটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে; তিনি সেখানে বলেছেন, 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বদি আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করি তা হলে ত্রিশ 
বছর পরে বাংলাদেশে কৌন পৌন্তলিক থাকবে না 1”১ বলা বাছুলা, খ্রীস্টধ্ম 
প্রচারের জ্বিধার কখা তিনি ইঙ্গিত করেছেন । মেকলেব প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
১৮৩৫ সালের ৭ মাচ শরকার ইংবাঁজী ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষা খাতে 
সরকারী অর্থ-ব্যয়ের কথ। বল! হয়।১ মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার 
কখা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ বলেছিলেন, কিন্তু জনগণের আপত্তির কারণে 
সেগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদান পদ্ধতি অব্যাহত 
রাখা হল বটে, কিন্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বৃত্তি বণ্টনের ধ্যবদ্থা গুহীতি হয়। 
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আলোকে ভারতীয়রা উদ্ভাসিত হবে এবং ক্রমশঃ পৌন্তলিকতী। ও কুসংস্কারের স্বলে 
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১০৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার 


এরূপ প্রতিযোগিতায় ইংরাজী বিদ্যালরের ছাত্রদের সুবিধা হত বেশী। 
১৮৩৬ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানে 
হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র পড়ত। এ্সালে সরকারী খরচে কলিকাতায় 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় । ১৮৩৭ সালে ফারসী ভাষা রহিত করে 
ইংরাজী ও মাতুভাঘায় আদালত ও অফিসের কাজ চলবে বলে ঘোষণা করা হয়। 
১৮৪৩ সালে হিদ্দ কলেজে আইন পড়াঝার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৪ সালে ভারতীয়- 
দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
হয়। ১৮৪২ সালে জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের স্থলে “এডুকেশন কাউন্সিল 
বা শিক্ষা পরিষদ নামকরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার অধীনে আনা হয়। 
১৮৪৪ মালে পরিষদ কতকগুলি জেল স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৩৫-৩৮ সাল 
পর্ধস্ত জরিপ চালিয়ে উইলিয়ম এ্যাডাম শিক্ষা বিষয়ক তিনটি রিপোর্ট তৈরী 
করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। 
১৮৪৪ সালে সরকার প্রতি জেলায় মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ৩৬টি জেলায় ১০১টি 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এগুলিকে রেভেনিউ বোর্ডের তন্তাববানে রাখা হয়। 

যেভাবেই বিচার করি না কেন, সরকারের এসব প্রচেষ্টায় লাভবান হয়েছে 
শহরের লোকেরাই এবং বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষানুরাগীরাই । মুসলমানদের 
মধ্যে এসময় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়নি। কেবল কলিকাতি৷ মাদ্রাসায় প্রাথমিক 
মানের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়। হত, মাদ্রাসার ছেলের। কলেজের উচ্চ শিক্ষিত 
ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পাত না । 

উনিশ শতকের ব্রিশ-চল্লিশ দশকের দিকে মুসলমানরা এসব কারণেই 
আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে । বৃহত্তর জনগণ নানারূপ ভাববারা ও 
চিন্তাধারার ছন্দে আন্দোলিত হয় এবং নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ 
অনিশ্চয়তার মব্যে বিরাজ করতে থাকে । ষাট দশকে আবদুল লতিফের 
আবিভাব না হওয়। পর্ধস্ত বাঙালী মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের কাল 
গেছে। ঘাট-সত্তর দশক থেকে যাঁরা শিক্ষা আন্দোলনে এগিরে আসেন, তাদের 
এসব বাধাবিপত্তির সন্বুখীন হতে হয়েছে। আরবী, ফারসী, উদ্দু, ইংরাজী, 
বাংল। এই পঞ্চ ভাষায়১ শিক্ষা সমস্যা, বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে 


পম সব ৯ সদ অপ 


১ ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় এ পাচটি ভাষ শিক্ষ) দেওয়া হত। এর বছর ই্ষে।- 
আরবীর স্থলে ইঙ্গে।-ফারসী বিভাগ খোল! হয়, ততসঙ্গে বাংলা ও উর্দু শিক্ষারও ব্যবস্থা 
আছে। 





শিক্ষা ১০৭ 


প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সমাঁজের দারিদ্র্যদশা, ধন ও ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষার ছন্দ, ক্রুটিপূ্ণ পাঠ্য-পুস্তক, নারীশিক্ষার প্রতি বিমুখতা, সরকারের অপরিণত 
শিক্ষানীতি, সমাজের ধর্মান্ধতা, সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ বিষয় 
সম্বন্ধে তাদের প্রথমে ভাবতে হয়েছে, তারপর শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসচী গ্রহণ করতে 
হয়েছে। সমাজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে তারা অবৈতনিক শিক্ষা ও বৃত্তি- 
দানের ব্যবস্থা করেছেন, মুসলমান অধ্যঘিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্বাপনের চেষ্টা 
করেছেন, বোডিং স্থাপন করে স্কুল-কলেজে ছাত্রদের থাকার সমস্যা দূর করেছেন, 
সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদন ও 
স্মারকপত্র প্রদান করেছেন, ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে ব্যবহারিক ও অন্যান্য বিদ্যা- 
দানের ব্যবস্থা করেছেন, ভাষাগত পরশ শেষ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, মাতৃভাঘ। 
বাংল! ছাড়া গত্যন্তর নেই, ইংরাজী শিক্ষার বিপক্ষে যে ভুল ধারণ ছিল, তা নিরসন 
করেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর 
করেছেন, সভাসমিতি থেকে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন, পর্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলে জনগণের মনোযোগ আকধণ 
করেছেন! এক কথায় তারা বহুমুখী দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা প্রসারে অংগ্রাম 
করেছেন। 

সিপাহী বিদ্রোহকে শাসক ইংরাজ মনে করেছিলেন, রাজ্যহারা মুসলমানদের 
ক্ষমতালাভের পুনঃপ্রয়াস বলে। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও আক্কোশ 
আছে, এট তীরা বুঝতে পারেন। মুসলমানরা সামাজিক ও আথিক দুর্গতির 
জন্য ইংরাজদের দায়ী করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজদের অনেক ক্ষয় 
ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, বিদ্রোহ দমন করতে খরচ হয় চার কোটি টাকা । 
সুতরাং ভারতীয়দের প্রতি তীদের মনোভাব পরিবতিত হর । বিশেষ করে, 
তারা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর দেন। শিক্ষার অভাবই 
মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ, এজন্য কিভাবে শিক্ষা বিস্তার করা থায়, 
সেদিকে প্রথম মনোনিবেশ করেন। সে সময় মোটামুটি আলোকপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, 
বিচক্ষণ, কর্মপটু ও উদ্যমী পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আবদুল লতিফ ও 
উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদকে নিবাচন করা হয়। আবদুল লতিফের 
অব্যবহিত পরে সৈয়দ আমীর আলীর আবিভাব হয়! তাদের পরম্পরের 
দৃষ্টিভজির পার্থক্য থাকলেও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। 
আবদূল লতিফ ও আমীর আলী ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতির মাধ্যমে যৌথভাবে 
মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে চেষ্ঠা করেছেন। আবদুল লতিফ 


১০৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিত্তা-চেতনার ধাঁর। 


মাদ্রাসাগুলিতে আরবী-ফারসী শিক্ষা অব্যাহত রেখে তার সঙ্গে ইংব্রাজী বিভা 

খলে ইংরাজী শিক্ষা দানের চিন্তা করেছেন। “এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই 
হান্ধল এফার্টন টু প্রযোট এডুকেশন স্পেশালি এমং দি মহামেডানস' 
গ্রন্থে আবদুল লতিফ তার শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচীর পুণ বিবরণ দিয়েছেন । 
কলিকাতা ও ছগলী মাদ্রামার ভগ্দশার উন্নতি সান করে সেগুলির শিক্ষা 
ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে তীর বেশীর ভাগ উদ্যম ব্যয়িত হয়েছে। 
মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হছগলী কলেজের ব্যয় নিবাহ হত। মেখানে মুসলমান 
ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্র বেশী অধ্যয়ন করত। আবদুল লতিফ মহসীন কাণ্ডের 
টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, [নকা ও চট্টথামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের পরামশ দিলে 
সরকার তা কাধকরী করেন (১৮৭৪)। হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে 
ছাত্রাবাস নািমিত হয় এবং ছাত্রদের বৃতিদানের ব্যবস্থা হয়| মুসলমানের শিক্ষা- 
উন্নতির ব্যাপারে আবদুল লতিফ বিভিন্ন সমবে বিভিমভাবে সরকারের কাছে 
যে সুপারিশ করেন তার ভিভিতে সরকার দেশের সধ রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
মুসলমান ছাত্রদের বেতন দুই-তৃতীয়াংশ মুক্ত করেন এবং নয়টি জেলা-স্কুলে ফারসী 
শিক্ষক নিযুক্ত করেন।* আব্দুল নি চেষ্টান ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ 
প্রেসিডেন্পী কলেজে নূপাস্তরিত হয়। এতে মুঘলমান ছাত্ররা উচ্চ ইংরাজী 
শিক্ষার সুযোগ পায়। কণিকাত। রি ফেলে হিসাবে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালরের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে (১৮৭৩) এব কেন্দ্রী টেক্সট বুক কমিট'র 
সদগ্য হিগাবে গ্রন্থ নিবাচনে (১৮৮২) মুসলমান সমাজের স্বারথরক্ষায় 
আবদুল লতিফ মক্রির ভুমিকা নিয়েছিলেন | দি স্পেইুর, াদ তালিসম্যান” 
রিফেকসন ইন একজাইল' ইত্যাদি রচনায় হজগত মহম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে 
আপত্তিকর বক্তব্য আছে, এরূপ অভিযোগ এনে তিনি পাঠ্যসূচী থেকে সেগুলি 
বাদ দেওয়ান কথা বলেশ। এ ধরুনর পাঠাপুস্তক মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার 
পথে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।২ ১৮৮২ 
গালে হান্টার কমিশনের কাঁছে আবদুল লতিফ অভিজাত ও মধ্যবিভের জন্য 
উদ ও সাধারণ শ্রেণীর জন্য বাংলার মাধমে শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়োছিলেন 1৩ 
উচ্চ শিক্ষা দরিদ্র ছাত্রদের আথিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আবদূল লতিফ 
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শিক্ষা ১০৯ 


বিস্তবানদের উৎসাহিত করে কতকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
১৮৮৩ সালে লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসার বাঘিক পারিতোধিক সভায় এলে 
তাঁর স্মৃতিরঙ্গ স্বরূপ চাদাদাতার নামের সঙ্গে বৃত্তি ও পুরস্কারগুলির নাম যথাক্রমে 
রিপনবৃত্তি ও রিপন পুরস্কার কর! হয় 1১ এছাড়া, মহামেডান লিটারেরী 
সোসাইটকে আবদুল লতিফ মুখ্যতঃ শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও গবেষণার 
চিন্তাব ও চঠ!ব কাজে লাগিয়েছিলেন। “এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা” (১৮৬১) 
এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন (১৮৬৮), এ পেপার অন প্রেজেন্ট 
কনডিশন অব দি ইণ্ডিয়ান মহামেভানস এও দি বেস্ট মীনস ফর ইট্স ইম্প্র্ভ- 
মেন্ট' (১৮৮৩), হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর (১৮৮২) প্রভৃতি রচনায় 
আবদুল লতিফের সমকালীন শিক্ষা বিষযে চিস্তা ও চেতনার ছাপ পড়েছে। 
সৈয়দ আমীর আলী বিভিন্ন লেখায় ও রিপোর্টে, আলোচনায় ও বক্তৃতায় 
মুসলমান সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল 
মহামেডান এসোসিয়েশন" রাজনৈন্তিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক 
সমস্যারও মোকাবেলা করেছে । ১৮৮২ সালে মাকুইস শ্রব রিপনকে প্রদত্ত 
'সারকপত্রে' সৈয়দ আমীর আলী বলেছিলেন নে, ১৮৩৭ সালে ফারসী শিক্ষার 
উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে, এর পুনংপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা এখন অচল, তিনি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ফারসী বা উর্দতে পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন । ইংরাজী 
ভাষ! ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা ছ্বার৷ ভাঁতির পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তার স্থির 
বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য-মংস্কৃতি রপ্ত করার মধ্যে তিনি সম্মান ও 
মর্যাদার চিহ্ন দেখেছিলেন । এজন্য দেশবাসী:ক শাসকের ভাষা, বিজ্ঞান ও 
ও সাহিত্য গ্রহণ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন 1২ আবদুল লতিফের শিক্ষা- 
সংক্রান্ত চিস্তাধারাব সঙ্গে আমীর আঁলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য ছিল, এই 
কারণে তারা একত্র মিলতে পারেননি । ১৮৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে 
কলিকাতার মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে 'র প্রথম অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণে তিনি মাদ্রাপাগুলি তুলে দিরে আলিগড় কলেজের আদর্শে স্কুল-কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন 1৩ এসোসিরেশনেৰ মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করে সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহিত কবেছেন, ছাত্রবত্বির ব্যবস্থা কবে গবীন ও 
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১১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মেধাবী ছাত্রদের আথিক সাহাবা দানের বাবস্থা করেছেন । শাখা এসোসিয়েশন- 
গুলি নিজ নিজ এলাকার কোথাও ইংরাজী বিদ্যালয়, কোথাও বাংলা বিদ্যালয় 
কোথাও মাদ্রাসা স্বাপন করে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসুচী গ্রহণ কবেছে।১ 

আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ছাড়া ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী, সৈয়দ 
শামস্থল হোদ|, স্যার আবদূর রহিম, আবদুল করিম বিএ, সৈয়দ ওয়াহেদ 
হোসেন, আবদুল আজিজ বিএ, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএল প্রমুখ উচ্চ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। তীর৷ 
পস্তক-্রবন্ধ রচনা করে, সভাসমিতি গঠন কবে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে 
শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন । িলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা, ঢাকা 
মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী”, “চট্টগ্রাম মোপলমান শিক্ষা সভা, আপঞ্জমনে হেমায়েত 
ইসলাম' (বরিশালে) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ম্সলমান শিক্ষা সমিতি' প্রভৃতি সভা- 
সমিতি শিক্ষা-প্রচার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় । এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ ও কর্মসূচী ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন সমিতির 
বাঘিক সম্মিলনের আয়োজন করে উদ্যোজাগণ জনসাধারণের মনে আধুনিক 
শিক্ষা সম্পর্কে কৌতুহল জাগ্রত করতে সক্ষম হযেছিলেন। ওবারদুল্লাহ ঢাকা 
মাাসার প্রথম স্ুপারিন্টেণ্ডেনট ছিলেন । আবদুল আজিজ, হেমায়েতউদ্দীন 
তার ভাবশিষ্য ছিলেন। তিনি “বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) 
'মহামেডান এডুকেশন শীর্ধক একটি সাবগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। 

কলিকাতা হাই-কোটেব উকিল সৈয়দ শামসুল হোদ। সমাজ-উন্নতির জন্য যেসব 
কম্ূসুটী নিয়েছিলেন সেনবের মধ্যে শিক্ষা ছিল প্রধান। তিনি কিছুকাল কলিকাতা 
মাদ্রাসায় আরবী-ফারসীর সহবোপী অধ্যাপক হিসানে শিনকভা করেছিলেন । ১৯০২ 
সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুনলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি হন। তিনি 
বাংল। মাসিক স্ধাকর' ও ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মহামেডান অবজারভার' পত্রিকা 
প্রকাশে আখিক সাহাব্য দান করেন। সুতরাং আইন ব্যবসায় করলেও 
শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল! কলিকাতার কারমাইকেল হোস্টেল 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ছিলেন মুলশক্তি! মুসলমানদেব জন্য একটি সরকারী 
কলেজ স্বাপনের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন, এরই ফল স্বরূপ ওয়েলেস্‌লি 
স্টীটে নয় লক্ষ টাকা বাধে ইসলামিয়। কলেজের জন্য জমি ক্রর করা হয়। 
কলিকাতা মাদ্রাসায় অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পডত। সাধারণ শ্রেণীর 
ছেলেদের কাছে শিক্ষার জুযোগ পৌছে দেওয়ার জন্য তিনি 'কড়েয়া মুসলিম 


১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য ছিতীয় অধ্যায়য় “সভাসমিতি' অংশ ভ্র্টব্য। 


শিক্ষা ১১১ 


বয়েজ স্কুন প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। পরবতীকালে ঢাকা বিশুবিদ্যালয় 
স্থাপনের ক্ষেত্রেও তার দান আছে: ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে তিনি 
ছিলেন একজন। শিক্ষা বিভাগে চাকুরীর ক্ষেত্রে “্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব 
পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ফর মুসলিম এডুকেশন' এবং প্রতি বিভাগে একজন করে 
'খ্যাসিস্ট্যাট ইনম্পেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন" পদ স্ষ্টি তার উদ্যোগের ফল। 
পদগুলির স্থাষ্টিতে মুসলমান শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রপারী ফল ফলে। প্রথম 
মুপলমান সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল করিম স্বপেশীয় নিযুক্ত থেকে শিক্ষ। 
সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন, তিনি সেগুলি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন। িহমেডান এডকেশন ইন বেঙগল' 
(১৯০০) গ্রন্থখানি শিক্ষা সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিস্তার ফল। আবদল 
লতিফের মত তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষণন রেখে শিক্ষা পদ্ধতির পৰিবর্তন কামনা 
করেছেন। তিনি সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান অধাষিত অঞ্চলে 
বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের জন্য স্ু্পাবিশ 
করেছেন । 

কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী জমিদার ও জোতদার নিজ ব্যযে 
বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করে শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী “ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল” (১৯০০) গ্রন্থে 
বাংল৷ বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষার অসুবিধার কথা সবিস্তারে 
আলোচনা কবেছেন। ঝাংল। ভাষায় শব্দে এবং সাহিত্যে হিন্দ্য়ানি ভাবের 
প্রাধান। থাকায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্চীর সমালোচনা করেন। 

মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ সত্তর-আশি দশকে যে ভূমিকা রচনা 
করেছিলেন, নব্বই দশকে মুসলমান লেখকের! বাংল! পত্র-পত্রিকা ও বই-পৃস্তকের 
মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে সেটিকে জোরদার করেন এবং ক্রমশঃ ব্যাপক আন্দোলনের 
রূপ দেন। আধুনিক শিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পত্রিকাগুলি বিশেষ 
সহায়তা করেছে। লেখক-সম্পাদকগণ বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে এবং 
বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে আলোচনা ও বিতর্ক উত্থাপন করে একাধারে সমাজের 
দোষক্রুটির কথা তুলে ধরেছেন, অন্যধারে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন 
করে দাবী-দ1ওয়। পূরণের চেষ্টা করেছেন। তীর! পাঠ্যপুস্তক রচনা করে 
মুসলমান সমাজের এ বিষয়ে চরম শৃন্যত৷ দূর করেছেন । মীর মশাররফ ছে।সেন 
লিখেছেন মুসলমানের বাঙ্গল! শিক্ষা” (১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ১৯০৮) থন্থ। 
তাঁর 'মৌলুদ শবীফ' (১৯০৩) ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ! নওশের আলী খান 


১১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


ইউদফজনী শিক্ষ। বিষয়ক একাবিক গ্রন্থ লিখেছেন, যথা দলিল রেজিস্ট্রারী শিক্ষা? 
(১৮৯৭), উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০২), এবং “নোটস অন মহামেডান 
এডুকেশন! আবদুল জব্বার “নামাজ শিক্ষা” (১৯০৪) গ্রন্থে ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি 
বণন। করেছেন। রেয়াজৃদ্দীন আহমদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' 
গ্রন্থের অখপৃস্তক 'বোধোদয়তন্থু' (১৮৭৯) রচনা করেন শিশুদের কাছে এ গ্রন্থ 
সহজবোধ্য করে তোলার জশ্য। তার পদ্য প্রসূন (১৮৮০) ও 'তোহফাতুল 
মোসলেমিন' (১৮৮৫) শিশুপাঠ্য বই ছিল । মোজান্মেল হক ও কাজী ইমদাদুল 
হক স্বসমাছে শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তীরা 
উভয়ে ছাত্রপাঠ্য অনেক বই লেখেন। সাহিত্য শিক্ষা, পদ্যশিল্গ।, সরল 
বাংলা শিক্ষ! » শিশরঞ্ন বণশিক্ষা , পত্রদলিল লিখনশিক্ষ।' প্রভৃতি বই মোজান্মেল 
হক রচনা করেন। তার কোন কোন গ্রন্থ তৎকালীন স্কুল বৃক কমিটির অনুমোদন 
লাভ করে। তার পদ্যশিক্ষা' ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের প্রচারিত পাঠ্যলিস্টে 
৪র্থ শ্রেণীর নীতিশিক্ষার জন্য নিদিষ্ট ছিল।১ গহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর 
ইমদাদুল হকেন শিক্ষান্রাগিতা খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রখর ছিল। নিজ পেশায 
নিযুক্ত থেকে তিনি বুসলমানের শিক্ষা-উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন, উপরস্ত 
বিবিধ প্রবন্ধ রচনা কবে তার কর্ম প্ররাসকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। তিনি “নবি 
কাহিনী পুস্তকখাণি বালকদের পাগোপযোগী করে রচনা করেন, এটি স্কুল টেক্সট 
বুক বোডের অনুমোদন পেয়ে পগা তালিকাভুক্ত হয়। 

এদিকে মুনশী মেহেরুলা, শেখ জমিরদ্দীন, মেহান্দদ নইমুদ্দীন, মীর্জা 
মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্র 
স্থবক্তা বস্তার মাধ্যমে জনগাধারণের কাছে ধমীয় ও যুগোপযোগী শিক্ষার 
প্রয়োজনীযতার কথা প্রচার করেন। জনগণের সাথে থেকে জনগণের প্রকৃত 
অস্বিব। উপলদ্ধি কৰে সেগুলি নিসনের পথ ও পদ্ধতির কখা৷ বলেছেন তীর! । 
তাধা ধর্মশিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী কৃষি, শিল্প, কারিগরী শিক্ষার প্ররোজনীয়তার 
কখাও প্রচার করেছেন | তীর! প্রায় সকলেই রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন। মাতৃভাষা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন বন্দ ছিল না, তবে কেউ কেউ 
প্রচলিত শব্দমালা এবং ভাববারার পরিবর্তন কামনা! করেছেন । দেশের নবাশিক্ষিত 
ব্যক্তি, লেখক, সাংবাদিক, ব।গ্ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রচেষ্টায় সেষুগে 
শিক্ষা-সংস্কারের যে আন্দোলন হাযেছিল, এখন তার প্রধান ধারাগুলি নিয়ে 
আলোচিনা কর! যায় । 


১ মিহির ও সুধাকব, ১৩০২, পৃঃ ৭০ 


শিক্ষা ১১৩ 
জাধুনিক শিক্ষা 


আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষণীর বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি 
এই ত্রিবিধ সমস্যা জড়িত ছিল, পূর্বে সে বিষরে আলোকপাত করা হয়েছে। 


উচ্চ ও মধাবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, নি শ্রেণীর জন্য 
আর এক ধরনের শিক্ষা বাবস্থা, ধর্ম ও ধর্ননিরপেক্ষ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার 


সহিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্চ শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি 
শিক্ষা সমস্যাকে আরও জটিল কবে ভোলে । এক কখার, মুসলমান শিক্ষ! 
সেযূগে বহুমূখী সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হায়ে পড়ে । এসব প্রশ নিয়ে আলোচনা, 
বিতর্ক হয়েছে. তদন্ত হাবেছে, তদন্ত বিপে।ট অনুবারী প্রস্তাধ গৃহীত হরেছে। 
অর্থাৎ এসব কর্মতৎপরতাঁর মধ দিরেহ' শিক্ষা-্সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার উদর হন | 
পুরাতন শিক্ষা প্রণালী বিদরি নেয়, আধুনিক শিক্ষ। প্রণালীব আবিতাৰ ঘটে। 
সমাজের জমস্যা সেযুগের সাহিভিকদের চিন্তাকে আঁলেডিত করেছিল। 
পঞ্চভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাতি করে মোহাম্মদ বেখাজুদ্ণীন আহমদ 
লিখেছেন, “বিঙ্গীর মুপলমনিদিগের শিক্ষবি পথে দকণ অন্তরায় | হিন্দুদিগের 
বে স্থানে ২টা। বঝ। তাঁগ ভাষা শিক্ষা করিতে হব, বঙ্গীব মুসলমানদিগকে তখায 
৫ট! ভাষা! আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই'। প্রথমতঃ বাঙ্গাল ইহাদের 
মাতৃভাষা হইলেও বিশুদ্ধ অখাও খাঁটি বাঙ্গাল। হে | উহা আরবী মিশ্রিত 

প্রকার মুসলমাঁনী বাঙ্গাল৷ | সুতরাং যুসলমানদিগকে বাঙ্গাল। ভাষা দস্তর 
মতন শিক্ষা কর! চাই। তারপর আরবী বেশী না হউক কোরান শবীফ বিওদ্ধ 
ভাবে পাঠ করিবার উপবেগী ত হওয়া চাই | জ্গতীর আচার বাবহ।র উন্নত 
করণ জন্য, 'আদব-কায়দ। শিক্ষার জনা, ভাল ভাতীয় কাব; ও ইতিহাসের 
রপাস্বাদন জনা, অতি সুমধুর ও স্মৃতিস্রখকর পারসী ভাঘা শিক্ষ। করিতেই 
হইবে। তৎপর উদ ভাষা, ইহা ভারতী মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা বলিয়। 
পরিবতিত হইতে পারে। প্রয়োজিনীৰ বর্মগ্রন্থাদি সমস্তই প্রায় এই ভাষায় 
অন্বাদিত হইরাছে বা হইতেছে। এই ভাষা শিক্ষা না করিলে নাগরিক সন্ত্রস্ত 
মূসলমানদিগের সহিত বাকগালাপ করাও অগন্ভব হই'া পড়ে। সুতরাং উদ্দু 
ভালরূপে শিক্ষা করা দরকার । অবশেষে রাজভাঁষা ইংবাজী,...এই পাঁচটি 
ভাষা আরত্ত করিন্ডে পাঝিলে, বঙ্গীর মুসলমান প্রকৃতি প্রস্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিরা 
পরিগণিত হইতে পারেন 1৯ ভাষা শিখতেই মুসলমান ছাত্রদের 
১ ইললাম-প্রচারক, ফান্ভন-চত্র ১৩০৮ 

৮/খ-২ 


১১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


শির বরস অতিক্রান্ত হম, এর উপব এ ভাষার বিদ্য। আয়ত্ত করা ছিল এক 
দূঃদাব্য ও প্রাণান্তকর ঝ।পার। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বিদ্যাই ভালভাবে 
অন্ভিত হব না| বয়ণৰ আধিক্াাহেতু উচ্চ শিলা ও প্রতিযোগিতামূলক পনীল্দার 
ক্ষেত্রেও সমগায। দেখ। দিত বেয়াজদ্দীনেব উক্তিতে অংশত আবদুল লতিফের 
চিম্তান প্রতিকঙ্গন আছে । 

সিধদ আবদুল লাফ িনাফের ইভিভাগ (১৯১৭) গ্রন্থে বলেছেন, ইংরাজী 
ভাঁব।র প্রতি ম্শঙানাদর পুর্ব হইতেই ভয়ানক ঘুণা ও বিদ্বেষ । ইংরাজী 
শিখিলেই নবকগীনী হইতে হইবে এবং ইংবাজী পড়াইন। খৃষ্টীর ধনে দীন্সিত 
কর। ইক গবর্মেশের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিনা তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস । বনু 
কালেন সংঘরপন এবং দেশেন প্রচলিত ভাঘার গতিকে বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষের 
লাগব হওয়াতে আতকে আঙগান। শিখিতেছেন | ১ তিনি বলেছেন যে, 
ভবনুফন লঙ্কপ্রপুব নিবাসী পৈয়দ মকজ্জল হাসন তাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্র সেয়দ মজন্মিল 
ভাসনকে ইত্সাজী ভাঁধা শিক্ষা দিবে সমাজের কাছ থেকে তিনি কিয়ংকাল 
ভধ।নক গঞনা সহ্য করেছিলেন ২ পায়বাবন্দের জমিদার জহির নোহান্মদ 
আবু আলী সাবের জো কন্যা কণিমুমেসা খানমের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা কদতে 
গিবেও অমাজে নিন্দার ভাগী হরেছিলেন ।৩ ইংাজী বিরোধী লোকদের 
টিজিত কবে মহমদ কে চাদ লিখেছেন, “মৌলভীগণ প্রায় বলিয়া থাকেন 
বে, বিজ্ঞান দর্ঁন 'কুকরে কালাম ও ইংরাজী শিক্ষা এলমে বেদিন'। ইহা 
অপ্র শিক্ষিভ জালেম, ফাঁজেল, মৌলভী, ওযাঁৰেজ প্রভৃতি উজ্জুল উপাঁধিধারী 
কাইমোনাগণেব স্ববচিভ বচন মাত্র । ইাহান ভিত্তি ইসলাম ধর্মে, কোরানে বা 
হাদীদে কোন স্থানেই মাই ।  ভাহাবা ভীখিকা নিবাহেব জন্য অজ্ঞ মুসলমান- 
দিগকে বিবিধ অনীক ভিন্ভিশুন্য গন্নকে হাদীস বলিয়া ভনাইরা ভাহাদিগকে 
মোহিত কর্ধে এবং এইদ্পে তাহাদিগকে ভ্ঞানান্ধ করিয়া রাখিয়াছে |" ৪ 

সম(জের এই" অন্ধত্থেব ভাঁৰ শেষ পধস্ত টিকেনি, মানুষের মনে ধীরে বীরে 
পরিবতণ আনে : প্রথম দিকে দ্বিঝ-সতরকোচ নিবে সমাজ কিভাবে ইংরাজী শিক্ষা 

[ করেছে, সে-বিষরে আলোকপাত কবে মোহাম্মদ আফকতাবউদ্দীন আহমদ 


) 


স্প্শী 


১ সৈয়দ আবদুল আগফর---তবফেন ইত্তিহাসঃ পৃঃ ১১ 

২ এ, পৃঃ ১২ 

৩ রোকেয়া-রচনাবলী, পৃঃ ২৮৫ 

8 মোঁহাল্মপ কে চাদ-__মুসল্মানদিগের বিদ্য। শিক্ষা জখনতির কারণ, ইসলাম-প্রচারক- 
ফান্তন, ১৩১৩ 


শিক্ষা ১১৫ 


লিখেছেন, “ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে এখন একটু একটু বুঝিতে- 
ছেন, কিন্ত সাধারণ বিশ্বী, ইহা চাক্রীর সহায় মাত্র, কিন্ত ধর্মের প্রবল শক্র। 
তাই ধনলাভের আশীয় কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট | আমাব বিশ্বাস,. 
ইংরাজী শিক্ষার সহিত আরব্য-পারপায ভাষার মতই মুসলমানগণ শিক্ষিত হহতে 
খাকিবেন, ততই তাঁহারা হৃদররস সংগ্রহ কবিখ। জাতীয় ভাবে অ্দূঢ় হই 
পারিবেন ।১. কাজী ইমদাদুল হক দ্বিবা-সংকোচ কাটিয়ে উঠে সমাজ 
স্পট ভাঘার জানিয়ে দিখেছেন, "শিক্ষান বিস্তার করিতে হইলে এক্ষণে ইবাজি 
শিক্ষান বহুল প্রচলন অবিশ্যক। আভকাল ইংনাঁজি শিক্ষা না করিলে শিক্ষা 
সম্পূণ হয় না| যাহারা কাফেরী ভাষা খলিঘা ইংরাজি শিক্ষার এবং এলমে 
বেদীন ঝলিয়। বিজ্ঞানের বিরোধী, তীহার। অজ্ঞান, তীহার। মুখ, তাহাবা দার, 
পাত্র । আমর! ইংরাজি শিক্ষা কবিৰ বে ওবু চাকুরী কবিবার জন্য তাহ নহে, 
স্জন প্রচাবেব জন্য, বিজ্ঞ/নে প্রবেশ লাতি করিঝণ জন্য। যাহারা বিদেশীয়, 
ভাঁঘা সম্পূর্ণরূপে পারহার কিয়া আববী ভাষা ছারা জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার-, 
করিবাব পক্ষপাতী, ভীহ।দিণকে আবব দেশে গমণ করিতে অনুবোধ করি। 
ইসলাম কখনে। একমাত্র আরবী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নাহে, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা, 
বলে ইপলামের গৌবৰ বৃদ্ধি ছাড়া কখনো খব হইবে লা। ২ ইমদাদুল, 
ক গ্রাজয়েট ছিলেন, তিনি আমীর আলীর চিস্তাবরি! দ্বাৰা উদ্বদ্ধ হরেছিলেন, 
তিনি আরবী-ফারপী প্রেমষিকদেব দেখ ছাড়তে বলেছেন, সেযূগে এরূপ .মল। 
সহজপাব্য ছিল না। শেখ ফজলল করিম প্রায় অনুন্ধপ প্রতিধ্বনি তু 
[লেছেন, “এ বণ বেশীর ভাগ ইংরাজীর | হক।জী না শিখিলে আর মাখা 
তুলিবার ক্ষমতা নাই । বিমান শিক্ষা প্রখালী ধর্ের হিসাবে আমাদের কাজে 
আসিতেছে মা। লুপ্ত জাতীদ্দতা জাগাহইতে গারিতেছে না। জাগাইতেছে 
পাষ্পট্য, চৌরধ, বিলাসিতা ও ভান। সভিতরাং শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করির। 
নতুন বরণের একটা তাকিক ব্যহ গঠনের প্রবোজন হইঘ়াছে ॥5 

মাদ্রাসা খিক্ষার ক্রুটির উল্লেখ কবে প্রচারক সম্পাদক ময়েজউদ্দীন আহমদ 
বলেন, “বত্রদিন আরবী এবং পু ভামার ব্যাকরণ এবং অভিবান বঙ্গভাষার 


লেখ! না হইবে, ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইনে না। যেদিন মাদ্রাসার 
শিক্ষকের। আরবী এবং পারপী ভাঘ। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অর্থ করিঝ। ছাব্রদিগকে 


“% | 


চতান। 


নু 


নখ 


গে) 


রী 


ঞ 


১ এম. আফতাবউদ্দীন আহমদ-__বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষ?, ইগলাম-প্রচারক, অগ্র্থায়ণ ১৩১১ 
২ কাজী ইমদাদুল হক--ধম এবং শিক্ষা, নবনূন, ফান্ধন ১৩১০ 
৩ শেখ ফজলল করিম-ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার, কোহিনুর, আষাঢ় ১৩২১ 


১১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


শিক্ষা দিবেন, সেই দিন বঙ্গীয় মোসলমানের শিক্ষার পথ পরিফষার হইবে । 
যেদিন মাদ্রাসাসমূহ আঁধুনিক পদার্থবিদ্যা, ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়মিত শিক্ষা 
দিবেন সেই দিন আমর। ভ্রতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব।”১ বাংলা- 
দেশের মাদ্রাসাগুলিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা ছিল বটে, 
কিন্ত বাংল! ছাড়া অন্যান্য বিষয় উদর মাধ্যমে পড়ান হত, পরীক্ষার খাতায় 
উদ্দূতে লিখতে হত। ইংরাজী-বাংলা শিক্ষার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল 
ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা-সংস্কারের জন্য আবদুল করিম ও 
আবু নসর ওহীদ যত্রবান হন। আৰু নসর ওহীদ মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক বিদ্যার সামঞ্চস্য রেখে নিউ 
মাদ্রাসা স্কীম' শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন (১৯০৮)। তাঁর এই প্রচেষ্টার 
মধ্যে সবকারের সহযোগিতা ছিল। আধুনিক শিক্ষানুরাগীরা এভাবেই প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের মোহ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছিলেন। যেহেতু তাদের 
চিন্তাধারা ছিল যুক্তিশীল, কর্মপস্থ। ছিল বাস্তব প্রয়োজনীরতার সঙ্গে সম্পকিত, 
সেহেতু, তারা সে যোহ ও সংস্কারের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন ! 
শতান্দীল শেষে সমাজের মতিগতি ফিরতে শুরু করে এবং নব ধূগের পদধ্বনি 
শোনা যায়। 


ছান্রাবাঁল আন্দোলন 


জাঁতীয চেতনার উন্মোষের কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানদের 
পশ্চাপপদতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, অত্যধিক দারিদ্র্য 
বশত. তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেওডে পডেছে। প্রথম দিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি 
শহ।-বন্দরে কেন্দ্রীভূত খাকায় বে-কোন শক্ষা গ্রহণ করতে গ্রামের মানুষকে 
শহরে বেতে হত। মুসলমান সমাজে জায়গীর প্রথা" প্রচলিত ছিল! অবস্থাপন্ 
লোকেনা নিজগৃহে ছাত্র রেখে তাদেৰ ভরণপোষণ চালাতেন! কলিকাতা 
মাদ্রালান ইংতিছাদে দেখা যাব, মাদ্রাপার মফস্বলের ছাত্ররা ছোটখাট ব্যবপারী, 

প্রচারক, কাতিক ১৩০৭ 
২ ১৮৮৪ মালে জনশিক্ষা ডিবেক্টর আলকেত ত্রফটেৰ নির্দেশে মাদ্র!সায় বাংলা ও অংক 

শিক্ষা বাধাতামূলক কর। হয় । 
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শিক্ষা ১১৭ 


উকিল-মোক্ঞার, এমন কি বাবুচি-খানসামার গৃহে থেকে পড়াশুনা করত।১ 

ওবায়পল্লাহ সোহরাওয়াদী আত্মজীবনী 'দস্তানে ইবাতৃবারে' (১৮৮০) 
কলিকাতার জায়গীর প্রথার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, “কলিকাতায় দু'প্রকার 
জায়গীর--ছাত্রদেরকে কোন শর্ত ছাড়াই থাকার জায়গা ও খাওয়া-দাওয়া পরি- 
বেশন কর হয়। দ্বিতীর রকমের জারগীর-_বাড়ীওয়ালার দিক থেকে কাজের 
শত থাকে, বেমন ছেলেপুলে পড়ানো, হিসাবপত্র লেখা ইত্যাদির দায়িত্ব তালিবে 
ইলমের উপর ন্যস্ত করা হয়) এ ধরনের জায়পীরকে কোন কোন স্থলে খাওয়া- 
দাঁওয়ার খরচ বহন ছাড়া মাসিক কিছু নগদ অথও দেওয়া হয়। আমাদের 
আথিক সংকটের প্রতি লক্ষ্য করে আমার ভাই ঠনঠনিয়। মহল্লা মির্জা ফতে 
আলীর বাড়ীতে আমার জান্য শতবৃক্ত জায়গীর ঠিক করলেন। বড় বাজারে 
ফতেহ আলীর আতরের দোকান ছিল। সেই দোকানের হিসাবপত্র লেখার 
দায়িত্ব আমার উপর অপিত হর।”২ ভিনি পবে মুরগী হাটা মহল্লার শেখ 
আসাদুল্লাহৰ গুহে ছেলে পড়ানোর শতে জায়গীর খাকতেন। তার মেজ ভাই 
মোবারক আলী বোংগা মহল্লায় মুহম্মদ আলী খান নামক একজন আডতদারের 
গৃহে জায়গীর খেকে আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। বড় ভাই মুহম্মদ 
আলী তালতলা মহল্লায় থেকে এ মাদ্রাসা পড়তেন |৩ মীর মশাররফ 
হোসেন “আমার জীবনী'তে (১৯০৮) বলেছেন যে তিনি কলিকাতা আদালতের 
আমিন নাদির হোসেনের গুহে থেকে পড়াশুনা! করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন | 
নাদির হোসেনের কন্যা আজিজমেসার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয় ।8 


শহরে মসলমানের পংখ্যা কম, তদুপরি নাগরিক জীবনে ক্রমবর্মান আঘথিক 
চাপ স্ষ্টি হলে এরপ ছাত্রপোষণ প্রথা উঠে যায় | সুতরাং ছাত্রদের থাকার জন্য 
ছাত্রাবাসের সমস্যা দেখা দেয়। আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার তদন্ত রিপোর্টে 
এ সমস্যার কথা তুলেছিলেন । হুগলী শহরে মুসলমান বাশিন্দা খুবই কম। 
মসলমান ছেলেরা যাতে মহসীন ফাণ্ডের স্থুবিধ! পায়, সেজন্য আবদুল লতিফ হুগলী 
মাদ্রাসার সহিত ইংরাজী-কারসী বিভাগ খোলা এবং মুসলিম ছাত্রাবাস নিমাণ করার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন | তীর পরামশ গৃহীত হর এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন ছাত্রাবাস 


00778877812 £% 767,001, 0. 68 

পর্বোজ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্ন ১৩৮৮১ পৃঃ ৭৮৭৯ 
ঘর, পৃঃ ৭৮-৮১ 

আমার জীবনী, পৃঃ ২০৮, ২৬০ 


০০ (94৮5৪ 


১১৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


নিমিত হয ।১ কলিকাতা মাদ্রাসা সংলগু এলিয়ট হোস্টেল” নির্মাণেও আবদূল 
লতিফের দান ছিল। হোস্টেলে রক্ষিত ক্যৃতি-ফলকে' ঘেকগার উল্লেখ আছে 
(১৮১৮) ।২ ঢাকা, নাজশাহী ও চট্টগ্রামে আবাগিক মাদ্রাসায় প্রথম থেকেই 
ছাত্রাবাস ছিল । 

বরিশাল সবকানী সকালের ছাত্রের জনা 'বেল ইমলামির। বোডিং (১৮৯৫) 
নিমিত হয় ।৩ স্বানীয সনকারীা উকিন হেমায়েতুউদ্লীন আহমদ এটি নির্মাণে 
নেতৃত্ব দেন | ৬০ জন ছাত্রের বাধোপবোণী এই বোডিংএর সঙ্গে একটি 'লাইবেরী' 
ও 'িডিং রুম' ছিল। শায়েস্াবাদের জযিদান সৈরদ মোরাজ্ঞম হোসেন ৫০০২ 
টাক। চাদ। দিয়েছিলেন | সবকান ঘোষিত 'দেলক-হেব্রপ' বা স্বাবলস্বনের নীতিতে 
বিদযালর ব| ছাত্রাব!প নির্মাণের মোট টাকার বেশীর ভাগ অংশ স্থানীর লোকের 
চাদায় সংগৃহীত হলে সরকার কিছু অনুদান প্রদান কনত। মসলমান সমাজে 
বিদ্যালয় ও ছাব্রাবাস নির্মাণের প্রবণতা এ সমর থেকে দেখা যায় 5 

চট্টগ্রামের সরকাবী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল আজিজের প্রচেষ্টার চট্টগ্রান শহরে 
“ভিক্টোরিয়া ইসলাম ছোস্টেল' নিসিত হয় (১৮৯৯)। স্থানীয় জমিদার চৌধুরী 
সোলতান আহমদ খান ২০০০০ টাঁকা মুল্যের সম্পন্তি দান করেছিলেন | 
হোস্টেলে 8০ জন ছাত্রের স্থান সংকুলান হয় | 

রাজশাহীতে কুলার হোস্টেল (১৮৯৯) নির্মাণে নেতৃত্ব দেন সাব-রেজিস্ট্রার 
শির্জা মোহাম্মদ ইউন্ুক আলী | “ইগলাম-প্রচারকে' (কাগুন-চৈত্র ১৩০৮) লেখা 
হয়, ইউসুফ আল নওগাঁয় অনুরূপ আর একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণে সচেষ্ট 


১.:414111757146 07) 1700111/ :11017657)0], 1861 

২ ১৮৯৬ গালে সবকাবের খরচে ছ্িতল বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নিমিত হয় | কিন্তুস্থানীয় 
চাদ] গংগ্রহ পথাপ্ত না হওয়ায় ১৮৯৮ সালের আগে এটি উদ্ধোধন করা হয়নি । ১৯০২ 
সালে তিন তল। করা হয় ৷ গ্রাম ১৫০ জন ছার এখনে থাকার জুষে!গ পায । 
1188117)) 0108)7817112) 21) 1)01001, [0.:70: 11611031017) 0770710165 
20 &080৪। 1898 | 

৩ বিটসন বেল এ ছাত্রাবাস নির্মাণে একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি 
বাংলা সবকারের ল্যান্ড রিকৃইজিশন এও এগ্িকালচাব ডিপাট মেনেইল ডিরেক্টৰ ছিলেন । 
ইগলাম-প্রচ!রক, আঘাঢ ১৩১০ 

৪. ()1770110701861 /602680 0115071001107 £% £71016,  1892-93 ০ 1896-১7, 
7.546 «116 4109167 0০117071016), £ (016) 1899, 9.99$ 

৫ ইসল[ম-প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০ 


শিক্ষা ১১১ 


আছেন। নোহান্মদ রেরাছদ্দীন আহমদ ও তীর সহবোগীদের উদ্যোগে কুষ্টিরাষ 
ছাত্রবাস নিমিত হয়, তীরা ফবিদপুবের রাজবাড়ীতে অপর একটি ছাত্রাবাস 
নির্মাণের চেষ্টায রত আছেন | ঢাকাতেও কুলারের নামে ছাত্রাবাস নিমিত হর। 
ঢাকার ননাব আহপানুলাহ গুহ নির্ম।ণের ভূমিপান করেন 1১ 

কুমিল্লা শহানে 'মোপলেম খোডিং নির্মাণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান 
শি সমিতিন দ্বিতীয় ঝঘিক অবিবেশীনের সভায় চীদ। সংগ্রহ ক। হয়| 
দহ মহামেডান এসোসিয়েশন এক সভা শহনে একটি ছাত্রাবাস নির্নাণের 
প্রস্তাব গ্রহণ কবে ।5 কাটোয়ায় 'মেগলেম বোঁডিং হাউম? তৈদ্লী জন্য 
স্বামী জারমাদবি আবদুল হ।লিম চাঁদা সংগ্রহ কবেন।৪  ছোঁটলাট স্যার 
আলেকজ)গর মযাকেহিব (১৮৯৫-৯৮) পাবনা পরিদশন উপজঙ্ষে স্ানার 
মুসগমনগণ তাঁকে জুভিনন্দন জানাঝার প্রস্ততি সভায় িলিভ হনে পাখনা ছেজ।- 
্কুনদের মুসলমান ছাত্াঝস নির্নাশের জন্য চীঁদ। সংগ্রহে প্রস্তাব নেয় £ স্বানীব 
মিদার চৌবূঙ্গী ফরেজউদ্দীন ২০০০৬ টাকা এবং রকিকুঘেসা ও ককরুমনেসা 
চৌধুবনীঘ্বয় ২9০০২ টাকা দান করেন।৫ স্যার ভগ উভবার্ ময়মনমিংহ 
পরিদশনে গেলে স্বানীয় লোকে মোসলেম বোডিং হাউস স্থাপনের জন্য 
আখিক মাহাত্যেৰ আঁবেপন কনেছিলেন, কিছু স্থাণীয় চাঁদা সংগৃহীত মা হওয়ায় 
ছোটলাট তাঁদের প্রার্থনা নাকচ কারে দেশ 1৬ 

সমগ্র দেশের চাহিদাব তুলনান এ প্রচেষ্টা নগণয, কিন্ত দেশের মানুষ নিজোদের 
শভা বুঝতে পেকেছে এবং গে অভাব দূৰ কণাব প্রবোছন আজাচ--এসব ক্ষুদ্র 
প্রয়াসের মধ্য তার আভাস প15থ। বাধ । ছাত্রাবাস স্থাপিানন এমব প্রয়াসে 
আনন্দ প্রকাশ করে বেয়াজদ্দীন আহমদ একটি প্রবন্ধে বলছেন, বাদেশে 
আজকাল বোডিং বা ছাত্রাবাস স্থাপন সম্থন্ধে বেশ একটু আন্দোলন হইয়াছে। 
কয়েক বংসর যাৰ উন্নতহ্ৃদয় ভন্ড শিক্ষিত মুসলমাণের প্রাণপশ চেষ্টা রা 
মুসলম!ন ছাত্রাবাস দিমিত হইয়াছে । যেষপ উদ্যোগ আগোজন দৃষ্টি হইতে, 
তাহাতে ঝোধ হয়, যঙ্গদেশে শীঘুই ঝবছতর মুসলমান ছাত্রাবাস স্থাপিত হইবে” 
১:79 7175167 077071016, 1 0০০৮৩: 1898, 9. 998 
কোহিনুব, বৈশাখ ১৩১২, পৃঃ ৩২ 
77611751610 (01৮"0701016, 11 015 1898, 7, 310 
100. 12 [০৬০]097, 1898, 1). 1079 
101৫., 26196০01৮67, 1898, 7. 581 
110৫., 1 0০190611891, 0. 991 
এবনে মাআজ (বেয়াজদ্দীন আহমদের ছদ্[নাম)-মুসলমান বোডিং ব। ছাত্রাবাস, ইসলাম- 
প্রচারক, ফাল্তন-চৈত্র ১৩০৮ 
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১২০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


পাঠ্য পুস্তক 

আবদুল লতিফ কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ইংঝজী পাঁঠ্য- 
পৃস্তকের এবং সৈয়দ নওয়।ব আলী চৌধুরী নিম ও মধ্য বিদ্যালয়ের বাংল! পাঠ্য- 
পৃস্তকের আপত্তিকর অংশ বর্জন করার পরামর্ণ দিখেছিলেন। সমাজের নিন্দা, 
অপমান ও গ্রানি খিখবার জন্য অভিভাবকগণ তীদেব্‌ সম্তানদেব বিদ্যালরে 
পাঠাতে পারেন না খলে তীর অভিমত দিয়েছিলেন। বাঁনিরপেক্ষ শিক্ষা 
গ্রছণ করার মত মনোভাব সমাজের তখনও গড়ে উঠেনি । আধুনিক শিক্ষা 
প্রণালীতে ধর্মশিক্ষার স্থান তো নেই, উপরস্ত ইসলাম ধশেব বিরোধী কথা আছে, 
ধর 'ও সমাজের আদর্ন ও গৌববেব কথা না খাকায় মুসলমান ছাত্রেবা ধর্মচেতমা 
ও আত্মবিশ্বাসের হনি ঘটছে--এসথ অভিযোগ আবদুল লতিফ প্রমুখের চিন্তা 
ও বক্তব্যের সূত্র ধরেই মুসলমান লেখকগণ তাদের লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। 
খীস্টান ও হিন্দুরানি বিঘব-আ(এত পুস্তকের বিরুদ্ধে তীদেব প্রধান অভিযোগ । 
দ্বিতীয় অভিযোগ মুসলমানের লেখা পাঠ্যবই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাধ না, 
তার বিকদ্ধে | 

মীর মশাররক হোসেন মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা” (১৩১০) গ্রস্থের 
“বিজ্ঞাপনে বলেন, "বঙ্গে বভাষা শিক্ষা করিবার পুস্তক যখানিয়মে প্রচলিত 
থাকা সন্ত্রেও আমি বে এই ১ম শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, অবশ্যই ইহার 
কোন কারণ আছে ।”১ তিনি কারণাটি সেখানে আর বলেননি, তবে পুস্তক- 
খানির পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ইগলামী এ্তিহ্যের প্রতিফলন ঘটির 
মুসলমান ছাব্রের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ১৯০৮ সালে বচিত 
আত্বজীবনীতে তিনি বা লিখেছেন তাতে এ-সম্পরে পরিক্ষার ধারণ। পাওয। যায়। 
ঝলাস্মৃতি মন্থন করে তিনি বলেছেন, “আমর। দৃই ভাই কৃষ্টিয়। স্কুলে ভতি হইলাম, 
ইত্রাজী আর ঝাঙ্গলা পড়িতে হর। এতর্দিন পড়িলাম- আল্লাহ-রস্থুলের নাম কোন 
স্থানে পাইলাম না। বিশি গুরু তাহার ম্বখেও না, বরং ইংরাজী কেতাব মধ্যে 
কষেক জারগার শুকরেব নাম পাইলাম | পাঁকসাফ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলাম 
না। আল্লাহ-বস্্রলের নাম 'কেতাবে নাই কিন্তু বাম শ্যাম হরি কালী দুগা 
শৃকর, কৃকৃর, শুগালের নাদ অনেক স্থানে পাইলাম ।”ৎ  ঝাল্যকালের এই 
বেদনাদায়ক স্মৃতিকথা অন্তরে লালন করেই তিনি পরধতীঁকালে মুসলমানের 


১ মীর মশাববফ হোপেন_-যৃসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা (১ম ভাগে প্রথম অংক), কলিকাত। 
১৩১৩, “বিজ্ঞাপন” দ্রষ্টব্য । 
২ আমার জীবনী, পৃং ১৭৮-৮০ 


শিক্ষা ১২১ 


বাছল। শিক্ষা রচনা করেন। যারা বাংলা স্কুলে পাঠ কবেছিলেন তাদের 
সকলেরই এরূপ অভিজ্ঞতা হযেছিল। আত্মচিন্তার যুগে এপ অভিজ্ঞতার 
প্রতিক্রিয়। স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে। | 

রেয়াজদ্দীন আহমদ আবুনিক শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা করবে বলেছেন, 
“মুসপণম।ান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিবাপদ নহো। 
এই শিক্ষার দেয়ে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ 
প্রবেশ করিয়াছে । প্রধান দোম ধমাচারবিহীনতা ও নীতিগ্জানপরিশূন্যতা | 
ধর্ণবিশ্বাসেও অনেকের ক্রটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাভাকাছি ১ 
লেখক ইংরাজী শিক্ষার বিরে।ধিতা করেননি, ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীতে যে দে।ষ 
আছে তার প্রতিকার চেয়েছেন। তিনি অপর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ইসলাম 
ধশের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধর্ম- 
হীনতা বিরীজ করছে। তার। “আপনাদের জাতীয় ধর্মগ্রস্থাদি পড়িতে বা উপবুক্ত 
খামিক পুরুষদিগেৰ থিকট ধর্মকথা শুনিতে অনিচ্ছুক হন।” ভিনি পাখিব 
উন্নতির জন; ইংরাজী এবং আধ্যাজ্বিক উন্নতির জন্য ধর্মশিক্ষা কামনা করেছেন । 
আফতাবউদ্দীন আহমদ পাঠ্যপুস্তকের ক্রটির কথা৷ উল্লেখ করে লিখেছেন, “শিক্ষণ 
ব্যবস্থার ক্রটিতে আমাদিগকে ধর্ঈগন্ধবিহীন বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃতির বকুনি 
শিখিতে হইয়াছে | বীহারা আপনাদিগের. শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়েজিত 
তাহারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়! মুসলমান শাস্বান্ুমোদিত পাঠ্য নির্দেশ না করির।, 
হিন্দ, ও খীষ্টিযান নীতি অনুমোদিত পাঠ্যে আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন । ৩ 
রেয়াজদশীন আহমদের মত আফতাবউদীন আহমদ আধুনিক শিক্ষার অঙ্গে ধম 
শিক্ষার সমপধ্িত পাঠ্য প্রণালী কামনা করেছেন 2 “ের্স প্রচারক মৌলবী মোল্লা 
সাহেবেবা ইংরাজী বাঙ্গালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, ইংরাজী শিশশর 
সহিত ধর্মশিক্ষার বিষয়ে ওয়াজ নসিহত করিলে, বোধ হয় সমাজচিত্র ভিন্ন বণ 
রঞ্জিত দেখিতে পাইতাম 1৪ পাঠ্যপুস্তক শম্পর্কে অভিযোগ পরবর্তীকালে 
শহীদল্লাহর কণ্ঠেও শোনা যায়। তিনি বলেছেন যে, ধর্মপুস্তকে হিন্দু-নৌদ্ধ 
ধর্মের এবং ইতিহাসপগ্রস্থে হিন্দু রাজা-মহারাজ!ন গুণকীর্তন করা হয়। ইতিহ,স- 
গ্রন্থে মুসলমান শানকদের অত্যাচারী ও নিষ্ঠররূপে চিত্রিত করা হয়। একপ 


ইসলাম-প্রচারক, ফান্তন-চৈত্র ১৩০৮ 

এবনে মাআজ---আমাদের কি করা উচিত, ইসলায-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌধঘ ১৩১০ 
আফতাবউদ্দীন আহমদ- বঙ্গীয় মুসলম!ন শিক্ষা, ইসলাম-প্রচারক, আমঘাঢ় ১৩১১ 
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১২২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত'-চেতনার ধারা 


গ্রথ পাঠ কবে হিন্দ, ছাত্রদেব মনে বিজূপ প্রতিক্রিনা হর । তার ফলম্ববধপ 
বাষ্রীণ একভাব মৃলোচ্ডেদন করা হয 1৯ 

গভ!সমিভিল মাধ্যমেও পাঠাপুস্থকেন অনৈসলামিক বিবয়বস্তর সমালোচনা করা 
হর। বাঁজশাহান আঙ্চমনে স্থেমায়েত ইগলাম এদেশের শিল্প প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক 
সম্পর্কে অভিসোন করে বলে, “বাঙ্গালা পাঠনালাধ মুগলমান সন্ানপিগকে ক্রীতিণীতি, 


আঁদপ 5মিছ ও ধর্নমংক্রান্ত কোন বিশে পৃস্থক পড়ান হ। না| যেসকল পুস্তক পড়ান 
হয. তাহাতত হিন্দদিগেশ রা তিনাতি, আচাব-বাবহার মুখস্থ করিতে হয়| মোসল- 
মানদেন মধ্যে নাদাল! গ্রন্কত। অবিক নাই | বে দই চারিভন আছেন তাহাদের 


পুস্তক নুলেঞ্ট কমিটিব হিল মেরগণেৰ জুবিচানে পাঠ)পুস্থকের তালিকায় 
স্থান পয না1...এইভান্য আমাদেন খঙ্গ বিদ্যালখের ছাত্রদিণের চচ্ষে মোসলমান 
গ্রগ্থকতার পুস্তক পড় না এবং দূনিবাততে মোসলমান লেখক আছেন বলিয়া 
আদাদেণ বালকগণ বুঝিতে পালেন ন1।7২ বজীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির 
শিন7 ব্িমক সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত আন্দোলন ছিল 
অনাতন। সমিতির প্রথম বাঘিক সন্দিলনে ম্সলমান ছাত্রের পাঠ্যিপুস্তক বিঘয়ে 
গৃহাত একটি গ্রস্তাব ছিল এরূপ £ বঙমান সময়ে বছ সংখ্যক মুসলমান বাপক 
স্কুল, পাঠশলি।, মক্তব "ও মা্ীসান বিদা।ভা।স করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য 
পাঠাপহোণী পৃস্থক অতি বিরল খাকাঁর এই সমিতির মতে এরূপ পুস্তক 
সংাহছেব ভান টা কমিটি কর্তৃক উপবুক্ত বান্দোবস্ত অনুসারে গ্রস্থকারদিগকে 
পুবসাপ অণু ভাপা খরচ দিয়া উত্সহিত কৰা আবশ্যক । এবং ঝহাতে পাঠোপ- 
গোপা পূদ্তক গলি টেকাট বুক কমিটি কতক তালিকাভুক্ত এবং সুসলমান ঝাল কদিগের 

া। বণষে-ট সাহাধাপ্রাপ্ত বিদা।লব সযুহে প্রচালত হর, সেজন্য শিক্ষণাবভাগে 
উল্ত বমিটি কর্তচ সময়ে সময়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হওয়। আবশ)ক | ৩ 


(সি 


শিক্ষ। প্রণালী ও গাগ্যপৃন্তক সঙ্াবের দাবী বাখ হওয়ার কাপণ হিসাবে 
শিনাধিভাঁগেন অন্সলিম কর্মচাবীদেন দাবী কৰা! হয়। ফলে মুগনমান শিক্ষকণ 


স্ুল-হনস্পেকৰ ও অনযানা কর্টচাবী নিগোগেন দাবী উচ্ঠে। দাবী উঠে আলাদ। 
শি প্রতিষ্ঠানেন 318 


৮ টি শি তীিস্পিলগগ শীট সপ আশা শী পাপা সাজ 


১ আোহাল্মদ খহীদৃল্লাহ__আমাদের দরিদ্রতা, আল-এসলাম, জোষ্ঠ ১৩২৩ 

২ নুখ-অল-ইসলাম, শ্রাবণ ১৩০৭ 

৩ আাময়িক পথে জীবন ও জনমত. পৃঃ ৪৭-৪৮ 

৪ ১১০০ সাশে সবকার নিধুক্ত ৩৮২ ভন শিনকের মধ্যে সুসসমান শিক্ষক ছিলেন পাত্র 
৬ জন | 11%51:/6 0097%17272211/ 178 £67,0215 17 65 
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১৯০৩ সালের জুলাই মাসে আলিগড় কলেজের ই'ংলপুপ্রবামী পুবাতণ 
হাএরগণ লগুনে এক সান্ধ্যসভার মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী সভাপতি 
আসন গ্রহশ করেন। তিনি নিজ ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে "হিন্দু 
বিএবিদ্ালয়' নামে অভিহিত কনে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবন্যকতা 
ধ্রাতিপনন করেন। এ কখার উল্লেখ করে নিবনূুবোর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ 
আলী খলছেন, বস্তুতঃ কলিকাতা বিশুবিদ্যালর় একরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালর | 
মৃমপনানের নিকট ইহা নানা কারণে আলগা-মেটার জপে পরিচিত হইতে অবগর 
প্রা হয় নাই । ইহাতে নেশবে বেপব পুস্তক মুসলমান বালকগণ সাধারণত 
অব্যঘন কছির। থাকে তাহা প্রা অন্পূর্ণপেই হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের 
আদশু লই! লিখিত, হিন্দু বালকের পক্ষে তাহ। বিশেষ উপবোগী সতা, 
কিন্ত মুসলযান ঝলাকের জদয়ে তাছা বিষম ফল উৎপন্ন করে। এইবপ 
শি্ছ। মুসলমান সমাজের পক্ষে বড় অহিতকব। কলিকাতা খিশুবিদ্যালরকে 
মুসলমানের শিক্ষার উপযেগী করিতে হইলে সর্ব প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরি- 
পরিবর্তন আবশ্যাক। হিন্দু যমলমান উদ জাতিৰ বিধয় বেপব পাচ্যপুন্তকে 
থাকিনে কেবল তাহাহ নিধাচন করিত হহবে | এই উদ্দেশ) সাধনের জন্য 
সমগ্র মুপলমান সমাজ হহীতে বিদে আন্দোলন উপস্থিত করা একান্ত কর্তব্য। 
যদি হিন্দু-মুসলমান সন্মিলন একান্ত প্রার্থনীর হয়, তবে দেশেব মুখের দিকে 
চাহি! সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কিঘৎ পরিমাণে বিসর্ভনপূর্বক, সহ্ধদর হিন্দুদেরও এই 
আন্দোলনে বোগদ।ন কর উচিত। যদি এদব বিষয়ে একটা কলকিনারা 
না হয, তাহা হলে বাধ্য হইগাই মুসলমানদিগকে হিন্দুদব হইতে সম্পূর্ণ 
বিচ্হি্ন হইরা শিক্ষার বান্দোবস্ত কহিতে হইবে এবং গেইরপ অবস্থার 'ুপলমান 
বিশববিদ্যালয়' স্থাপন একজপ অনিবার্ধ ।”১ এই আন্দোলন উগ্রপন্থী লেখকদেশ খ্‌ব 
সহজে আলোডিত কবে । রেয়াজুদ্ণীন আহমদ স্বতন্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী তোলেন, 
তীব যুক্তি ছিল এবপ : “বিধর্মী হিন্দু প্লাবিত দেশে, বিধর্মী খুষ্টান গভর্থমেণ 
প্রতিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গতি কে রোধ করিবে? বতর্দিন না আঁমাঁদের 
মনের হতন স্বতন্প বিশ্ববিদ্যালয হইবে, ততদিন আমাদের এই সর্ববাশের পখ 
কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না 1২ ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান 
শিক্ষা সমিতি যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রচার করেন, তাতে একটি 'রেপিডেন্সযাল 

জ' স্থাপনের প্রত্তীৰ ছিল, যেখানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পাবে। 
১ নবনূর, অগ্রহাযণ ১৩১০, পৃঃ ২৭৯ 
২ ইসলাম-প্রচারক, অখ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০ 


১২৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চে তনার স্ীর। 


নুষ্ঠানপত্রের ভাষার--_“বঙ্গীর মুসলমানদিেন একটি মাব্রও ফার্টথেড কলেজ 
নাই। তাহাদের উচ্চ খিক্ষান জন্য একটি কলেজ হর! নিতান্ত আবশাক।.** 
আবী, পারপী, উপ, ইংরাজী 9 বাক্ষাল। প্রভৃতি ভাঁঘাপমূহ সম্পূণ রূপে শিক্ষা 
দেওয়! যায়, এবং তৎসহ ধর্মশান্ত্র ও নীতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিবান বিশেষ সুবিধা 
হয়, এইরূপ একটি সবাঙ্গস্ন্দর রেসিডেন্প্যাল কলেজ স্থাপন করা শিক্ষা সমিতির 
পরোক্ষ প্রধান উদ্দেশ্য ।১ সৈরদ লওয়াৰ আলী চৌধুরী 'নুপলঙগান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের একজন সমর্ক ছিলেন। তিনি “পুসলমান বিশ্ববিদ্যালৰ' (১৯১৯) 
শিরোনামে একটি প্রচারপত্র (৪পৃষ্ঠা) বিলি করেছিলেন। প্রচারপত্রেন উদ্দেশ্য 
ছিলি বিশ্ববিদঠালয়ের জন্য চাঁদ সংগ্রহ কর । তীব মতে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় 
দ্বার তারতের মুদলমানদের পুনভীবন ঘটবে । মোহাম্মদ মনিরুজ্মান একেবারে 
“আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপনের স্বপ দেখেছিলেন । বিশ্ববিদা।লযেৰ লক্ষ্য 
সম্পর্কে তীর বক্তব্য ছিল এপ £ "আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মিলা মানুষের 
মত মান্ষ গড়াইতে চাহি, স্বজাতি বসল, সমাজহিতৈষী, দেশগতপীণ, ধামিক, 
চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদেব অভিপ্রেত। বড় দার্শনিক, বেজ্ঞানিক, 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, সিভিলিবান, শিল্পী তৈয়ার কন! আমাদের 
প্রশ্তীবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উা্দেশ্য নছে, এক কথার বলিতে গেলে জগতে 
এসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আঁধনিক ধরণের উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক গড়ানই 
আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য |” তিনি এপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
চট্টগ্রামে জমিও খরিদ করেছিলেন। কিন্তু শেঘ পরধন্ত আরবী বিশ্রবিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়নি | 


নারীশিক্ষা 

১৮৬৮ গালে “বেঙ্গল সোস্যাল এসোসিয়েশনে'ব এক সভায় আবদুল লতিফ 
মহামেডান এডুকেশন ইন বেল শিরোনামে যে প্রবন্ধ পঠি করেন তাতে 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্যারীচাদ মিত্র এক প্রশের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন 
যে, বর্তমান হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ 
নেওয়। হয়েছে কিনা । কলিকাতা মাদ্রাসার মীলবী আবদুল হাকিম প্রশের 
জবাবে বলেন যে, মূসলমান সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়টি অজ্ঞাত নয়, ইসলামের 


১ পরবৌক্ত, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০ 
২ এমলামাবাদী--আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-এসলামঃ আষাঢ় ১৩২৭ 


শিক্ষা ১২৫ 


নীতিতে নান্নী-পুরুষ উভম্ের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বয়ং হজরত 
মহম্মদ তীর স্ত্রী-কন্যার শিক্ষার বাবস্থা করেন। আরবেব খলিকা ও ভারতের 
বাদশাহরা শি নি কন্যাদের শিক্ষা দিতেন। নুসলমানরা ভালতাবে জানে 
যে লা শিক্িত হলে শি স্ুশিক্ষা পার । শিক্ষিত স্ত্রী সাংসারিক কাজে স্বামীকে 
সাহাধা করতে পারেন।  পুরুষেন শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষারও উন্নতি 
ঘটবে! তবে কখা এই বে, অন্য, সম্প্রদারের মত মুসলমানরা তাদের কন্যাদের স্কুল- 
কলেজে পঠাতে পারেন না| | মেয়েদের পর্দানশীল করে রাখতে তারা ধর্মের 
কারণে বাধ্য, অনা ভাতিব মত তারাও তীন্বে ধর্মবিধি পালন করতে বদ্ধপরিকর । ১ 
অন্য কখান আখদূল হাকিম মেয়েদের গুহশিক্ষার কথা বলেছেন, স্কল-কলেজেব 
শিক্ষা সমর্থন করেননি । বনেদী পরিবারে এ রীতি প্রচলিত ছিল। পর্দার 
অস্তরালে খেকে মেবের। গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত 1 বিদ্যালনে 
যাঁওয। দুরের কথা, তাঁব। বাড়ির বাহির মহালেও যেতে পারত না। সে শিশ্ষা 
আবাক আরবী-কারপীন মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।২ ইতবাজী-বাংলা শিক্ষা নারীর 
অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি । পাররাবন্দের সাবেব' পরিবারে মেয়েদের জনা 
গৃহশিঙ্গার বাবস্থা ছিল বলে বোকেরা সাথাঁওয়াত হোসেন উল্লেখ করেছেন ।৩ 
গৃহশিক্ষক তাজউদ্দীনেৰ কাছে করজন্নেসা চৌবুরালী শিক্ষা সম্পর্কে পা নেন, 
তার বাকী শিক্ষা ছিল স্বশিলগা |  গুহে 'ফয়জন পাঠাগার স্থাপন করে সেখানেই' 
বিদযাট6। ও কাব্যচর্চা করতেন। ভিনি পর্দার আড়ালে খেকে কর্মচারীদের 
আদেশ-নির্দেশ দিবে জমিদারী পরিচালনা করছেন। মুর্শিদাবাদের নবাবপত্ী 
বেগম শামসি জাহান কেনদৌদ মহল কলিকাতার নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ কবেছিলেশ।* ঢাকার নবাবেরা নারীশিক্ষা তে দারের কখা, গৃহের 
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২ আরবী “দীনিয়াত' পাঞের ছ্বাব। বর্ণ পৰিচয় ও বানান পদ্ধতি শিক্ষা শেষ হলে “সিপারা' 
(কোবানেৰ ৩০-তঙ্গ অধ্যান) পড়ান ও মখস্থ করান হয় এবং তারপরে পূবো কোরান জুৰ 
করে পড়ান হয়। অর্থ জানের প্রয়োজন হয় না, কোরান পাঠে পৃণ্য আছে, এ প্রেরণীতেই 
এই শ্িক্ষ। | এর সঙ্গে বিভিন প্রকান নামাজ পাঠ ও দোয়ান্দরূদ পাঠ খিক্ষা। দেওয়া হয়। 

৩ রোকেষা সাখাওয়াত হোসেনে গৃহশিক্ষাই মূল সম্বল ছিল। জ্োষ্ঠব্রাতা আৰ্ল আসাদ 
ইব্াহিম সাঁবেরেব কাছে কিছ, ইংরাজী ও বাংলা শিখেছিলেন | বাকী শিক্ষা বিলাত 
ফেরত স্বাধী সাখাওয়াত হোসেনেৰ সহযোগিতায় সম্পন হয়েছিল 1 সেখানেই তার 


মক্ত মন ও চিত্তের বিকাশ হয় | 
৪ 76 7105167 ০170781010) 23 1810215 1897, 0, 29 


১২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা'র ধারা 


কন্যার। পাছে সম্পত্তির ভাগ দাবী করেন, এজন্য প্রার অশিক্ষিত, অকর্ণা, 
অখব পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তীদের ঘরেই বন্দিনী করে রাখতেন।১ 
এনৈর অবস্থাপ্ন গৃহস্থর! বালিকামতি বয়সে মক্তব-মসজিদে নামাজ ও কোরান 
প।গের বিদা। দিয়ে নারীশিক্ষার শেষ করতেন। 

বদল এ পর্ঠারীচাদ হি 


রে 


তি 
পৰ 


মিত্রেব প্রনোর উত্তর দেননি, উত্তর দিয়েছিলেন 
৬ মসলমাঁন সমাছে শারীশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার 
মত তখন কিছু ছিল ন1।২ আবদুল লতিফ প্রায় চল্লিশ বঙ্চর ধরে শিক্ষার জন্য 
ম| কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের শিক্ষার জনা | প্যারীচাদ মিত্রের 
এ প্রশের পবেও পচিশ বছব স্বসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির জন্য চেষা 
করেছেন, কিন্তু নারীশিন্দান কখা তার মনে রেখাপাভ কবেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়। 
খাব যা। আবদুল লতিফের চাব পূত্র উচ্চ শিক্ষা পেবেছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র 
আবদর দহমান বিলাত খেকে ব্যারিস্টাকী পাশ করে এসেছিলেন, কিন্ত তার 
একমাত্র কাকে কোন শিপন দিএছিলেন কি না ভা জানা বায় না।৩ বিনেদী 
ঘরের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পাবে না' আবদুল হাকিমের এই তভিমতের 
সমর্থক ছিলেন ভাব্দুল লতিক। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তার 
মনোভাব চিল পশ্রাপুরি রক্গণশীল। তিঘি এলেত্রে যুগধর্ণ ও বুগমানগিকতাব 
প্রভান একেঝরেহ কাটিয়ে উঠতে পাবেননি। 

রা আমীর আলীর দৃষ্টিভদ্ি অন্য অনেক বিষয়ের মত নাবীশিক্ষার 
ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল । তিনি ১৮১১ সালে কলিকাতা অনুষ্ঠিত 'মহামেডান 
কনকার্দান্য” সভাপতিন ভাষণে বলছিলেন যে, মেষেদের শিক্ষা ছেলেদের টা 
সমান্ত।৬,বে চল! উচিভ। নাতেই সমাজে ভীারসায্য শত হবে, পুরুষ 
নারী একত্রে সমান উন্নভি কছ্গতে না পরলে প্রকৃত সুফল পাওয়! যাবে না । 
বরং এক অংখকে শিক্ষিত ও আদব অংখকে নিরক্ষর কবে রাখলে কল মারাজুকই 
হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দজভেন জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝঁকে 


তাবদ 
তা 


রী 


১. বাংলাব যধ্যবিণ্ডের আত বিকাশ, পৃঃ ৩ 


২ ১৮৮১-৮২ স!লের বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 
উচ্চ ইংর!জী বালিক। বিদ্যালয়ের মোট ১৮৪ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান মেয়ের সংখ্য। 
শ্ন্য। মধ্য ইংরাজী বালিক৷ বিদ্যালয়ের মোট ৩১০ জন ছাত্রীর মধো মুসলমান মেয়েব 
সংখ্যা মাত্র ৪ (১.১%০) | বিনয় যোষ-_বাংল। সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১৯ 

৩ আবদল লাতফের জামাতা সৈষদ মুহম্মদ খান বাহাদুন ইনন্পে্টর জেশেরান অব রেডি- 


টরেশন পদে কাজ করতেন! এটি অতি পগ্মানিত চাকুরী ছিল । যালঞ্চ আশ্বিন ১৩২৪ 


শিক্ষা . ইই৭ 


পড়বে ।১ ' আমীর আলী নারীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত দিলেও তিনি সে- 
শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করেননি । বিদেশী মহিলার 
প।ণিগ্রহণ করে তিনি ভীবনের শেষ ২৪ বছব বিলাতেই অতিবাহিত করেন । 
১৮৯৬ সালে কলিকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহিরুদশীন আঁহমদেব কনা 
বেখুন কলেজে ভি হতে পারেনি, কারণ সেখানে মুসলমান মেদেদ্বে পড়াৰ 
অধিকার ছিল ন11২ সম্ভবতঃ তখন কোন কোন সমাজকমীন্ধ চিন্ত উদ্বেল 
হয়। দেখা যায়, এর প্রায় দেড় মাগ পরেই কলিকাতার করেকভন শিশু 
নাগরিক বাবিস্টাব ই.এ. খোন্দকারেব বাসগুহে একটি সভায় (১০ মে ১৮৯৬) 
মিলিত হয়েছেন, উদ্দেশ্য মুসলমান মেয়েদের জন্য বড় আাকারে বালিকা 
বিদ্যালঘ স্বাপন করা । সভায় উপস্থিত ভিলেন প্রিন্স মোহাল্মদ বখতিমার শা, 
মোহাম্মদ ইউন্ুফ খান বাহাদুর, শেখ মোহাম্মদ জিলানী শামস্তল উদ্গম।। আবদুল 
সালাম খান বাহ|দূব, আবদুল কাদির, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবুল হাসান খাল 
বাহাদুর, ডাক্তার জহিকুদ্দীন আহমদ, আবদুল হামিদ, মির্জা জুজাত আলী সেগ, 
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ । বখতিয়ার শাহকে মভাপতি এবং সুজাত আলী বেগ 
ও ওয়াহেদ ছে।সেনকে যগান্সম্পাদক কষে ৬ জন সদস্যসহ একটী 'সামরিক 
কমিটি' গঠন করা হয। সভায় মশিলাঘাঁদেৰ নবাব বেগম শামসি জাহান ফের- 
দৌস মহলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অন্যুযমাধ জানান হয ।১ 
১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী এ বিদটালগটি লেডি ম্যাকেগি আনুষ্ঠানিকভাবে 
উদ্বোধন করেন। এর নামকরণ হয় “মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা | নবাব বেগম 
ফেরদৌস মহল গৃহনির্যাণের খরচ বহন করেন. নবাব আহসানুল্লাহ ১০০০. টাকা 
দান করেন। ২৫ জগ ছাত্রী নিখে ধিদ্যালরটির বাত্র। শুরু হয় 1৪ মুসল- 
মানদের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালর | মোসলেম 
ক্রনিকলে লেখা হয়, বিদ্যালয় স্থাপনেন প্রাক্কালে সমাজেব তরফ থেকে আপন্তি 
উঠেছিল, কিন্ত সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অদম্য ইচ্ডা ও কান্ত পরিশ্রমের 
ফলে শেষ পধন্ত এটি খোল! সম্ভব হয় ।৬ 
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ঠিক এই সময় কপ্পিকাতায় রোকেয়। সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভীব হয়? 
তিনি প্রথমে লেখনির মাধ্যমে নাবীমুক্তিব বাণী প্রচার করেন। মিস ককের 
মতো তারও বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানের পর্দীপ্রখাই নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় | 
এই' পর্দার কারান্তরাল থেকে নারীদের বের করে আনতে হবে। তিনি শৈশব 
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শিক্ষা ১২৯ 


কালে পিতৃ-পরিবানে যে অভিজ্ঞতা এবং বিবাহিত জীবনে স্বামীর পরিবানেন 
যে পবিচয় লাভ করেছেন, তা থেকে জান আহরণ করে নারীন বন্দীদশাব 
করুণ চিত্র তুলে বরেন। অশিক্ষাৰ কারণেই নারীরা আথিক অনিশ্চয়তার 
মধ্যে পড়ে, যার ফল স্বরূপ তারা পুরুষের উপব নির্ভরশীল! হয়, তাদের বাক্তি- 
স্বাধীনতা ও অবলুষ্ঠিত হয়! উপধুক্ত শিক্ষা লাভ করলে নারী অর্থ-স্বাধীনত 
ও তৎসঙ্গে বাক্জি-স্বাধীনতা লাভ করে। মিতিচুর (১৯০৪), “জুলতানের 
স্বপ্ (১৯০৫), অববোধ বাসিনী (১৯২৮) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি মুখ্যভাবে এটাই 
প্রচান করেছেন। ১১৯১১ সে 'সাখাওমাত মেমোরিযাল গার্লস স্কুল' স্থাপন 
করে তিনি তার চিন্তাজগতের আদর্শকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। নিজে সমাজের 
গমালোচনা ও লাঞ্তনা সহ্য করে প্রকৃতপক্ষে বাঙীলী মসলমান নারীর আধুনিক 
শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন । 

মফস্বালে নারীশিক্ষান দেত্রে নবাব ফরজনেগা চৌধুবাদীর অবদানই 
সর্বাগ্থগণ্য । অভিজাত ঘবেব মেযেব৷ ধর্মের কারণে স্কল-কলেজে যেতে পারে 
না বলে আবূ হাকিম ও তার নীরব সমর্থক আবদুল লতিক যে-সময় নিশ্চিন্ত 
হয়েছিলেন, তার মাত্র ৫ বছর পবে ফষজনেস। চৌধ্রানী সম্পূণ নিভ ব্যযে 
কমিল্লায় একটি উচ্চ ইংবাজী বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৩) স্বাপন করেন। 
শুধু তাই নধ, হোস্টেলে মেরেদের মাসিক বৃন্তিব ব্যবস্থা কবে তাদের শিক্ষা 
উৎসাহিত কবেছেন! তিনি পশ্চিম গাঁওযে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয 
স্থাপন করেন।১ কফয়ভম়েসার এ প্রচেষ্টান পখ নিরন্কন ছিল না 2 ফতুরা- 
প্রপীড়িত দেশে তাঁকে বিবপ সমালোচনার সন্মুপীন হতে হয়েছে, কিন্তু ভিনি 
পিছপা হননি । তিনি নিজে জ্ঞানের যে স্বাদ, মুক্ত চিন্তার যে আলে! পেয়েছেন, 
তা নারী সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিদ্বিধার । তবে তার এই স্বতোৎসারিত 
চিন্তাশক্তিকে লেখনিব মাধ্যমে কিংবা! অন্য কোন ভাবে শান্দোলনেব আকার 
দিতে পারেননি, একপ চেষ্টাও তাব ছিল না। বেগম রোকেয! সেদিক খেকে 
অগ্রবতিনী ছিলেন | 

১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের পাঠধত কতিপন ডাত্র ঢাকা মুসলমান 
স্হৃদ সম্মিলনী" স্বাপন করে প্রথম যৌথভাবে নারীশিক্ষার অভিযান চালান | 
তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার বাবস্থা করেন তা সম্পূণ অভিনব। বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন কবা সম্ভব ময় হেবে তারা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন কনে বাষিক পবীক্ষা 


১. নওয়াব ফয়ছনেসা, শতবাঘিকী স্ববণিক। ১৯৭৩, কুলিলী, ১৯৭৫৪ পৃঃ ৩০-৩১ 
১/খ-২ 


১৩০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম খেকে পরম শ্রেনী পধন্ত পাঠ্যিসূচী ও পাঠ্য" 
পৃস্তক ঠিক করে দিতেন! তারই ভিতিতে ছাত্রীরা তরী হত, পরীক্ষক গিয়ে 
স্থানীয় অভিভাবকের সহায়তায় পরীক্ষা নিতেন। তারা ঝাংলা ও উদ্দু উভয় 
ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যারা পরীঙ্গার মফল হত, তাদের সন্মিলনের 
তরফ থেকে পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট ও পারিতোধিক দেওয়া হত। কোন 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হরে স্বাবান ও স্বরংসম্পূণ একটি শিক্ষাপদ্ধতি এটি । 
নিজেদের আথিক ক্ষমতা ও সমাজের বিবপ মনোভাবের দিকে চেয়ে তীরা 
এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন । সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা 
ও নাবীমূক্তির যে গভীর সম্পর্ক আছে, তা উপলক্ধি কবে তীর তীদের সামধ্যের 
মধ্যে এরপটি করেছিদেন। তাদের প্রচেষ্টা ক্দ্র হতে পারে, কিন্ত তা 
নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল। অবশ্য এ ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক ও সীমিত ছিল। 
সাময়িকভাবে শিক্ষাবিস্তাবের উদ্যোগ নিয়ে আন্দোলনের জোয়ার এনেছিল 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মসলমান শিক্ষা সমিতি । সৈরদ ওয়াহেদ হোসেন সমিতিব 
'অনুষ্ঠানপত্রে (১৯০৩) স্ত্রীশিক্ষাকে অঙ্গীভূত করে বলেছেন, “আমাদের সমাজে 
সত্রীশিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য । স্ত্রীশিক্ষার জন্য 
পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং বাহাতে মুসলমান বালিকাগণ ধর্ম ও নীতিশান্তর 
সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত কর। একান্ত বাঞ্চনীয় |” ১ 
রাজশাহীতে সমিতির প্রথম বাষিক অধিবেশনে (চৈত্র ১৩১০) গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাবটি 
ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষষক £ মির্জা সুজাত আলী বেগ প্রস্তাব করেন, দিনাজপুর নিবাসী 
মেসেরউদ্দীন আহমদ সমথন করেন । প্রস্তাবটি একাপ £ অধুনা! মুসলমান সমাজে 
স্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদশিত হইর। থাকবে, এই অমিভির মতে পরদার 
সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক |”২ এ প্রস্তাব 
অনুযায়ী নারীশিক্ষা কতদূর অগ্রসব হয়েছিল, তা জানা যায় না । হিন্দু-মুসলমানের 
যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত '“শ্রীহট সম্মিলনী' (১৮৭৬) আীহট জেলার বালিকাদের 
মধ্যে শিক্ষ1। বিস্তারের চেষ্টা করে। ঢাকার মুসলমান সহ সন্মিলনীর অনুরূপ 
শ্রীহট্ট সন্পিলদী নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করত এবং সফল পরীক্ষাথিনীদের 
সার্টিফিকেট, পদক ও পারিতোধিক প্রদান করত। ১৮৮১ সালে সম্মিননীর বাধঘিক 
পুরস্কার বিতরণী সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সিরাজুল ইসলাম 
খান বাচাদুর উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলমান মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য 


এ এরা ৯ শিপ 4 ৯ পাপা অপ আজ পেশ শট 


১ ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০, পৃঃ ৪১৮ 
২ ত্র, বৈশাখ-জ্যেষ্ট ১৩১১, পৃঃ ৭৫ 


শিক্ষণ ১৩শ 


১০ টাকা যূল্যের পুরস্কান ঘোষণা কনেন। সিরাজুল ইগলাম, আবদুল করিম 
বিএ. মৌলবী আহমদউল্লা সম্পিলনীর সভ্য ছিলেন । ১ 

লেখকসমাজের কমবেশী সকালেই নারীশিক্ষার সঙ্গধক ছিলেন, বিরোধী 
কেউ ছিলেন না। তবে তীরা ব৷ বলেছেন, নিতান্ত প্রাসঙ্ষিকভাবেই বলেছেন, 
আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য কেউ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি । 'মিহিব 
ও জধাকবে “মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরাজী শিক্ষা” শীর্ঘক একাটি প্রবন্ধ লেখা 
হয়ঃ আমরা কখনও স্বপ্পেও ভাবি নাই, ১৯০১ সালের আদম সুমানী 
আমাদের নিকট ৫০0০ মৃসলমান স্ত্রীলোকের ইংরাজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে 1... 
যদি অন্তঃপুরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকা- 
গণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার 
আছে, তথায় তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি ?...বিশেষ আমাদের 
বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার বান্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলদ্বন 
কর! হয়।”২ প্রবন্ধকার নাবীশিক্ষায় আশাবাদ প্রকাশ করলেও তেমন উীচ- 
কণ্ঠ ছিলেন না। মারীর উচ্চ শিক্ষা মিহির ও স্ুধাকর সমর্থন করত না। 
সাধারণ মানের শিক্ষাই পত্রিকার কামা ছিল। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 
শবনুরে' (ভাদ্র ১৩১১) আমাদের অধনতি' শীর্ঘক একটি প্রবন্ধে নাবীব 
উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীমতার কখা বললে, তাব প্রতিবাদ করে মিহির 'ও 
স্বধাকারে লেখা হয়, “আজকাল ম্সলমান সমাজে আীশিক্ষা 13 অবরোধপ্রথা 
বইয়। ঘোরতব আন্দোলন চলিতেছে এবং সংখাদপত্রে ও তৎ্মস্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি 
সর্বদাই বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাবীনতা দান কলা 
সমাজের কতব্য কিনা এই বিষয়েব নীমাংসার এ পর্ধন্ত চুড়ান্ত নিপন্তি হইল না। 
শ্রীশিক্ষা! বাঞ্চনীয় বটে কিন্ক তাহার একটা সীমা নিপিটি খাকা চাই । অথাং 
কোরান শরীফ পড়া, কিছু উদ ও সামান্য রকম বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা কনা 
একান্ত দরকার | ভাহ! হইলে উর্দু ও বাঙ্গাল। ভাষাঘ মুসলমানি শসলা-মসার়েলের 
কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ধর্নসন্বন্ধীয় যাবতীয় রীতিনীতি অবগভ হইয়া শরাশরীনত 
অনুযায়ী সমস্ত ধর্মকার্ধ ঘখ] নিয়মে সম্পাদন করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ললনা 
স্ুহদ বা তত্তুল্য কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়।৷ মাংসাপিক কাজকর্মের স্ুশৃঙ্খলা, 
স্বাস্তারক্ষা, সন্ভান লালন-পালন রীতি "ও অন্যান্য গুরজনের প্রতি ব্যবহার 
ইত্যাদি বিষয়ে উপযক্ত জ্ঞানলাভে দম হইতে পাবা বায়, এইহেতু আমাদের 


১ সুঙ্গরীমোহন দাস-_-শ্রীহট সন্িলনীব ছন্কথা, শীহট, ১৯৩২ 
২ মিহিব ও আুধাকর, ২৩ মাধ ১০০৯ 


১৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সমাজের ভগ্সিগণকে এ পরিমাণ বিদ্যাশি কা করিতে অনুরোধ করি। তাহাদের 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে ।১ কোন কোন নব্য- 
শিক্ষিত ব্যক্তি ভ্্রীশিল। ব্যাপারে নিঃশঙ্ক ও দ্বিবাহীন ছিলেন । কাজী ইমদ।দূল 
হক বলেন, “স্ত্রী-সমাজে কৃশিক্ষার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের সমাজ জর্জরিত 
হইয়। গিয়াছে । স্ীলোকগণই মাঁনবকলের মাতা, তাহারাই আবার সমাজের 
উন্নতি ঝ অবনতির প্রসূতি । শ্ত্রীগণ অশিশ্সিত খাকিলে সমাজের অধাঙ্ত বিকল 
হইয়৷ পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বার। কোন করই সুসাধিত হয় না। স্রীলোকগণেব 
মতিগতি ও শিক্ষ। সংস্কার যেরূপ থাকে, বালকগণের সরলচিত্তে তাহ। দুঢ়রূপে 
চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়। যায় । আমাদের বালকগণ তাহাদের মাতৃঘমাজের 
কৃসংস্কার, অবনতি ও অজ্ঞানতা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । যতদিন 
আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়। উপযক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের 
উন্নতির আশ। নাই ।”২ উনিশ শতকের শেষ পাদে নারীশিক্ষা সম্পকে 
মুসলমান সমাজের নিশ্চলতার অবস্থা থেকে সচলতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে । 
সমাজের গতি বে পরিবতীনের দিকে ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয। 


১ মিহির ও সুধাকব, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃঃ ৪ 
২ কাজী ইমদাদুল হক---আমাদের শিক্ষা, নবনূব, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ 


ভাঁষ৷ ও সাহিত্য 


“ঝাজালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ--একা। হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু 
মুসলমান এক্*ণে পুথক--পরম্পরের সহিত সহ্দয়তাশূন্য | বাঙ্গালার প্রকৃত 
উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দ মুসলমানে এঁক্য জনো। যতদিন 
উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গব থাকিবে বে তীহারা ভিন্ন দেশীয়, 
বাঙ্গালা তাহাদের ভাষা নহে, তাহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন 
না, কেবল উদ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে এঁক্য জনাবে না। 
কেননা জাতীয় এক্যের মূল ভাষার একতা ।১ কথাগুলি বলেছেন অক্ষয়- 
কমার সরকার মীৰ মশাররফ ছোসেনের 'গোরাই বিজ' (১৮৭৩) কাব্যের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে! খাটি বিজদর্শনে' প্রকাশিত হয়।  “মুষ্টিমের অভিজাত 
সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 
'বাংল কি উদৃ. লে বিচার লইয়া মশগুল । কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, 
সত] ডাকিয়।, বাংল] ভাষায় বক্তৃতা দির তাহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন বে, বাঙালী মুসলন।নেব ভাষা বাংল! নহে, “দোভাষী বাংল।”ও 
নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই উর্দু | ২ এ উক্তি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হকের। তীদের উভয়ের কণ্ঠত্বনি এক £ একজন সমসাময়িককালের অভিজ্ঞতার 
কথা বলেছেন, অপরজন গবেষণালন্ধ জ্ঞানেৰ কখ। বলেছেন | বাঙালী মুসলমানের 
মাতৃভাষা বাংল। এ উর্দু এক্সপ বিতক দীর্বক!ল ধরে চলছিল, কখন উপর তলার 
মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে, কখন উঠতি নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর মোহের 
কারণে, আবার কখন নেতৃবগের রাজনৈতিক স্বাধ উদ্ধারের কারণে । 

যোল-সতের শতকের 1দকে মোঘল শিবিরে সেনাবাহিনীর মৌখিক ভাষা 
[হসাবে উদু ভাষার উৎপত্তি হয়। শিবিরের প্রতিশব্দ উর্দু! উদ ভাষা 
সৈনে।র ছাউনি ছেড়ে দরবারের স্বীকৃতি লাভ করে সম্মাট শাহজাহানের আমলে 
( ১৬২৬-৫৭ )1৩ উত্তর ভারতের আঞ্চলিক হিন্স্থানী ভাষার কাঠামোয় 
আরবী বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি এবং আরবী-্ধারসী শব্দমালা আত্মসাৎ করে 





১ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ 
২ যুসলিম বাংল। সাহিত্য, পৃঃ ৩০৩ 
৩ উির্দুয়ে মোয়াললী” বা রাজশিবিরের ভাষ! নাম দিয়ে শাহজাহান প্রথম এ তাষাকে রাজ- 
দরবারে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ৭৭ 


১৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


উদ ভাষার উদ্ভব হয়। প্রথমে কৰি গালিব (১৭৯৬-১৮৬১), কবি হালি (১৮৩৭- 
১৯১৪) এবং পরে অ।লিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), 
শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) প্রমুখের চেষ্টায় উর্দু সর্বতোতাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। মোঘল বাদশাহ কতুঁক প্রেরিত নবাব-সুবেদার-মনসবদার-জায়গীরদার- 
আয়মাদার ও তাঁদের পরিবার পরিজন, সৈন্য ও ধর্মপ্রচারক দ্বারা উর্দু ঢাকা, 
মুশিদাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে নীত হয়। সে. সময় খেকে এদেশে অভিজাত শ্রেণীর 
মধ্যে উর্দু চর্চার সুত্রপাত হয় । মোঘল আমলে দিলীর সঙ্গে বাংল যুক্ত থাকায় 
উত্তর ভারতের ভাগ্যান্রেধীর দল র|জবাণী ও বাণিজিযিক শহরগুলিতে এসে ভিড় 
করত। এদের সমনুয়ে এদেশে ক্রমে উদুভাষী অবাঙালী মুসলমানের একটি 
নাগরিক শ্রেণী গড়ে উঠে। তারা উদ্দকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহন করেন। 

১৭০২ সালে ঢাকা থেকে রাজবানী মুশিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়| এ 
সময় খেকে মুশিদাবাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়, মুশিদাবাদই শিল্দন-সংস্কৃতি চগির কেন্দ্র 
হয়ে উঠে। দেশের ধারা উচ্চাকাঙক্ষী ও বশোলিগন্গু, তারা শহরের সংস্কৃতি 
হণ করতে উন্মাথ হন। জমিদারগণ নবাব-নাজিম ও আমীর-ওমরাহদের 
অনুকরণ করতেন । তারা সামাজিক নখাদা লাভের ভন্য আরবী-ফারসীকে 
বিশ্া চচার ভাষা '৬ উদুকে পারিবারিক ভাষা! হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশেষ 
করে, বাঙালী মুসলম!ণ পরিবারগুলিতে উ্দূপীতি ও আরবী-ফারসীর মোহ 
জাগতে খাকে।১ নাঁভকাধের সাথে অম্পর্ক রাখার জন্য ।হদ রাডা-মহারাজা, 
জমিদারগণ'ও ফারসী শিখতেন এবং নবাবী আদব-কায়দা ও সংস্কৃতির অনুসরণ 
করতেন । এমনকি, ইংলাজরাও প্রথমদিকে নবাবী চালচলন খালাপিনা ও 
আমোদ-প্রমোদ পছন্দ কমতেন | ভাত থেকে প্রভ্যাগও ইংরাভিদের ইংলগওবাসীরা 
'নাবুব বলে অভিহিত ক্লরত।১ 

নবাবের আমলে নূুশিদাবাদ চিল বাংলা-বিহার উড়িষ/নি রাজধানী, কলিকাতা 
বাটিশগাসিত মমএ ভাগতেন নাভধানী হয় । প্রথমে গবনব বা বণ জেশেরাল 


১ মীর মশাররফ হোসেন “আঁম!র জীবনী'তে লিখেছেন যে, তা পিতামহ মীর এবরাহিম 
হোসেন উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য পদমদী ত্যাগ করে মুশিদাবাদ রওনা হয়। মশাররফের 
পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন বাংলা জানতেন মা. বাংলা বিদ্যাকে বিদ্যা বলে মনে 
করতেন না) ।॥ জমিজমার কাগজপত্র সই করতেন ফারসীতে । মীর পরিবারকে খ্রামের 
সম্ত্রান্ত জোতদার হিসাবে ধরে আমর এ যুগের বাংলাব মুসলমান বনেদী এরণীর মানু্ষব 
মনোতাবাট অনুধাবন করতে পারি । 

২ গোপাল হালদার---বাঙলা সাহিত্যের কপরেখা, ১ম খণ্ড । পৃঃ ১৮৩ তয় সং)। 


ভাষা! ও সাহিত) ১৩৫ 


এবং পরে লেফটেন্যান্ট গবনরের অধীনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-জাসাম শাসিত 
হতে খাকে। ১৮৭৪ সালে আসাম একজন চীফ কমিশনারের অধীনে পৃথক 
হয়ে যায়। আধুনিক শহররূপে কলিকাতা গড়ে উঠলে জীবিকার নানা 
উপায় সেখানে বেডে যার । জীবিকার সন্ধানে ব্রিটিশ ভারতের সব অঞ্চলের 
ভাগ্যানৃষৌ মানুষেরা কলিকাতায় ভিড় করতে থাকে । শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী ও 
বিদ্বান লোকেরা শহরের সুবিধা ভোগ করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাই 
কলিকাতায় বাংলার বাইরের প্রদেশগুলি থেকে উদ“ ভাষাভাষী লোকদের আগমন 
ধারা অব্যাহত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাঞ্জাব থেকে 
রেঙ্গুন পর্বস্ত অঞ্চলসমূহ ছিল। কলিকাতা মাদ্রাসায় কাশির থেকে ছাত্ররা 
অধ্যয়ন করতে আসত । ১৭৫৭ আলে মুশিদ।বাদের, ১৭৯৯ সালে মহীশরের 
ও ১৮৫৬ গালে অযোব্যার পতন হয়। বিদ্রেহ এডাবার জন্য কোম্পানী এ 
সব রাজ-পরিব!রকে সরকারী খরচে কলিকাতায় নিজ তন্ত্াববানে রাখতেন। 
মুশিনব।দের নবাব গাডেনরীচে, মহীশূুরের নবাব টালিগঞ্জে এবং অযোধ্যার 
নবাব» মেটিরাব্রজে বহছ সংখ্যক চাকর-বাকর, দাঁস-দাঁপী নিয়ে স্থায়িভাবে 
বসবাস শুরু করেন। সঙ্গে অনুরাগীরাও এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে 
বাটিশ শাসকদের দরবারে এদের মান-সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বল বাহুল্য, 
তারা উদ্দু ভাষার সমর্থক ছিলেন। 

গাকার নতুন শবাধ পরিবারের মৌখিক তাষা উর্দু ছিল। পূব পুরুষ 
কাশ্দীর থেকে ব্যবসায় করতে এসে প্রথমে শ্রীহটে ও পরে টাকায় বসতি 
স্বপন করেন। খা আবদুল গণর চতুথ পুরুষ হাফিভল্লাহ ১৮১২ সালে 
প্রথম ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন। আবদুল গণি সিপাহী 
বিদ্রোহে নিটিশ সরকারকে সহযোগিতা কবেন । তার প্রতিদানে তিনি বংশ পরম্পরায় 
'ন্বাব' উপাধি পান। প্রদেশের বিভিম্ন অঞ্চলের বনেদী অথবা নতুন, উভয় 
শেণীর জমিদার বংশ-কৌলিন্য, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আথিক প্রাধান্য বজায় 
রাখার জন্য পুরাতন মেঘলাই সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন । তীরা 
উর্দকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। আরবী-ফারসা শিক্ষাকে 
তাঁরা সংঙ্কৃতিবানের শিক্ষা বলে মনে করতেন। যত দূৰ জানা বায়, রংপুর- 
পায়রাবন্দের “সাবের পরিবার, টাঙ্গাইল-করটীয়ার 'পন্নী” ও দেলদয়াবের 'গজনবী' 
পরিবার, ময়মনসিংহ-ধনবাড়ির চৌধুরী পরিবার, বণড়ার “চৌধুরী, পরিবার, 
সায়েস্তাবাদের 'চৌধুরী' পরিবর, মেদিনীপুরের 'সোহরাওয়াদী পরিবার প্রভৃতি 
উর্দ-ফারপীর চর্চা করতেন। নব্যশিক্ষিত আবদুল লতিফ, সৈয়দ অমীর আলী, 


১৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


আবদুর রহিম, আবদুল জব্থার খান বাহাদর, সৈয়দ শামস্থল হোদ। প্রমুখ উদ্দু 
কারপী ও ইংরাভশি ভাষার সেবা করেছেন । মাদ্রাসার শিক্ষিত মৌলবী- 
মৌলানারাও উর্দ-কারসীর সমর্থক ছিলেন। তাঁরা এ ভাষাতেই শিক্ষা! লাভ 
করতেন । তীরা ধমীয় জনষ্ঠানাদিতে ওয়াজ-নসিহত করতেন উদ্দূতে। তারা 
বাংলা ভাষাকে বাঙালী হিন্দর ভাষা বলে মনে করততন। 

১৮৩৭ সালে কফারপীর স্বলে ইংরাজী রাজভাষা হলে মুদলমান সমাজে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দের। এ সমধঘ থেকে সরকার ক্রমশ: একটি 
স্‌ শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে খাকেন। কলিকাত৷ মাদ্রাসায় ইল্গ-ফারসী বিভাগ 

বং হুগলী মাদ্রাসার ই-আরবী বিভাগ খোলা হয়| ১৮৩৫-৩৮ সালে এাডাম 
ট শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোছে মুসলমানদের জন্য শহরে উদ্দু ও গ্রামে বাংলা শিক্ষা 
দেওয়ার কখা বলেছেন । ১৮৫৪ সালে উডের 'ডেশপ্যাচে' প্রাথমিক শিক্ষা 
উপর জোর দেওয়া হলে প্রাম-গ্রামান্তবে ক্লে জংখ্যা বেড়ে যার । পাটের 
চাহিদা ও মূল্যহদ্ধির জন্য এামেব ককের হাতে টিকা আমে | ঠিক অ সময় 
আবদুল লতিফ, আমার আলী ইংরাজী শিন্দার প্রচলনের জনা আন্দোলন শুরু 
কনেন। কলিকাতা বিশ্বনিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে অনেকে বেরিয়ে 
আগেন। অমাজেন মব্যে আধুনিক চেতনাব বীজ তারাই চড়িয়ে দেন। স্কুল- 
কলেজে চাব্রঝৃ্তি, ৮৮ এনট্রাস, বিএবিএল পাশ যফবকেরা বাংলা সাহিত্য 
চা শুরু করেন। বাংল। ঝাগালার মাতৃভাষা, হ|জার বছরের পবীক্ষীর এ সত্য 
প্রমাণিত হয়ে গেছে । এ ভাষার চর্চার দ্বারাই সমাজের, দেশের উন্নতি সম্ভব। 
উর্দু কোন কালে বাঁডালীর মাতৃভাষা ছিল না। একে বাঙালীর মাতৃভাষা! হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত পি প্রয়াসত বৃখা । নব্যশাক্ত শ্রেদীর মব্যে ভ্রমে এ উপলব্ধি 
জাগ্রত হর ন উদুপস্থীদের সাথে তাদের বাংলা-উদু প্রসঙ্গে বিতর্ক উপস্থিত হয়। 


বাংলার মুসলমানদের মধ্যে (শিক প্রসারের জন্য প্রথম আন্দোলন করেন 
আাবদূল লতিফ । তার শিঙ্ছা সংক্রান্ত পৃধাপর কনসুচী ব্যাখ্যা কগলে দেখা 
বায়, তিনি মূলত: আরবী-ক্রগী-উদ্দ ভাষা ও প্রাচাবিদ্ণার পক্ষপাতী ছিপেন। 
ইতঝাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য ভ্ঞাননবিজ্ঞান সমন করেছেন সত, কিন্ত এ বিষয়ে 
তার প্রধান লক্ষ্য ছিল চাক্রী-বাকৃরীর ক্ষেত্রে সুবিবা লাভ করে আখিক ও 
সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা | বাঙালী মুসলমানের জীবনে ও [চন্তায় বিপ্রব 
আন্ুক, এমন কখা তিনি কোখাও বলেননি । অর্থাৎ মনোভাবের দিক থেকে 
তিনি প্রার পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী 'ও রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বরাবর মাড্রাসা 
শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন ১৮৮০ সালে ম্সলমান শিক্ষণ বিষয়ক এক পুস্তিকায় 


ভাষা ও সাহিত্য ১৩৭ 


সৈয়দ আমীর হোগেন মাদ্রাসা তুলে দিয়ে আধুনিক কলেজ কর!র পরামশ দিলে 
আবদুল লতিফ মহামেডান লিটাবেরী সোসাইটির সভা করে এর প্রতিবাদ করে- 
ছিলেন।১ লতিফের মৃত্যুর পর তাৰ জ্যেষ্ঠপুত্র আবদূন রহমন পিতার 
আদর্শ রক্ষা করে চলেন এবং মহামেডান ।লটারেরী সোসাইটির মাধ্যামে মাঁদ্রাসা- 
পদ্ধতির শিক্ষার সপক্ষে ওকালতি করেন । হুগলী মাধ্রাসার রিপোে আরবী- 
ফারসী শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আবদুল লতিফ বলেছিলেন, 0 81655 2 
1৬210176091) 19 2, 19015191) 2110. /১121010 5010018], 116 92101)01 10911) &. 
1651990691019 1009916101) 11) 71217011609) $০0০1919 : 1,9,) 116 ৬11] 10 0৪ 
19021090 01 16$190090. 259 ৪ 50101007, 8110 1101655 1)0 1095 5700] ৪ 19051- 
(1010, 1)0 02, 1199 100 11010101906 11) 111০ 1791)01119021) (50101000116, 
(01059000171 এ, 11211010608) ৮11)0 1195 1006160 21) 151061191) 600০80101), 
810 11259 010710690 1119 900৫১ ০1 00০ 1615181) 2100 /৯১181010, 15 11606 2019 
0 11700921106 0610916 01 (1080 ০৫0086101।) 10 (1) 10161010515 ০91 1013 
09011101011, 7300, 11 106 101109/9 [১215181) 2104 4৯12015 81005 ৬/101 
17107611518) 16 200011165 110100100 11) 5091619 ৪170. 1১ 01 09159 5019 [0 056 
1015 11001617096 11) 61১০ 11165199565 01 0116 0০9৬6110161), 0110 0০0৬111)111911( 
91001, (10190010১11) 119 11017)016 01011010919) 0৬156 5001. 1076815 ৬/1)6100১ 
06 171901709117602115 10089 ০০ 02081) 986 0009 [1091151) 2100 7915191) 2100 
/4016 ১ আবদুল লতিফের এই উক্তির মব্যে সেকালের শরীফ মুসলমানাদের শিক্ষা 
সম্পর্কে মশোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজেও দে মনোভাবের ধারক 
ছিলেন। 'হিতকরী পত্রিকাৰ (১০ পৌধ ১২৯৭) "আমাদের শিক্ষা শীষক 
একটি প্রবন্ধে মীর মশাররফ হোসেন বলেছেন, সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
আমাদের শিক্ষ। ]বস্তানের প্ররেজন |... মাছে ছাত্রবৃতভির আদর মাই, এন্ট্াসেরও 
সেই দশা । জাতীয় বিদ্যার আলাপ জাতীয় রীতিনীতি পদ্ধতি রক্ষ/ করিতে 
না পারিলে, ন। জানিলে, এক প্রকার বিপদ, অপ্রস্ততের একশেষ। কাজেই 
উদ্দু, ফারসী শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন । শুধু ইংরাজী শিখিলে আমাদের 
কোন লাভ নাই। ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আদৃত, সমাজ প্রচলিত উর্দু 
ফারসী শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীর ; উদ্দু ফারপী শিক্ষা অবহেলা করিয়া, শুধু 
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১৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ইংরাজী, কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে সমাজে মুখ পাইবার উপায় নাই। 
বাধ্য হইয়। প্রথম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফরসী শিক্ষা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক | ১ 
মীরের এই উক্তিতে আবদুল লতিফের বক্তব্যের প্রতিফনন আছে। 

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ বাড়াবার জন্য আবদুল 
লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন । সোইটির 
মাসিক, বাঘিক, বিশেষ, জরুরী সব শ্লকম সভায় আলোচনার, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ 
পাঠে ইংরাজী, উদ, আরবী ও ফারসী ব্যবহার হত, সেখানে বাংলার স্থান একে- 
বারেই ছিল না। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম সভায় (২ এপ্রিল ১৮৬৩) 
আবদুল লতিক সে।ম।ইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ; সম্পর্কে ফারশীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে এফ, জি. তীলে সাহেব “বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক 
তারবাতা সম্পরকে ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করলে আবদল লতিফ উপস্থিত শ্রোতার 
কাছে বেধগম্য করে তোলার জন্য ত৷ উদ্দতে আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনান । 
আব্দুল লতিফের ব্যক্তিগত সব রচনা হয় ইংরাজীতে অখবা ফারসীতে লেখা হয়। 
১৮৬৩ সালে আলিপুরে সরকারী উদেঠাগে প্রথম কৃষিপ্রদর্শশী মেলা হয়। 
প্রদর্শনী কমিটির সদস্য হিসাবে আবদুল লতিক মেলান উদ্দেশ্যে ও উপবোগিতার 
বিষয় ভুলে ধরে উর্দূতে প্রচারপুস্তিকা লেখেন, স্যার পিসিল বীডন সেটি অনু- 
মৌদন করেন এবং বাংলায় তম! করার পরামশ দেন। আবদুল লতিফ আত্ম- 
জীবশীতে লিখেছেন, 7 08051819010 1760 7391152811, 2110. 01:0901890. $০ড০13] 
11)0900581)05 ০? 9003195 17) 619 10105511 ৮4101) 010 0951 19500105, ২ 
সম্ভবতঃ এটিই আবদুল লতিফের বাংলা চর্চার একমাত্র নিদর্ণন! আলদুল 
লতিফ ভাল বাংলা জানতেন বলে রইস ও রাঁর়ত' (১৫ হুলাই ১৯৩) পত্রিকায় 
লেখা হয়। মীবৰ মশাররফ হোসেন তীর 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) আবদুল 
লতিককে উৎসর্গ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, আবদুল লতিফ 'বঙ্গ 
সাহিত্যের প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করতেন | সুতরাং আবদুল লিক 
বাংলা ভাষ। জানতেন। বাংল! সাহিত্যের প্রতিও তর অনুরাগ ছিল। ১৮৮২ 
সালে হান্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে পরামর্শপত্রে মধ্যবিভ্ত ও উচ্চ শ্রেণীর 
মুসলমানের শিক্ষার মধ্যম উর্দ্দ এবং গ্রামেব নিম শ্রেণীর মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম 
হবে বাংলা বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। আবদুল লতিফের ভাষায়, 
১ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩২৬ (২য় সং) 
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এটি ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে কমিশনের চভুর্খ ভবাব। তিনি 
বাংলার মুসলমানের ভাষার সঙ্গে জাতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । বাঙালী 
মুসলমানের বাংলা, বাঙালী হিন্দুৰ বাংলা অভিন্ন নয়, মুসলমানের বাংলা সংস্কৃতের 
প্রভীবমুক্ত ও আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত হবে। শিক্ষণ, ভাষা, বিদ্যাচচা সম্পর্কে 
আবদূল লতিফের এই ধারণাকে সেকালের প্রভাবশালী সমাজপতিদের ধারণা 
বলে ধরা যাঁর । এটা বে সেকালের সাংস্কৃতিক সংকট, তাতে সন্দেহ নেই। 
এই সংকট বাংলার মানুষের জন্য কি ফল নিয়ে এসেছিল সে-সম্পর্কে মন্তব্য 
করে বদরুদ্দীন উমর বলেন, “বাংলাদেশের মুসলমানেরা আরও বেশ কিছুকাল 
মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে শুধু আরবী, ফারসী, উদুঁ জবান নগর কনার চেষ্টা 
চালালেন। তার ফলে ইংরেজ শাসনের নতুন কাঠামো এবং আঘথিক ব্যবস্থার 
মধ্যে জীবিকার উপযৃক্ত সংস্থানের অভাবে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানেরা 
মাদ্রাসা-মক্তবে মৌলবীগিরি, মসজিদে ইমামতী, পীর-মুশিদী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা 
অর্জন করতে বাধ্য হলেন এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের আথিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করলেন |” ২ 
১1980. 0. 225 


২ বদরুদ্দীন উমর-_-পর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রক!শনঃ কলিকাতা ১৯৭১, 
পৃঃ ১১ 


১৪০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চৈতনার ধাঁরা 


আবদুল লতিফের পরেই সৈয়দ আমীর আলীর স্থান। তার পিতা সাদত 
আলী ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী, তিনি অযোধ্যা থেকে উড়িষ্যা হয়ে চুঁচুড়ায় 
বসতি স্থাপন করেন। আমীর আলীর জন্য উড়িষ্যার কটকে। তিনি এক 
পুরুষে উর্দ জবান ছেড়ে বাংলা ধরতে পারেন না। রংপুরের শেখ রেয়াজুদশিন 
আহমদকৃত “আরবজাতির ইতিহাস (১খণ্ড, ১৩১৭) পড়ে আমীর আলী লগ্ডন 
খেকে এক পত্রে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১) তাকে লিখেছিলেন, “বাংলা ভাষায় 
আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বিচার করে বলা বায়, আমার শট হিষ্টিরি অব দি 
সারাসীন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ অপূর্ব হয়েছে ।”১ আমীর আলী 
বাংলা শিখেছিলেন, কিন্ত বাংলা ভাষার চর্চা করেননি । তার দৃষ্টি ছিল সমস্ত 
ভারতের মুসলমানের কল্যাণের উপর। তীর সমস্ত রচনা ইংরাজীতে লেখা 
যেগুলিতে ইসলামের গৌরব ও মাহাক্ত্যেব কথা আছে। তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশ- 
নাল মহামেডান 'এমোসিরেশন গঠন করে নব্যশিনিতদের রাজনৈতিকভাবে 
সচেতন করে তুলেছিলেন । এসোসিয়েশনের কাছকন ইংবাজী ও উর্দতে 
সম্পন্ন হত। সেখানে বাংলার স্থান ছিল না। 
হুগলীর দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কুমিল্লা মিরাজল ইসলাম ও সৈরদ শামসুল 
হোদ।, শীহট্ের আবদুল করিম, মেদিনীপুরের জাবদুল রহিম ও ওবায়দুল্লাহ সোহরা- 
ওয়াদা, বধমানের আবদূল জব্বার খান বাহাদুর সরকারী অফিস, শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান এবং 
সভা-সমিতিতে প্রভাব বিস্তার করেন। তার! উপুর সমথক ছিলেন । আবদল করিম 
বিএ পাশ করে (১৮৮৫) 'দারুল সলতানত' নামে উদু' পত্রিকার সম্পাদক হন। 
'ভারতবধে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস: গ্রস্থখানি ইংরাজী, বাংলা, উদ্দু তিন 
ভাষাতেই রচনা করেন।২ মোহাম্মদ ইউসুফ উত্তর প্রদেশ ও সৈরদ আমীর 
হোসেন বিহারের অধিবাসী ছিলেন, তার। কর্মোপলক্ষে দীধর্দিন বরে কলিকাতায় 
ছিলেন । কোন কেশ বিষণে তারাও সমাজে নেতৃত্ব দেন। প্রেমিডেন্পী 
ম্যাজিস্ট্রেট আবদুর রহিমের উদ্যোগে কলিকাতা মুঘলমান শিক্ষাসভার একটি 
আধিবেশনে কড়েরা অঞ্চলে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শিক্ষা দান বিষয়ে 
আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এডওরার্ড ডেনিসন রস (১৯০৩- 
১১) একটি প্রস্তাবে বলেন, “4 মক্তবে উদভাবায় শিক্ষা দেওয়া হইবে । কেননা 
বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীরতা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং 
১ শেখ য়েয়ান্দ্দীন আহমদ-_আরবজাতির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, খ্াঙ্ষগমিশন প্রেস, কলিকাত!ঃ 
১৩১৯ 
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ভাঁষ। ও সাহিত্য ১৪১ 


বাঙ্গ।লা ভাঘা মুসলমানদিগকে হীনবীষ করিরা ফেলে । ১ উত্ত সভার সৈয়দ 
আমীর আলা, স্যার আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, দেলওয়ার হোগেন 
আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মি. রস-এর প্রস্তাবট সবসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়। উপশ্থিত বাঙালী সভ্যগণ যে মি. রসের সহিত অভিন্ন মত পোষণ 
করতেন এতে তাই প্রমাণিত হয়। মিহিরের সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম 
বলেছেন, 'বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাঁও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি 
আছে। বিশে ওপাড়ার কয়েকজন নবাব বাছাদূর, খা বাহাদুর, ডাক্তার, 
কবিরাজ ও অনেক বড় খড় »ড 2 এর! পর্ষস্ত ইহাকে এখনও ভাঁধা বলির। 
স্বীকার করেন নাই। ন্ুতরাং তাহার সাহিত্য এবং তাহার আবার চর্চা, এ 
সম্পূণ বাতুলতা 1”২ মোভাফফর আহমদ একটি প্রবন্ধে উর্পপন্থীদের সম্পর্কে 
বলেছেন, “কতিপয় অবাঙালী মোঁসলমান কাধব্যাপদেশে কলিকাতা শহরে বাস 
করেন। অনেকে স্থায়ী অধিবাসীও হই'মা গিয়াছেন। ইহারা মাতৃভাষা 
উদ্দর উন্নতির ভন্য চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু উর্দর্দভাষীরা যে বাংলাদেশের 
মোস্লমানদিগের মধো ঝাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালাইবার চেষ্ঠা করেন 
এইটা তাহাদের বড় অন্যান । এইরপ চেষ্টা বাহ।রা করিয়া থাকেন, তাহাদের 
সঙ্গে আবার একদল 'ফেউ' আঁছেন। এই ফেউরা' প্রায় খাঁটি বাঙালী । "5 
মোল্লাবাও উপ সমর্থন কবতেন। মোজাফফর আহমদ বলেন, "আর একদল 
লোক আছে, বাহাবা বক্রাক্ষর দেখিলেই আত্মহারা হইর়। যায়) অর্থাৎ আরবী 
অক্ষরে যাহাই লিখিত হউক নান তাহাদের নিকট তাহাই সত্য, তাহাই পবিত্র 
উদ্‌্: যখন আরবী অক্ষরে লিখিত হর তখন ইহ।র সব কথ।ই ধনের কথ। 1.১, 
আবার কেউ কেউ মনে করেন উর্দু সাহিত্য উন্নতির চরম সীমার পৌছিয়াছে, 
তাই ব।ঙলী মোসলমান নাত্রেরই উদ্দু শেখা উচিত। তাহা না হইলে তাহার 
ইসলামী সভ্যতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে ।”5 কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, 
রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাপাগুলি এই সব মোল্লা তৈরী করত। ইংরাজী ও বাংলা 
বিদ্যা না থাকায় তাঁরা সরকারী চাকুরী পেতেন না। তার। গ্রামে ফিরে 
গিয়ে মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্শশিক্ষা দান, সামীজিক অনুষ্ঠানাদি পালন এবং জলসা-মিলাদ 


মহফিলে ওয়াজ-নসিহত করতেন। তীরা শহরের রইসদের অনুকরণে উর্দুতে 
কথাবার্তা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। “নুর-অল-ইমান' উর্দুপস্থী বাঙালী 





মিহির ও জুধাকর, ১৩ আঘাঢ ১৩০৯ 

মিহির, জানুয়ারী ১৯৮২ 

মোজাফফর আহমদ-_উপৃ ভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান, আল এসলাম। শ্রাবণ ১৩২৪ 
ঘর আল এমলাম, শ্রাবণ ১৩২৪ 
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১৪২ উনিশ শতকে বাগালী মুসলমানের চিন্ত/-চেতনার ধারা 


অনুগতদের খেদমত্গার' নামে চিহিতত করে মন্তব্য করেন, “শরীফ সন্তানেরা 
এবং তাহাদের গেদমধগারগণ উর্দু বলেন, বাঙ্গালা ভাষা দণা করেন, কস্ত সেই 
উদদু জবানে মনের ভাব প্রকাশ কর! দূরে খাকক, পশ্চিমা লোকের লিখিত 
চবিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে বথর্থ অর্থে প্রয়োগ করিতেও 
অপারগ । অখচ বাঙ্গালা মনের ভান প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলেও, ঘণা 
কবিযা তাহা হইতে বিবতি হন ।১ 

শেখ আবদোস সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের বাংলা ভাষা সঙ্বন্ধে 
অচ্ঞতার ও বিরূুপতার ষমঃলোচনা করে বলেন, “আপনার (জমিদারগণ) কেছ 
কেহ, কখনও কখনও বলিয়৷ থাকেন আমরা আসল বিলাতি আশরাফ...দুরাগ্য 
বশতঃ আমাদের বংশ হিন্দৃস্থানে আসিয়াছে, আমরা কি বাঙ্গাল! শিক্ষা করিতে 
পারি! বাঙ্গালা কি আলীমান্দান মোগলমানের জন্য ?...বাঙ্গালার উপরই আপনাদের 
সমস্ত বিষয় কাধ, পত্র, পত্রোভুর নির্ভর কবিতেছে--কেবল তাহাতে আপনার 
নামের পারসিন গদি চারি “তোগরা” অক্ষর দ্বারা স্বীর শিররে কৃঠারাধাত 
করিতেছেন--তাতেও জাবার বাঙ্গালান প্রতি ঘণা ৮২ 

কোন কোন বাংলাব দেখকও উর্দুর প্রতি নমনীয় মণোভব পোষণ করতেন। 
তার। উদ্কে 'লিঙুর ক্রাঙ্ক। বা সবভারতীর মুসলমানের ভাবের আদান- 
প্রদানের মাধ্যম বলে মনে কবতেন। তাই তার! বাঙালী মুসলমানের জন্য উর্দু 
ঢর্চাকে জিইয়ে নাখতে চেয়েছেন | বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে' (১৩২৫) 
মভাপতির অভিভাষণে নোছাল্মদ আকরম খা বলেন, ,,.উদ্ু আমাদের মাতৃভাধাও 
গহে, জাতীয় ভাষাও মহে। কিছ ভারতবষে মোসলেম জাতীয়তা রঙ্গ 'ও পু্টির 
ভন্য আমাদের উদর দব্টুব ।”৩  সবচেরে অপিভিজীনক শন্তবয করেছেন 
মোহাম্মদ রেয়াজদীন আহমদ হাব "হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (১৯২৭) গ্রন্থে 
ভূমিকায় । তিনি লিখেছেন, 'উদু ভাষা না খাকিলে আজ ভারতেন মোসল- 
মানগণ জাতীষ ভাঁবহীন ও কিরূপ দর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় । 
বাঙ্গালা দেশের মোপসলমানদিগণের মাতিভঘ; বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মোসলমান 
জাতিন সর্বনাশ হইয়াছে! এই কারণে তাহারা জাতীয়তা বিহীন, নিস্তেজ, 
দূর্বল ও কাপুরুষ হইঘ। শিয়াছে।...বঙ্গের প্রায় সাডে তিন কোটি মোসলমান 
সংস্কৃত লা প্রাকতমূলক ব!ঙ্গালা! লইযা একেবাবে মাটি । ভারতেব অনান্য 
১. নুব-অল-ইমাঁন, ভাদ্র ১৩০৭ 


২ সেখ আবদোল সোবহান হিন্দু মোসলমান, ভিক্টোবিধা প্রেগ, কলিকাতা, ১৮৮৮, পু ৯৭ 
৩ বঙ্গীয় মশলমাঁন সাহিত্য পত্রিকা, মাব ১৩২৫ 


ভাষ! ও সাহিত্য ১৪৩ 


প্রদেশের মেপলমানগণ হইতে তাহারা এই ভাধ! বিভ্রাটে বিচ্ছিন হইয়া 
পড়িয়াছে, |”১ এই উক্তিতে মি. বসের অভিমতের প্রতিষ্বনি রয়েছে । 


অক্ষয়ক্মার সরকার ও মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্যের প্রকৃত পটভূমি ছিল 
এটাই। ভাষ। সম্পর্কে এরূপ প্রতিকূল মনোভাবের সন্ুখীন হয়ে সে যুগের 
বাংলার নেখকগণকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে লেখনি ধারণ করতে 
হয়েছিল | বাংণ। সাশির়িকপত্রের মাধ্যমে এ আন্দোলনটি জোরদার হয়। উনিশ 
শতকের নয় দশকের গোড়া থেকেই মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা বেড়ে 
যায়। পত্রিকাগুলি অনুষ্ঠনপত্রে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং প্রবন্ধাবলীতে বাংলা- 
উর দ্বন্দের কথা তুলে মাতৃভাষা বাংলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। “হিতকরী' 
(১০ পৌষ ১২৯৭) পত্রিকায় “আমাদের শিক্ষা” প্রবন্ধে মীর মশাররফ হোসেন বলেন, 
'ঙ্গবাসী মুগলমানদের দেশভাঁষ! বা মাতৃভাষা 'বাঁক্লা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা 
নাই, সে মানুষ নহে । বিশেষ সাংসারিক কাজ কর্মে মাতৃতাষারই সম্পূর্ণ অধিকার । 
মাতৃভাষার জবহেলা৷ করিয়। অন্য ভাষায় বিখ্যাত পণ্তিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি 
নাই। ইস্তক ঘরকন্যার কার্ধ, নাগাএদ রাজসংশ্রবী বাবতীয় কার্ষে বঙ্গবাসী 
মুসলমানদের বাঙ্গাল। ভাষার প্রয়োজন! ।'২ মাতৃভাষায় আস্বাহীন বাক্তি “মান্ধ' নয়- 
এরূপ আক্রমণ তিনিই প্রথম করেন | 

'আবদুল করিম সাহিতাবিশারদ বাংল৷ ভাষার একনি সেবক ছিলেন। বাংলা 
তাঁষা যে বাঙালী মাত্রেবই মাতৃভাধা, সে বিষয়ে তাঁর সংশর ছিল না। দৈনন্দিন 
কাজকর্মে কথাবার্তীয় যে মাতৃহাষ। মাতৃ্তন্যের মত পান করা হয়, সে ভাষ! ত্যাগ 
করে তার স্থলে অন্য যেকোন ভাষার চিন্ত। করাকে তিনি 'মূর্ের কল্পনা বলে যনে 
করেছেন ; এমন কিতিনি বাংল। ভাষার কোনরূপ বিকারও পছন্দ করেননি ; 
সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বঙ্গদর্শনের ইজিতাটি বঝতে পেরেছিলেন । ঠিনি বলেন, 
“কোন অধঃপতিত সমাজের ৷ জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে, 
তবে তাহ। জাতীয় ভাঘাঁর সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না । 
বঙ্গভাষ! ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও 
তত্যাগ করা হইবে ।...যাহাই বলুন না কেন? হিন্দু মুসলমান একই 
পাদপের দুইটি প্রধান শাখা বা একই দেহের দুইটি অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে ।”৩ 


১ মোহাম্জদ রেয়াজন্দীন আহমদ--হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা! সোৌলেমানী প্রেস, কলিকাতা 
১৩৫৫ (৪ সং) “ভমিকা? দ্রষ্টব্য । 

২ আধুনিক বাঙল। সাহিত্যে মুসলিম সাধন।, পৃঃ ৩২৭ 

৩ আবদুল করিন--.যোগ কালন্পর, ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩ পৃঃ ২১-২২ 


১৪৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


সমাজের এই দেহে যারা কাটল ধরাতে চান, আবদুল করিম তাদের “স্বদেশদ্রোহী: 
3 স্বজাতিদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছেন । জাতীয় ভাষার নামে মাতৃভাষাকে 
বারা বিকৃত করতে চার, তিনি তাদের “বকধামিক স্বজাতিহিতৈষী' বলে চিহ্নিত 
করেছেন । “বঙ্গভাষা দেবভাষা! সংস্কৃতির দূহিতা হইলেও মুসলমানধাত্রীর 
ক্রোডাশ্রয়েই ইহ। প্রতিপালিত ও পরিবধিত হইয়াছে |” সুতরাং বাংল! ভাষ৷ হিন্দু 
মুসলমানের যৌথ সম্পদ, একে পরিত্যাগ করার অর্ধ স্বাধিকারচুত্য' হ'ওযা |১ 
'নবনূর পত্রিকার সম্পাদক সৈষদ এমদাদ আলী বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে 
গ্রহণ করার বা।পারে সম্পৃণ নিঃসংশযচিত্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন দেশের বৃহন্তর 
জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষা ব্যতীত “আমাদের ন্যায় গরীব দঃখীদের 
গত্যন্তর ও মতান্তর' নেই । লেখকের মতে উচ্চ পদ বিশিষ্ট অনেক মুসলমান 
বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করতে চান না, তারা উল্টো উদুরকে 
বাঙালীর মাতৃতাধার আসন দিতে চান। তাঁদের মতে, বাংলা “ভীরুর ভাষা” 
সমগ্র ভারতে মৃসলমানদেব একই ভাষা হবে এবং সেটি হবে উদুর।২ সৈয়দ এমদাদ 
আলী এমতের বিরোধিতা করে বলেন, “যে ভাষা ধীরে ধীরে সামান্য মুসলমান 
কৃষকদিগকেও আপনার আয়ন্তীধীন করিয়। ফেলিয়াছে, সেই ভাষাকে স্থানচ্যুত 
করিয়া! অন্য তাঁধার প্রচলন কর। কি সম্ভবপর ?*"বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে 
শিক্ষার প্রতি যে একটা পরিবর্মান টান অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাব 
বেগরুদ্ধ হইয়। যাওয়। বিচিত্র নহে | এতদিনে মোহনিদ্র। পাশ ছিয করিয়। 
আজ যদি শমাভ শিক্ষান জনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তবে তাহার সেই 
গতিরোব করিবার জন্য আমাদেব সমাজে তখাকথিত নেতাগণের এই বৃথ৷ সন্কল্প 
কেন ?”৩ সৈরদ এমদাদ আলীর দৃষ্টি ছিল বাস্তব--ভাষার সঙ্গে শিক্ষ। এবং শিক্ষার 
সঙ্গে উন্নতি জড়িত, ভাষাসমপ্যার কথ তুলে সমাজে শিক্ষা ও উন্নতি ব্যাহত করা৷ 
অবিবেচকের কাজ হবে। “মাতৃভাষা ও জাতীর উন্নতি” শীর্ধক একটি প্রবন্ধে 
ইসমাইল হোসেন গিরাজী মাততাধার সেবা ও জাতীয় উন্নতি সাধনকে অভিন্ন 
দৃট্টিতি দেখেছেন । তার মতে, "মাতৃভাষা প্রাণের ভাঘা--ইহ॥। পবিত্র ও 
পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধশ্ন হয়।”৮ সমাজে ইংরেজীর 


১ আবদুল করিম -বঙ্গতাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব, নবন্ব, জ্যোষ্ঠ্য ১৩১১, পৃঃ ৫৯ 
২. লখনূর, "পীষ ১৩১০, পৃঃ ৩৪৮ 

৩ ত্র, পৃঃ ৩৪৪ 

8 ইসলাম-প্রচাবক, জানুয়ারী-ফেঝয়্াদী ১৯০২ 


ভাষা ও সাহিত্য ১৪৫ 


মত বাংলা শিক্ষাও অবর্শ ছিল ।১ এখন বাংলা শিক্ষা না করলে অধর্ধ হবে 
সমাজে এ দাবী উঠেছে। সমাজে পরিবর্তনাটি এভাবে সুচীত হয়েছে । মাতৃভাষা 
হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দান এবং সে ভাষার মর্যাদ। প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে বাঙালী মুগলমানের জাতীয়তাবোধেব প্রথম উন্যোষ হয়। 
বাংল।-উপু ভাষা কেন্দ্রিক বিতর্কের সঙ্গে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শব্দ কেন্দ্রিক 
বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্ক হিন্দু সমাজেও সম্পুপাবিত হয়! হিন্দু লেখকগণের 
সংস্কৃত শব্দ বছল বাংল! নয়, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে আরবী-ফারসী শব্দ 
মিশ্রিত যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে ভাষাধ সাহিত্য রচনা করতে হবে । বলতে 
গেলে, আবদূল লতিফ বিতর্কের সূচনা করেন হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত উত্তর পত্রে। 
তিনি আরবী-ফারসী শব্দের মিএণ দ্বারা বাংলা ভাষায় একটা “মুসলমানী চরিত্র" 
দাড় করাতে চেরেছেন। এর ফলে নিমশ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে ধর্মশিক্ষা সহজ 
হবে এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সহিত সংযোগ স্বাপিত হবে। সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী “ভান্াকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা 
স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সংস্কৃতর্ধেষা বাংলার বিরোধিতা করেছেন ।২ বাংলার মুসলমান 
লেখকের এই ভাবদ্বন্দে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তাঁরা কেউ কেউ একটা স্বতন্ত্র 'জাতীয় 
ভাষা” স্যষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন । যেহেতু ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি 
মুসলমানদের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হর, সেহেতু আরবী-ফারসী শাব্দের 
ব্যবহার কতক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ধর্মসম্পৃক্ত কতকগুলি শব্দের 
পরিভাষাঁও সম্পূর্ণ অচল] দগ্ধপবোবব' (১৮৯১) নামে একখানি সমাজ উন্নয়ন- 
মূলক “কওমী পুস্তিকা" প্রণয়ন করেন মির্থী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। গ্রন্থে 
আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে । ইউসুফ আলী বলেছেন, “বহু শতাব্দী 
হইতে যে সকল আরবী, ফারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাঁঘার শব্দ নানা কারণে 
বাংলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষাৰ সহিত রক্ত মাংসের ন্যায় মিশিয়া 
গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল, 
তজ্জন্য সেই দৃগ্ধ-সরোবর সমালোচনা কালে কোন খববের কাগজওয়ালা হিন্দু 
ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, মুসলমানের বাবৃচিখানায় পক্ষ দৃগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই 


০৮ ক শাসক 


১ বাংল! ইংরাজী পড়। কহয়ে “ছারাম' 
বাঙ্গালার মোল্লাদের চরণে সালাম 1--ইসম|ইল হোসেন শিবা 
ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১, পৃঃ ৩০৮ 
২ 77271001016)" 17181001107, 1 ০১001 1১10 
১০/খ-২ 


১৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিত্তা-চেতনার ধারা 


জন্য আমর! এ দুর্ধের আম্বা?দ লইতে পারিলাম না।”১ মির্ভা ইউসুফ আলী 
এটাকে সহজভাবে নিতে পারেন নি? তাঁর সম্পাদনায় নুর-অল-ইয়ান পত্রিকা 
প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমে তিনি কৈফিয়ৎ স্বরূপ কতকগুলি বক্তব্য তুলে ধরেন । 
তাঁর ভাষায় ২ 
“আমরা মোসলমান। আমর! নিজে, আমাদের পূৰিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, আমাদের 
দাস-দাসী, গোলাম-বান্দী, পাড়া-পড়শী সকলে বাগলাভাষার যে শব্দ আরামের 
সহিত মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ শব্দ ইহার 
মধ্যে বেখ থাকিবে । 
বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, প্রাতঃস্/রণীয়, মহাত্বা বিদ্যাসাগর যখন স্বহাস্তে 
বঙ্গভাষার অঙ্কে বেশভুষা পবাইয়৷ দিতেছিলেন, তিনি বাদশার' 'দরবারে' 
জর' 'বন্দোবস্ত' না করিয়। 'রাঁজাধিরাজ চক্রবর্তী রাজসভায়' “উচ্চ কাষ্টমঞ্চের 
আয়োজন” ছ্থার৷ বঙ্গতাধার কোমল বাল্যপরদে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে 
নারাজ ছিলেন । 
করুণামর অনুগ্রহ করিলে, নুর-অল-ইমান বঙ্গভাষার কমনীয় জোলিফে বমরার 
গোলাপ ফলের মালা ঝুলাইয়! দিতে পারে । 


পত্রিকা আরও লেখ। হর, “বাঙ্গালা পাঠশালায় হিন্দু শিক্ষকের নিকট হিন্দুর 
প্রণীত পুস্তক পাঠ কবিয়। খাঁহার। বাঙ্গালা শিখিরাছেন, তাঁহাবা তোতা পাখীর মত 
সংঙ্কতমূলক সাধু বালালা শিখিয়াছেন | বলিবার সময়ে ও লিখিবার কালে সংস্কৃত 
পরিতগণের “এস্তেমালী' সাধূ ভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন | এসলাম ধর্ষের 
গহিত অপবিবতনীর সম্বন্ধবন্ধ 'ওজ, গেসিল, ফরজ ওমাজেব, হালাল, হারাম, আল্লাহ, 
গুল ইত্যাদি শব্দগুলিও যাবণিক বলিয়। ঘুণা করেন এবং তৎসমুদয়ের সংস্কৃতমূলক 
শাধু বাংলায় তর্জম। করিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন ।...সতেজ স্বাভাবিক বাঙ্গালা 
ভাঁঘা স্বাধীনতা পাইলে, তত্সঙ্গে পলীবাসী মোপলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর 
উপস্থিত হইবে ।..* বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘুণা না করিয়া 
আপনাদের অবন্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া! লউন।৩ মাতৃভাষা ও বঙ্গ 
ম্পনমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী য। বলেছেন, তাতে মুসলমানদের জন্য 
পাঁলাদ। ভাষার আভাপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি লিখেছেন, “এই বঙ্গভাঘা রূপ 
নূতন দুর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়। 
ভাষ! সন্ধে নুর-অল-ইমানের কৈফিয়ত নুর অল-ইমান, শাবণ ১৩০৭ 


২ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৩২৮১৯ 
নুর-অল-ইমান, ভাদ্র ১৩০৭ 


ভাষা ও সাহিত্য ১৪৭ 


লইতে পারি এবং তাহা করাই আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নতুব৷ হিঙ্গু-ভাব 
ও হিন্দু আদর্শপূর্ণ সাহিত্য পাঠে মুসলমান সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব 
বজিত হইয়৷ এক অদ্ভুত মূতি পরিগ্রহ করিবে 1...ইহাতে মুসলমান সমাজ প্রচলিত 
বঙ্গতাষা হিন্দুর ভাষা হইতে একটু স্বতন্ব হইয়া পড়িবে, কিস্তু তাহাতে বঙ্গতাষার 
বা বঙ্গদেশের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং বল সঞ্চয় হইবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস | কারণ সমাজ বিশেষের চাপ বক্ষে ধারণ করিলেও বঙ্গভাষা বঙ্গভাষাই 
রহিয়া যাইবে ।”১ ইসলাম-প্রচারকের সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের 
বক্তব্যেও অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখেছেন, “যেদিন আমরা এই 
মাতৃভাষা বাঙ্গালয়, জাতী ভাষা আরবী, ফারসী, উর্দ্দ প্রভৃতি হইতে জাতীয় 
বহুল শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পাৰিব, 
সেইদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যখোচিত ফল লাভ করিতে সঙ্গম হইব |... 
আরবী, ফারসী, উর্রদ ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, আমরা 
জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব, তাহা হইলে কালে বৌদ্ধদিগের 
ন্যায় আম!দিগেদ অস্তিত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে বিলীন হইখা যাইবে ।”ৎ উক্তিগুলিতে 
কেবল হীনমন্যতাবোধ ও প্রতিক্রিরাশীল মনোভাঁথ ফুটে উঠেনি, এর মধ্যে 
পশ্চাত্বতী মধ্যবিত্তের স্বার্থবৃদ্ধিও ক্রি! করেছে । বিঙগভাখা রূপ নূতন দূরের 
অবলম্বন চাওয়ার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দিতায় অপাঁবগতা ! হিন্দু ভীতিকে ব্যবহার করা 
হয়েছে আবরণ হিসাবে | 

ভাষা ও শব্দমালান মত সাহিত্যের বিষ এ আঙ্গিক নিয়েও পত্র-পত্রিকায় 
আলোচনা হয় | “মিহির ও স্ুুধাকর' পত্রিকার থিয়েটাবের “বিহোপন ও সযালোচন। 
প্রকাশিত হয়। “মিহির ও স্ুুধাকরেন রুচি-বিকৃতি' শিরোনামে এবনে মাজীজ ইসলাম- 
প্রচারকে কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ লিখেন। লেখকের ধাবণা, “নাট্যাভিনয় 
মানেই পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত থার স্ববূপ | এই সংক্রামব বিগে এদেশের যুবদিগের 
যে মনে অনিষ্ট সাধন করিতেছে ভাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া৷ দিতে হইবে 
না। এগুলি সাধারণতঃ ব্যভিচারাদি পাপের শিক্ষাঙ্ষেত্র 1৩ এ ধরনের রচনা 
দ্বারা সমাজের ক্ষতির আশংকা করে তিনি আরও বলেছেন, “থিয়েটারের বিজ্ঞাপন 
ও সমালোচনা প্রকাশ দ্বারা যদি একটি মাত্র মুসলমানের দেহ কলঙ্কিত হয়, 
আঁধ্যাস্ত্বিক অবনিত ঘটে, তবে কি স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সাহেব দায়ী হইবেন 


১ নবন্র, পৌঘ ১৩১০, পৃঃ ৩৪৯ 
২ ইসলাম-প্রচারক, জান্য়ারী ১৯০০, পৃঃ ২১ (পাদটীকা) | 
৩ প্র, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃঃ ২৮৫ 
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না? পাপের প্রশয় দান কিরূপ মহাপাপ, আমলা চৌধুরী সাহেবের শিক্ষা্তর 
ও সভাসদ মৌলবী সাহেবদের নিকট ফতোয়া তলব করি 1”১ থিয়েটার ও 
নাট্যমঞ্চের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের গভীর সম্পর্ক | স্থৃতরাং নাট্যাতিনয়ের বিরোধিতা 
দ্বারা নাট্যশিল্লেরই বিরোধিতা করা হয়। নাঁচ-গানের মত যাত্রা-খিষেটার ইসলাম 
ধর্সে অননুমোদিত, এর 4 বিশ্বাস থেকেই বিরোধী মনোভাবের উদ্ভব । 

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে 'লহবী' প্রথম প্রকাশিত হয়! উক্ত পত্রিকার 
সমালোচনা কবে ইসলাম-প্রচারকের শম্পাঁদক মন্তব্য করেন, “সর্ব প্রথম মুদলমান কবির 
সম্পাদিত কবিতামধী মাসিক পত্রিকাখাণি যে সর্বাঙ্গ জন্দর হইবে সেই বিষয়ে 
আমাদের কোনই সন্দেহ নাই | কিন্তু সমাজের অবস্থা দেখিয়া ভয় ও ভাবনা হয়| 
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত । শিক্ষিত নামে অভিহিত 
ব্যক্তিদিগকে জীবনীশক্তিশূন্য দেখিতেছি। - আমরা নিখুতি ইংরেজী ছাচে ঢালা 
কবিতার পক্ষপাতী নহি। মুসলমা'নদিগের ভাষা সমন্বিত কবিতাবলীও উপেক্ষার 
সামগ্রী নহে, ভরসা করি সুযোগ্য সম্পাদক সাহেব একথা স্মরণ রাখিবেন | ২ 
“ইংরেজী ছাঁচে ঢাল! কবিতা" বলতে সমালোচক সম্ভবতঃ আধুনিক গীতিকবিতার 
কথ। বুঝাতে চেরেছেন |  বিঙ্গীয় মুসলমান সমাজে'র বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে 
তিনি 'ভাবমরী” কবিতার বিরোধিতা করেছেন। স্ুপ্তিমগ্র ও জীবনীশক্তিশুন্য 
জাতিকে জাগাতে হলে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনামরী কবিতার প্রয়োজন, তিনি 
প্রকারান্তরে এটাই বলতে চেয়েছেন । প্রায় অনুরূপ ধারণার বশবতাঁ হয়ে গৈয়দ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী কল্পনাসর্বস্ব, সারবস্তৃহীন, রসকল্প রচনার বিরোধিতা 
করেছেন । তিনি নিজেই একজন ত্যষ্টণীল লেখক, তখসান্তেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, 
নাটক, সঙ্গীত ইভাদি সুকুমার সাহিত্যে প্রযোজনীয়তা অধঃপতিত সমাজের 
জন্য স্বীকাৰ কবেননি। যুগ 'ও সমাজের চাহিদ। মিটাবার জন্য এ শ্রেণী রচনা 
অপেক্ষা ধর্ম ও নীতিশিক্ষা, জানবিজ্ঞান ও ভাঝবোদশীপক রচনার উপযোগিতা অধিক 
বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন । তিনি 'সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন" 
শাযে একটি প্রবন্ধ 'নবন্রে' প্রকাশ করেন। জাতি সংগঠন ও সমাজ উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে সাহিতাশক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকল শ্রেণীর সাহিত্য দ্বার! সেটি সম্ভব 
শঅপেক্ষাও নয | তার মতে, সাহিত্যের মূল্য জগতের সমুদর রাজকোষের ধনরত্বেন 
অধিক 1. ..পক্ষান্তরে কদর্ধ সাহিত্যের কথসিতভাব, কৃকল্পনা এবং কৃচিন্তার কলুধ- 

১ ইসলাম-প্রচারক, মাচ-এপ্রিল ১৯৮০ 


সৈয়দ নওয়াব অ!নী চৌধুরী স্বস্থাধিকারী 'ও শেখ আবদুর রহিম সম্পাদক ছিলেন 
২ এ&, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, প£ ১৯০-৯১ 


ভাঁষ। ও সাহিত্য ১৪৯ 


রাশি, জগতের সমুদয় পাপ প্রলোভন অপেক্ষাও ভয়াবহ'। তিনি “বল সাহিত্যে 
উপন্যাসের ছড়াছড়ি' এবং গগল্পগুজবের বাড়াবাড়ি' দেখে আশঙ্কা করে বলেছেন, 
“সাপ্তাহিক হইতে আরন্ত করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্ষস্ত' প্রায় সমস্তই গাঁজাখরী 
গল্প এবং শায়ক-নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়য্গলের পৃতিগন্ধে পরিপূর্ণ ।...উপন্যাস 
পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দশন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধণ্ননীতি, সমাজনীতি, জীবনী, 
প্রাণিতত্ব ও উত্ভিদতত্বের আলোচনায় কি তদপেক্ষা বছল উপকারের আশ! 
নাই ?১ হিন্দু লেখকের অনুকরণে মুসলমান লেখকের এমন “কামিনী-কোমল 
উপন্যাস" এবং 'বনিতার ন্যায় কোমল কবিতা” লেখা উচিত নয়, কেননা মুসলমান 
সমাজ অধ:পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত । এখন তেজোদীপ্ত, উচ্চ লক্ষ্যযুক্ত সাহিত্য আবশ্যক, 
পচনশীল সাহিত্য নয় । তাঁর আবেদন, “ভ্রাতৃগণ সাবধান হও--বঙ্গীয় মুসলমান 
পাপে পাপে মরিরা গিরাছে, এখন আর সেই মৃতদেহ বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি 
সিঞ্চনে পচাইওনা | তাহা হইলে উহাতে আর জীবনীশক্তি সঞ্চারের আশা থাকিবে 
না।”১ রার-নন্দিলী' (১৩২২) উপন্যাসের উপক্রমণিকায় ইসমাইল হোসেন 
শিরাজী লিখেছেন, “একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সপ্তাব 
খাক। সর্বদা বাঞ্চনীয় । কিন্ত দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্ধামীর 
গৌরব গানে বিভোর হইয়।...অসপ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন | দেশমাতৃকার 
কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জাগাইবার 
জণ্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুন তাড়নার “রায়-নন্দিনী' 
রচনা করিয়াছি |? 5 


ধর্মচিন্তা ও নীভিবোধকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছেন 
কাধকোবাদও | ভিনি “শিব-মন্দির (১৯২১) কাব্যের ভূমিকায় লিখেন, “অধঃপতিত 
ও নিদ্রিত জাতিকে ভাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সংসাহিত্যের আলোচনা |...অকবি 
রচিত পাপের পূতিণন্ধময় নিকৃষ্ট চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে টানিরা 
নেয়। এই কাব্যখানাভে আমি পাপ-পুণ্যের সংকট দেখাইয়৷ পাপের পতন 
দেখাইয়াছি 1”৪ হিন্দু লেখকগণ স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধের কথা বলতে গিয়ে 
ধর্মের কখা, জাতির অতীত গৌরব কাহিনী, পুরাণ ও ইতিহাসকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু 


নবনর, জ্যেষ্ঠ ১৩১০১ পৃঃ ৫৯-৬০ 

এ, আষাঢ় ১৩১০, গুঃ ১০৮ 

শিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খওড)ঃ পৃঃ ৫ 
কায়কোবাদ--শব-মন্দির, ১৯২১১ “ভূমিক।' দ্রষ্টব্য । 
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করেছিলেন | মুসলমান লেখকগণও অনুরূপভাবে অতীতের গৌরবময় কাহিনী ও 
চরিত্র নির্বাচন এবং ধর্মকথা প্রচার করে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন | নবজাগরণের 
কালে অতীতের বীরকাহিনী, মহৎ জীবন জাতিকে প্রেরণা জোগায় । উনিশ 
শতকের মধ্যভাগে ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে শীস্ত্রধর্মের পুনরুজ্জীবনের 
চেষ্টা হয়, এ শতকের আট দশকের দিকে আমদালী হয় প্যান-ইসলামী চেতনা | 
প্যান-ইসলামবাদ দেশ ও রাষ্্রের সীমানা মানে না-- বিশ্ব-মুসলমানের এক্য ও ভ্রাতৃত্ব 
কামনা করে । বিটিশ শাসিত ভারতবষকে “দারুল হরব' ঘোষণা করে ওয়াহাবীরা 
মসলমান শাসিত আফগানিস্তানে “হিজরত' করার মত প্রচার করেছিলেন । এসব 
কারণে ভারতীয় মুসলমানরা আরব-ইরানের এতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকষণ 
অন্ভব করত। এদিকে হিন্দু-সংস্কৃতির পৃনকরুজ্জীবনের প্রতিক্রিয়৷ স্বরূপ ইসলামী 
ধ্যান-ধারণ। ও ইতিহাস-এতিহ্যপ্রীতিও বৃদ্ধি পায় । শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুয়ানি 
বিষয় বর্জনের প্রশ দেখা দেয় | মুসলমানদের আত্মাভিমান এমন স্পর্শকাতর হয়ে 
উঠেছিল যে, আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসুটীতে ইসলাম-বিরোধী 
ইংরাজী পুস্তকেরও বিরোধিতা করেছেন । তিনি বলেছিলেন যে, ইলিয়ড' পড়ে 
গ্রীক-পুরাণ উপাখ্যান জানার চেয়ে এদেশের ছাত্রদের পক্ষে 'রুস্তম-সোহরাব' পড়ে 
প্রাচ্য বীরযুগকে জানার প্রয়োজনীয়তা অধিক ।৯ গ্রামের বাংলা-বিদ্যালয়গুলির 
পাঠ্যস্চীর হিন্দুয়ানি ভাবের থিকদছ্ধে একই অভিযোগ তোলেন সৈয়দ নওয়াব আলী 
চৌধুরী | হিন্দু লেখকগণেন রচিত পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক 
বিষয় প্রাধান্য পায় | মুগলমান ছাত্ররা তাদের ধম, ইতিহাস, এতিহ্য সম্বন্ধে কিছুই 
জানতে পারে না| সাহিঠ্যে ও ইতিহাসে যেখানে মুসলমানের কথা আছে, সেখানে 
তাদের খুনী, জঙ্গী, দুর্ধর্ষ দূপে দেখান হয়েছে, এসব পাঠ করে মুসলমান ছাত্রদের 
মনে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা জশো। নওয়াব আলী চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, 
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ঢাকার “মুসলমান সুহ্দ সন্মিলশীর ১৮৮৬-৮৭ সালের বাধিক অনুষ্ঠান- 
পত্রে লেখা হয়, “শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই বীশুখীস্টের প্রপিতা- 
মহের জীবনচরিত বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের যোলশত গোপিনীর নামকরণ করিতে 
পাবেন, কিন্ত তাহাকে মহম্মপীয় বর্মশাসত্রের মূল সুত্রগুলি জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাহার 


জপ পপ পপি পি সি প্র পপ ৯ এগ 
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ভাষ৷ ও সাহিত্য ১৫১ 


চক্ষুস্থির |...আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্কুলসমুছে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত 
নাই ।...তাই মুললমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরেজী ও বাল শিক্ষার 
বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্নশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজ- 
বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে, উহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই ।' ১ 
পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'নূর-অল-ইমানে' লেখা হয়, 
“পাঠশালার যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনী রাম- 
রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাওবের লীলা পড়িতে হয় । তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, 
আচাব-ব্যবহার মুখস্থ কবিতে হয়। তাহা করিয়াও নিস্তার নাই । কোমলমতি 
বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে মোনলমানের নিন্দা, এসলামী আচার-ব্যবহাীরের কৃৎসা 
এবং মোপসলমান জাতিকে গ্নেচ্ছ, ববন ইত্যাদি নামে ঘৃণ! প্রদর্শন কর হইয়া 
থাকে । এই সকল বাধাবিঘু অতিক্রম করিয়। পাঠশালায় শিক্ষাীগণেব হৃদয়ে কিরপে 
আত্মল্নান ও জাতীয় প্রেম জনি[তে পাবে ?”২ 'বাসন।' পত্রিকার জনৈক প্রবন্ধকার 
অনুরূপ অভিযোগ তুলে মন্তব্য করেন, “যাহাতে মুসলমানী এতিহাসিক ঘটনাবলীর 
কথা, বীন-বীবাঙনার বিবরণ, সাধূ-দরবেশের আখ্যান, পয়গন্বরগণের উপাখ্যান, 
ধামিক-ধামিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব-বাদশাহদের জীবন, সতী বমণীগণের গুণ কাহিনী, 
ইসলাম ধর্মের সারতত্বু, হাদিস-্দপিলের সারসংগ্রহ, নামাজ-নোজার উপকারিতা, 
মুস্লমানী পবাদিৰ কথা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় পরল বঙ্গভাধায় প্রকাশিত হইয়া 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত ।”৩ 


লেখকদের মনে এসব প্রশব সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকেই উদিত 
হরেছে। ধর্মের বিবান, সমাজের শাসশ এক দিকে, অপর দিকে যুগ ও সমাজের 
চাহিদার প্রতি লক্ষ্য বেগে তাদের লেখনি ধারণ ও চালনা করতে হয়েছে । 
আলোচ্য মুগে মুসলমান রচিত উপন্যাস-নাটকের সংখ্যা যেমন কম, মানও তেমনি 
তুচ্ছ । বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচন-প্রবণতা থাকলে মুক্ত ও 
সাবলীল সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সমাজের চোখ রাঙানিকে মেনে নিয়ে 
যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন, তীরা ভাব ও ভাষার “দুর্গে বন্দী! রাশ টেনে ধরে 
সাহিত্যের সব লেখাকে সমাজের সেবায় লাগিয়ে দিলে সমাজের সেব। হয়, কিন্তু 
সাহিত্য গতি, প্রাণ ও স্বচ্ছন্দতা হারায়। এ যুগের মুসলমান রচিত সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে তাই হয়েছে । ভাব, ভাঁষ।, শব্দ, সাহিত্যের বিতর্কে আত্মজিজ্জাসা ও 
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১ ঢাঁকা মুসলমান সুহৃদ সন্তিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, পৃঃ ৬*৭ 
২ নুর-অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭ 
৩ বাসনা, জোষ্ট ১৩১৬ 


১৫২ . উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


নবজাগরণের প্রেরণা এসেছে বটে, কিন্ত তা এসেছে সাম্প্দায়িক ভেদবুদ্ধি ও 
স্বাতৃত্্চিস্তার বর্ণে রঞ্িত হয়ে। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের 
এটিও একটি কারণ। এই পর্বে মুসলমান লেখকগণ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে 
গ্রহণ করলেও বিষয় ও আঙ্গিক সম্পকে সংস্কারযুক্ত ছিলেন না খলে তাদের দ্বারা উন্নত 
সাহিত্য রচিত হয়নি। এজন্য তাঁদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। 
কাজী নজরুল ইসলাম তীর প্রচণ্ড জীবনীণক্তি ও প্রখর স্থজনিশক্তি নিয়ে সর্বপ্রথম 
সমাজের এই প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে ও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন | 


রাজনীতি 


১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় রাজনীতির 
অবসান হয়। মবাযুগীর রাজনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত প্রভুর রাজনীতি, 
তাতে জনগখের কোন ভূমিকা ছিল না। ভূমিতে বাক্তি-মালিকানা না থাকায় 
এবং অজিত সম্পত্তিতে ব্যক্তি-অধিকার অনিশ্চিত থাকার রাজনীতিতে জনগণের 
অংশ গ্রহণ আবশ্যক হত না। শ্রমোৎপাদিত পণ্যের নিধারিত অংশ সময়মত 
রাজকোষে জমা হলে রাজপুরুষেরা প্রজাদের অভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ 
করতেন মা। গ্রামের মানুষ দেনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেরাই 
উত্পাদন করত, অন্যের উপর নির্ভর করত না। এমন কি, ছোটখাট বিচার- 
আচার নিজেরাই খীমাংসা করে নিত। ফলে নাজপুরুষ ও রাজনীতি থেকে 
প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা জীবন যাপন করত। চার্লয়ু মেট্কাফ বাংলার 
্বপ্নতু স্বনির্ভর গ্রামসমাভকে যে ক্ষুদ্র ক্ষত্র রাষ্ট্র বলেছেন,১ তার প্রধান কারণ 
এখানেই নিহিত অছে। 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে রাষ্টক্ষমভাঁর এসে সাম্াজযবাদী গুঁপনিবেশিক 
শাপননীতি প্রবর্তন করেন । বণিক সরকার শ।সন ও শোষণের ভিত্তি সুদৃঢ় 
করার জন্য পুবাতন দেশীর রাঁজপুরুষ, ধনী সামস্ত ও বণিক শ্রেণীকে হয় ধ্বংস 
করেন অখবা নিস্ক্রিয় করে তোলেন । এই প্রক্রিয়ায় মীর জাফর খান, রেজ। 
খান, জসরত খান, জগৎ শেঠ, রানী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বধমান ও বীর- 
ভূমের জমিদার পরিবার অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এর স্থলে প্রশাসনিক ও 
বাণ্যিজ্যিক শহর কলিকাতায় একাটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা 
বণিক শাসকগোষ্ঠীর দালালী-দেওযানী-কেরানী-বেশিয়ানী করে প্রভৃতি অর্থ 
উপার্জন করেছিল। এদের একটি অংশ ক্রমে ভূমি কিনে নতুন ভূস্বামী হন। 
তীরা ইজারাদার, পত্তনিদার, শাঁরেব, দেওয়ান, গোমস্তা, মূন্পী, পাইক, পেয়াদার 
হাতে জমিদারী পরিচালনার ও রাজস্ব আঁদারের ভার দিয়ে শহরেই বসবাস 


১. খুখ6 5111956 ০01271101011165 216 110116 16190011068, 139%105 0621]9 ০৬151191178 
(106১ 800 ₹/101010 01)900591555, 200 2109036100909000619 0190১ 1011680 119- 
(00. 11705 5691) (9 1951 ৮7615 1000171110 6156 18519 .+---01001195 1/15(02116, 


186007% 0]. 17/61961601 0০074785166 01 1162 £0%86 ০/ 61072700798 
1832, ০]. 111 (/5009001% 84) 0. 331 


১৫৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধাঁর। 


করতেন। যেহেতু কোম্পানীর অনুগ্রহ ও আশীবাদ তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের 
প্রধান কারণ ছিল, সেহেতু তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাঁননি। শাসক 
শ্রেণীর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে তীদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করেছেন । 
তারা ঘ্রিটিশ শাসনকে কেবল অভিনন্দন জানাননি, দেশ ও জাতির স্বার্থের 
পরিপন্থী কাজেও শাগকশ্রেণীকে সহযোগিতা দান করেছেন । বিশেধত: 
ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম একশ' বছরের ইতিহাস--এ শ্রেণীর নির্জলা আনুগত্যের 
ইতিহাস । 


এদিকে বিদেশী বণিক সরকার এবং দেশীয “কম্প্রেডর' তথা নব্য মধ্যবিত্তের 
লোভ ও লাভের পুবো বোঝা বহন করতে হয় হতভাগ্য জনসাধারণকে | 
কোম্পানীর মৃহমুহু সাদ্স্বনীতির ও বাণিজ্যনীতির পরিবর্তনের ফলে তাদের 
জীবন-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে, তারা এক বর্ণনাতীত দুর্গতির সনুখীন হয়। 
ক্ষমতার হস্তান্তরেব ক্রান্তিকালীন আইন-শুঙ্খলার অবনতি এবং সীমাহীন আথিক 
শোষণের কারণে সাধারণভাবে ভীরু, শান্ত 'ও নিরীহ প্রকৃতির হয়েও বাংলার 
জনগণ একাধিকবার বিদ্রোহ বরতে বাঁব্য হদেছে। গ্রামই বিদ্রোহের কেন্দ্র 
ছিল, গ্রামের দলপভি বা সমাভপতি ভিলেন বিদ্রোহে নেতা । বাংলার মাটিতে 
ত্বিটং শাসনেল শুরু থেকেই একে একে ফকির ও সন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮ 
১৮০০), বিবিধ কৃধক ও প্রভা বিদ্রোহ, তাঁতি বিদ্রোহ (১৭৭০), লবণ বিদ্রোহ 
(১৭৮০), চোরাড় বিদ্রোহ (১৭৯৮), সীঁওভাল বিদ্রোহ, (১৮৫৫), সিপাহী 
বিদ্রোহ (১৮৫৭), শীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), 
ফাঁরায়েজী আন্দোলন (১৮৩৮) ইত্যাদি শংঘটিত হয়েছে, সেগুনির সাথে 
কৃষক-শ্রমিক-মজদুর-কুনিরশিল্পী প্রভৃতি শ্রমভীবী লানুঘ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। 
এসব বিদ্রোহে ও আন্দোলনে নেভৃত্র দেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, 
সমসের গাজী, বলাকি শাহ. নবাব শামসন্দৌলা, শহীদ তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, 
দৃধু মিয়া এবং নামহীন শত শত মুজাহিদ ও পিপাহী| অধিকাংশ বিদ্রোহই 
ছিল আঞ্চলিক এবং অম্প্রদাযগত অখবা পেশাভিভ্তিক । তাঁতির বিদ্রোহে 
কৃষক যোগদান করেনি, কৃষকের বিদ্রোহে, তাতি অংশ গ্রহণ করেনি । অনুরূপ- 
ভাবে লবণ বিদ্রোহে মলঙ্গী, সাঁওতাল বিদ্রোহে সীওতাল, নীল বিছ্রোহে লীল- 
চাঁধী অংশ গ্রহণ করেছে। ওয়াহাবী 'ও ফারায়েজী আন্দোলন প্রায় সমকানে 
হলেও মমতালে ও মিলিতভাবে হয়নি । অখাৎ বিদ্রোহ ও সংগ্রামণ্ডলি সমগ্র 
দেশব্যাপী একাবদ্ধ বিদ্রোহ 'ও সংগ্রাম ছিল লা। প্রধানতঃ সংগঠন ও সমর- 
কৌশলে দিক থেকে শ্রামীণ নেতৃত্ব অভ্যস্ত দর্বল ছিল। "বাঁশের কেল্লার 


রাজনীতি ১৫৫ 


যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তিতুমীর তা উপলব্ধি করতে পারেননি ] 
দেশের কামারশালায় নিমিত ধাতব অত্র, দূর পাল্লার গোলা-বারুদের অস্ত্রের 
কাছে টিকতে পারে না--এ ধারণাও অনেকের ছিল না। তাঁদের দেশপ্রেম 
ও স্বার্ধীনতা-প্রীতি ছিল সন্দেহ নেই, কেননা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ছাড়া 
কেউ রক্ত দিতে পারে না, তবে তাঁদের আবেগ ও অজ্ঞতাও ছিল। শক্রর 
সমরাস্ত্র ও সমর-কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না রেখেই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন এবং 
প্রাণ দিয়েছেন। ফলে সব বিদ্রোহই' ব্যর্থ হযেছে । অধিকতর সুগঠিত এবং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী 'ওযাহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে সনাতন 
নেতৃত্বের ও চেতনার কারণে! এ ধরণেব রাজনীতিতে ধমীর আবেগ ও 
গোষ্ঠী মনোভাব প্রাধান্য পায়। আধুনিক রাজনীতির আঁদর্শ জাতীয়তাবাদ । 
জাতীয়তার আদর্শে সকলকে এক্যবদ্ধ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে 
আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা হয় ১৯০৫ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনে যার আজ্প্রকাশ ঘটে। শহরের নব্য শিক্ষিত অেণী এ-বরণের 
রাক্দনীতিব নেতৃত্ব দেন! উল্লেখযোগ্য যে, পূবের বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলিতে 
নব গঠিত মধাশ্রেণী যোগদান কবেননি, এমন কি, সেগুলি সমথন'ও করেননি । 

জনগণের ক্ষুদ্র, খণ্ড সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের জীবনধারার উপর দিয়ে একের 
পর এক' যে ঝড় বয়ে যাগ, তাতে সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা বিপধস্ত হয় এবং 
পুরাতন মূল্যবোধ নষ্ট হবে যার। ক্রমশঃ তাদের ব্রাটশ-বিরোধী মনোভাব 
ত্যাগ করতে হর এবং নতুন শাসনশীতি, শজনীতি ও অথ্ধনীতির সাখে খাপ 
খাওয়াতে হয | প্রধানতঃ মিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) এবং ওয়াহাবী 
আন্দোলনের সমাপ্তির (১৮৭০) পর খেকেই একপ। পরিবর্তন ঘটে । শহরের 
নব গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্বের দাবিত্ব নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী- 
দাওয়া আদায়ের রাজনীতি শুরু করেন। আন্দোলনকে জোরদার ও ফলপ্রসূ 
করে তোলার জন্য তীরা জনগণের সমর্থন 'ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। 
এভাবে দেশে মব্যবিভ্ত ও জনসাধারণের যৌখ রাজনীতির ধারা প্রবতিত হয়। 
মধ্যবিত্ত ঝিটিশ সরকারের কাছ থেকে যা পাওয়ার শতাব্দী কালের ব্যবধানে 
তা পেয়ে গেছে। নতৃন শিক্ষা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন 
করেছে । এখন তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিজেদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । ওপনিবেশিক সরকার তা সহজে ছেড়ে দিতে পারেন 
না। ফলে সরকারের সাথে তাদের বিরোধ ও সংঘর্ধ অনিবারধ হয়ে উঠে। 
মধ্যশ্রেণী যে ইংরাজের আন্গত্য ত্যাগ করে বিপক্ষে গেছে, তার প্রকৃত 


১৫৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা'র ধারা 


তাত্পর্ধ এখানেই নিহিত আছে। এটি সমাজ-বিকাশের ধারায় স্বাভাবিক 
নিয়মেই সম্পশন হয়েছে । কতক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক ছিল। 
ঘেমন ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ভ্তশাসিত ও 
আধ।-স্বায়ভ্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা 
হলে তার! প্রত্যক্ষভাবে রাজনীভিতে জড়িয়ে পড়ে । ক্রমশ দেখ, জাতি, বণ, 
ধর, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রণ তুলে উপনিবেশিক অবকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
হওয়। তাদের পক্ষে সহজতব হয়েছে । আঁমবা এটাকেই নব্য জাতীয়তাবাদ 
বলেছি । রাভনৈতিক-শামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এরক্যবদ্ধ হওয়া এবং সরকারের 
কাছে দেন-দনবার করা সম্ভব হয়েছে এই জাতীর ভাবাদের আদশের কারণেই | 
পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তক-পুস্তিকার দেশীয় এ্তিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার 
মহিমাকীত্তন করে জাতীয়তাবাদেব আদশ প্রচার করা হরেছে। একটি 'বিষয় 
লক্ষণীয় থে, নিজেদের ধর্ম, জাতিত্ব, ভাষা, এভিহ্য, সনাভন রীতিনীতি ও অন্যান্য 
অধিকার হারাবার কারণে যখন গ্রামের সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেছে এবং রক্ত 
দিয়েছে তখন শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত উঠতি মব্যবিস্ত শ্রেণী দূরে সরে থেকেছে । 
কিন্ত খন নিজেদের অধিকার আদায় এবং স্বথ উদ্ধাবেন প্রয়োজন হরেছে তখন 
জাতীয়তাবাদের নামে তারা দেশীব ভাষা-সাহিত্য-ধর্শ-এতিহ্য-জাতিত্বের গৌরব প্রচার 
করেছে । এমনিতেই মধ্যবিভ্তের মধ্যে অভ্যন্তপীণ বিবিধ বিরোধ আছে, 
তদুপরি ওপনিবেশিক অর্থনীতিতে ইংরাজের হাতে-গড়া দেশীয় মধ্যবিত্তের 
নানাবিধ দুর্বলতাও ছিল। মধ্যবিন্তের দেশপ্রেমের চেয়ে শ্রাত্বপ্রেম বেশী। 
তারা জনগণকে সাথে নিষেছে ঘতট! নিজেদেব ভাগ্য পরিবতনের জন্য ততটা 
ভনগণের ভাগ্যোময়নের জন্য শর । 

উনিশ শতকের বাংলার রাজনীতিন মোটামুটি এটাই উপর কাঠামো 
( 65(8-91190001৩ ) 1 এর একটা আসন্তর-কাঠামো (10018-509০116 ) 
ছিল যা আলোচনা মা করলে আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা অস্পষ্ট ও 
অব্যক্ত থেকে বরি। বাংলার রাজনীতির আন্তর-কাঠামোটি হল দুটি প্রধান 
সম্প্রদায় হিন্দু-মুঘলমানের মধ্যেকার বিরোধ ও ছন্দ! এই অন্তবিরোধের নানা 
কারণ ছিল তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি ।১ এই অন্তবিরোধেব সুযোগ 
নিয়ে ইংরাজগণ েদনীতির শাসন (09%109 20৫ 1910 7001109 ) 
চালিয়েছেন । এট হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তিক্ত ও বিভক্ত করেছে। উপরন্ত 
মুসলমানের রাজনীতির একটা স্বতন্ন বারা ছিপ বা হিন্দুর রাজনীতির সাথে 





১ এই অধ্যায়ের শমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য । 


রাজনীতি ১৫৭ 


মিলে না| যেমন ক্রুগেড বা! জিহাদ এবং প্যান-ইগলামিজম ব বিশ্ব-মুসলিম- 
বাদের দীতি ও আদশ কখন হিন্দুর রাজনীতিন আদ হতে পারে না! উনিশ 
শতকের মুসলিম রাজনীতিতে জিহাদ ও বিশ্ব-মুপলিমবাদের যথেষ্ট প্রভাব 
ছিল। জিহাদ নীতির কারণে ওয়াহাবীগণ বিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেনি, 
হিন্দুর পক্ষে বিটিশ শাসন মেনে নেওয়ার এরপ কোন বাধা ছিল না। আবার 
বিশ্ব-মুসলিমবাদের কারণে মুগলিম নেতৃবর্গের দৃষ্টি ভারতের ভৌগোলিক সীমানা 
ছাড়িয়ে আরব-ইরান-তুরঙ্ক-আফগানিস্তানে প্রসার লাভ করে। এগুলি হিন্দু- 
মুসলমানের মব্যে রাজনৈতিকভাবে মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্য্টি করে। এর 
বিপরীত বিন্দুতে বর্ণহিন্দুর “আর্াভিমান' ছিল বার সূত্র ধরে হিন্দুন নবজাপরণ, 
নব অধ্যাজবাদ ও জাতীয়তাবাদেব জন্ম হয়। তার তাদের ধর্ম-সমাজ-শিক্! 
আন্দোলনে মুপলমানদেব সঙ্গে নেননি । উভয় সংপ্রদায়ের মধ্যেকাব বিচ্ছিঘিতাবাদের 
বীজ অনুসন্ধান করতে হলে এসব মূত্র ধরেই কব! সংগত। 


ব্রিটিশ আনুগত্য 

উত্তর ভাবতে পেরদ আহমদ এবং বাংলাদেশে আবদুল লতিফ কমক্ষেত্রে 
প্রায় একই সমদে আবিভূত হন। বিিটিশ সরকারের ধারণা হয়েছিল যে সিপাহী 
বিদ্রেহের পিছনে দিল্লীর হিয়মান শক্তির পুনরুজ্ঞজীবনের চেষ্টা ছিল; এর জন্য 
সরকার মুসলিম আঅসম্প্রদায়কে অধিক দায়ী করেন। এ সময় কলিকাতায় 
অবগ্তানরত অবোধা।র বৃত্তিপ্রাপ্ত নবাঁৰ ওয়াজেদ আলীকে আটক কর! হয়। 
ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা দধু মিয়াকেও গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। 
ওয়াহাবী আন্দোলনক্ষে সরকার বখেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন । ১৮৭০-৭২ 
সালে পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড ইংবাজদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। 
বিচারপতি নরত্যানকে আবদুল্লাহ এবং বড়ল!টি ল মেগোকে শের খান 
হত্যা করেন। সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে ওরাহাবীদের ব্যাপক ধর-পাকড় 
করেন এবং রানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে অনেককে 
জেল-জল্ম-ফাসি-দীপান্তর দিয়ে ওয়াহাবী আদন্দালন দমন করেন। সমাজের 
নেতৃত্বভার গ্রহণ করে সৈরদ আহমদের ও আবদুল লতিফের প্রথম কাজ হল 
ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরাজগণের যে সন্দেহ আছে, তা দূর করা । তীর৷ 
উভয়ে সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে রায় দেন এবং সভা ডেকে বিটিশ সবকারের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সৈয়দ আহমদ উদুতে ভারতের বিদ্রোহের 
কারণ' (১৮৫৯) বিধয়ক গ্রন্থ রচনা করে সরকারের সন্দেহভগ্জনের চেষ্টা করেন ।১ 


১ সৈয়দ আহমদ রচিত গ্রশ্থখানির নাম 'আগবাব-এ বাগাওয়াত-এ হিন্দ? | 


১৫৮ উনিশ শতকে বাঙাকী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধান 


আবদুল লতিফ কলিকাতায় সভার আয়োজন কলেন। দেখানে মৌলানা 
কেরামত আলী ঘোঁষণা করেন যে, ব্িটিশ শাসিত ভারতবর্ষ দারুল হবরব' নয়, 
দারুল ইসলাম'। রানীর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী যেহেতু ধর্পালনে বাধা নেই, 
সেহেতু শাসক বিধর্মী হলেও ধর্মের কারণে জেহাদ অসিদ্ধ, সুতরাং যাবা জেহাদ 
করবেন, তাবা ধর্মের চোখেও দণ্ডনীয় হবেন ।১ এ-সমযে উইলিধষ উইলনস 
হান্টার “দি ই্ডিযাণ মুসলমানস্: (১৮৭১) পুস্তক রচনা করে মুসলমানের 
অসন্তোষ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত কবেন এবং দে অসন্ভোঘ দূর করার জন্য 
সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়াব পরামর্শ দেন। তিনি কেরামত আলী প্রতিধ্বনি 
করে বলেন যে, সরকার প্রভার ধর্নকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না বলে মুসলমানবা 
বিটিশ শাসকের প্রতি অনুগত হলে তা ইসলামের শীতির বিরুদ্ধে যায না।২ 

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে বানী ভিষ্টোরিয়ার এতিহাসিক 'ঘোষণ।- 
পত্রে (১ নভেম্বর ১৮৫৮) বল! হর যে, বিটিশ সবকার সংপ্রপারণ নীতি পরিহার 
করে চলবে, ভারতীয়রা যোগাতা অনুসারে সরকারী চাকরী পাবে এবং আইন- 
প্রণয়নে তাদের মতামত গ্রহণ কর! হবে। রানী এ ঘোষণাপত্র ভারতীয়- 
দের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশতি দেন। এ সমর 
ভারতবর্ষ বানীর সরাসন্বি শাসনাবধীনে চলে বাওযাঁয় ভারতীয়রা ব্রিটিশের 
অন্যান্য প্রজার সমান মবাদা ও অধিকার লাভ করে। এসব ঘটনা এদেশের 
মানুষের বিরূপ মনোভাব পরিধতনের সহায়ক হর। আবদুল লতিফ ও তাৰ 

হযোগীরা প্রথমে মহামেডান এসোগিয়েশন (১৮৫৫) এবং পরে মহাসেডান 
লিটাবেন মোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন কবে সমাজের ক্ষধি অভিগ্াত শ্রেণীকে 
এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মংঘবদ্ধ কেন | তান হ রাজী ভাঁধা ও পাশ্চাতা 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা কখ। প্রচাৰ করবেন | জরকারী ও সওদাগরী অফিসে ইংরাজী 
জ্ঞান ছাড়া প্রবেশ করা বার না। সবকাবের প্রতি অনুগত থেকে চাকুরীতে 
প্রবেশ করে ভাগ্যোয্রন কবতে হবে-সমাজোমতি অন্পর্কে এই ছিল তার ধারণা । 

সৈয়দ আমীর আঁপী সমাজোন্নতির পথ ও পদ্ধতি ব্যাপারে আবদুস লতিফের 
সাথে একমত ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'সেম্টান ন্যাশনাল মহামেডান এসো- 
পিয়েশন' (১৮৭৮) রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। তিনি এসোসিয়েশনের মাধ্যমে 
সমাজেব দাবী-দা'ওযা! ঘরকারের কাছে তুল ধবেন। লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত 


এপাশ লে পাক আপ | আআ এছ পপ | আপ | পদ সী ০, ৯৯ সার” 


১ 1284) 1)7700১7.406111 1,011 ১ 11751777)17705 270. 8617177 100৫%- 
76718) 0. 81 
২ 775 1177177) 7171550177107)3, 1871 


রাজনীতি | হর 


১৮৮২ সালের বিখ্যাত 'স্মারকলিপি' তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সমকালীন সমাজ- 
চিন্তার প্রকৃষ্ট দলিল। যেহেতু মুনলমানরা শিক্ষায়নদপীক্ষায় পিছিযে আছে, 
সেহেতু চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমান প্রাখীব যোগ্যভা শিথিল করতে 
হবে এবং মুসলমাঁনেব জন্য নিদিষ্ট পদ-সংখ্য। সংরক্ষিত রাখতে হবে ।১ অগ্রসর- 
মান হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করে আমীর আলী এরূপ বাড়তি জুযোগ- 
সুবিধা চেয়েছিলেন । নচেৎ সাম্প্রদাষিক মনোভাব তার ছিল মা। তাঁর 
সংগঠনে নবা শিক্ষিতের সংখা বেশী ছিল। সারা দেশে এসোসিয়েশনের 
শাখা ছিল, এজনা তার মতাদর্শ ও চিন্তাধারা কলিকাতা শহর ছেডে মফস্বল 
শহরেও বিস্তার লাভ কবে। আবদুল লতিফ কেবল উপব-তলার মানুষের উন্নতির 
কথা বলেছেন, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল । সাধাৰণ শ্রেণীর মানুষের স্বাথকে 
তিনি তার আন্দোলনের সাথে জড়াতে চাননি, এজন্য তিনি শহর ও মফস্বলের 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভিন ভিন্ন ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিধান দিয়েছিলেন । আবদল 
লতিফের ও আমীর আলীর চিন্তাধারার মধো এখানে গুণগত পার্থক্য ছিল। 
রাজপুরুষের। বখন ফার্ধভার গ্রহণ অথব। কণস্থল ত্যাগ করতেন তখন তীবা 
সংগঠনের মাধ্যমে অভিনন্দন ও বিদায় সন্গধনা দিয়ে সমাজের অভাব-অভিযোগ 
প্রকাশ করতেন। এজন্য সমকালের পত্র-পত্রিকা তাদের রাজনীতিকে 'আবেদন- 
নিবেদন'র রাজনীতি বলে আখ্যানিত করে ।২ জামীর আলী সামাভিক-রাজনৈতিক 
বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশ করেন। তিনি এগোপিবেশন এবং রচনার 
মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুনিতে মুমলমানদের জন্য স্বতত্ব প্রতি- 
নিধিত্ব দাবী কবেন। হিন্দুগণ নির্বাচন প্রথার সমর্থক ছিলেন, কারণ তার 
সংখ্যায় বেশী ও যোগ্যতায় উন্নত ছিলেন। হিন্দুগণ চাকুরীর ক্ষেত্রেও মেধা, 
দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও জ্বোগ বৃদ্ধি ও স্ুবিবা বণ্টনের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন মত 
পোষণ করেছে । আমীর আলী ইণ্ডিবান সিভিল সাভিসের মত উচ্চ মবকারী পদে 
মনোনয়ন প্রথা'র দাবী করেন এ একই কারণে বে, মুসলমানরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে 
আছে। মুসলমান পরিচালিত সমকালের বাংলা-ইংরাজী পত্র-পত্রিকা শিক্ষা 
ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে জনমত 
প্রচার করে। তীদের এ-আবেদন বিফলে যায়নি! ১৮৮৫ সালের ১৫ জলাই 
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১৬০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


এক সরকারী গেছেটে বলা হয়, যে মুপলমাঁনরা সরকারী চাকুরীতে পূর্ণ অং 
পাচ্ছে না; সুযোগ স্য্টি হলেই স্থানীয় সরকার ও উচ্চ আলাদতসমূহ এই 
বেষম) দূর করার চেষ্টা চালাবে এবং উক্ত অম্প্রদারের প্রার্থী নিয়োগ সংক্রান্ত 
নিবাচন-অনুষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে ।১ ১৮৯৭ সালের 
১৫ সেপেটম্বর প্রচারিত সরকারী সার্কুল।রটি ছিল এরপ £ “গু? 0706 ৩ ৮০ 
০9101096695 1091 0176 21190110101), 9201 01 01061) 19993635105 116 160015169 
002911908610113, 11606101706 9110910 ৮০০ 81501 €০9 [103 1৮01917717090921) 
021)0102৩. ২ এটি বাংলার শিক্ষা বিভাগের চাকরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চিল। বেকার 
সমস্যায় জর্জবিত হিন্দুগণ সরকাবের এই নীতিকে প্রীতির চোখে দেখেননি । 
তার এ সবের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। মুসলমানের পিঠ চাপডান' 
নীতির পেছনে সরকারের ভেদনীতি কাজ করেছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং 
সরকার অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন বলে গভনমেন্টের পুষ্যপৃত্র' বলে 
তাদের অভিহিত করা হয়।৩ এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ স্প্টি হয় ও 
তিক্ততা বৃদ্ধি পাব। 


জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমান 
স্ুরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাবের রাজনৈতিক সংগঠন ভিরতীর জাতীয় কংগ্রেসে 
(১৮৮৪) যোগদানের বাাপারে হিন্দু-মুসলমানের মবো ভেদ ও তিক্ততা স্থা্টি হয় । 
আবদুল লতিফ ও খৈষদ আমীর আলী কংগ্রোস যোগদান করেননি । তাদের 
ধারণা হয়েছিল যে, কংথেমে যা আলোচিত হর এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয, 
তাতে মুসলিম সমাদের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। উপরন্ত কংগ্েসের শ্রাটিন বিরোধী 
কাধকলাপে অংখ গ্রহণ কলা মুসলমানের পক্ষে সমীচীন হবে না; কাবশ অশিক্ষা 
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শ. নবনুব, আঘাঢ ১৩১২, পৃঃ ১২৩ 


রাজনীতি ১৬১ 


ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের জন্য এ সময়ে ইংরাজের সহযোগিতা 
অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৮৬ সালে কংখ্েসের ব্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে যোগ" 
দানের আমন্ত্রণ পেয়ে আঁবদূল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোগাইটির পক্ষ 


থেকে লিখেন, 719 ০0]10106৩ 01101701012 10910 17100121% ৩০০1৪1% ০? 
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0£ 006 00081699,৮১ সৈয়দ আমীর আলী সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসো- 
সিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রার একই মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, “10 
00701011065 (0. বি...) 05010995516 80%20086 ড/1]1 [55010 61010] 
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১৮৮৭ সালেব ২৮ ডিসেম্বর লক্ষৌ ও ১৮৮৮ সালের ১৬ মার্চ মীরাটের 
বস্ততায় দৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ 
করেন। আলীগড়ে “পেটি,রটিক এসোগিরেশন' (শাগস্ট ১৮৮৮) গঠন করে তিনি 
কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন 1১ ভাবভের অন্যান্য অঞ্চলের মত 
বাংলাদেশেও তার তরল উদিত হর । বাংলার যাদব ও মফস্বলের শহরগুলিতে 
বিবিধ এসোসিয়েশন ও আগঞ্তমন ছিল। সেগ্চণির অধিলাংশ দৈয়দ আহমদের 
আবেদনে সাড়। দেয় এবং কংগ্রেস-বিবোধী স্বাক্ষন হা অভিধান" চালায় । ঢাকায় 
খাজা মোহান্মদ ইউন্ুফের সভাপতিত্বে একটি কিংগ্রেসবিবোধী আন্দোলন কমিটি' 
গঠিত হয় | ঢাকার ও পার্বতী অঞ্চলের মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান 
থেকে বিরত রাখাই এ কথিটির উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, এ সময় 
ঢাকার আগ্জমনে ইসলাষ কংগেসের পক্ষে ছিল ।8 ময়মনগিংহের মহামেডাণ 
এসোসিয়েশনের সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ এতৃদঞ্চলে সন্তোষজনক আন্দোলনের 
বিবরণ দিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্রোভভর দেন । হুগশীর ন্যাশনাল মহামেডান 
এসাসিয়েশনের সম্পাদক আশরাফউদ্দীন আহমদও "অনুরূপ পাত্রোস্তর দেন। 
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১৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


লব্বই দশকের মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ইংরাজী পত্র-পত্রিকার বেশীর 
ভাগই গৈযদ অহমদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং জমমত গডে তুনতি 
প্রচার অভিযান চালায় । সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরের হয় বর্ষ ১২শ সংখ্যার 
(২৭ পৌষ ১৩০৭) “কংগ্রেস সম্বন্ধে কষেকটী কথা" শিরোনামে সম্পাদকীর খিবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। বাংলার মুসলমান কেন “কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী' সে সম্পর্কে 
ব্যাখ্য। দিয়ে এ নিবন্ধে লেখা হয়, “আমর! কতপ্েতসর প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিতাগী 
নহি। কিন্ত যে প্রণালীতে কংগ্রেসের কার্ষ চলিযা আসিতেছে, তৎসন্থান্ধ 
আমাদের আপত্তি 1...আমরা দেখিতেছি, প্রজার প্রকৃত হিতসাধনের পবিবর্তে 
কংগেস এখন নানাবিধ অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া 
সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে রাঁজপুরুষদের চক্ষে ঘৃণিত ও হের কবির। তুলিতেছেন। 
*..এই চাকুরীজীবী বাঙ্গালী এই কংথেসের জন্য বাজপুকঘদের বিরাগভাজন 
হইয়াছেন 1...একতা লইয়। কংগ্েসের প্রতিষ্ঠা | কংগ্রেপ মন্দিরে কংগ্রেস পাণ্ডাদের 
মধ্যে সে একতা কোথায় £ বাঙ্জালাদেশ কংগ্রেসের উদ্ভব ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী 
সম্পার্দকেরা, কংথেসের অধিনারকেরা আত্ুদ্রোহে নিষগ 1... স্যার সৈয়দ আহমদ 
সাহেব প্রথমে কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রঝৃত অবস্থা দেখিরা ভবিষ্যৎ 
বুঝির। সেই কর্মবীর তাহার প্রতি সহানুভূতিশুন্য হন | আমর! তাই নানা কারণে 
কংগ্রেস দ্বারা সফল লাভের আশ! করিতেছি না। অনেকে বলেন--আমর। 
বংগ্রেমেব বিযোধী 1...আমরা কংগ্েসের প্রতি সম্পূর্ণ অহনুভৃতি পূর্ণ। কিন্তু 
ইহার বতমান কত প্রণালীর বিরোধী |” 


মাসিক হাফেজের প্রথম বধের দ্বিতীয় অংখ্যায় (ফেবয়ারী ১৮৯৭) পেখ 
ওসনান আলী বিএল কংগ্রেস ও যুসলয়ান জাতি শিবোনাষে একটি প্রবন্ধ 
প্রকশ করেন! আুসলমানগণ কংখ্রেসে যোগদানে অশিচ্ছকক কেন যে বিবযে 
'শলেকপাভ করে তিনি বলেন, “কংগ্রেস যেবূুপভাবে গবণমেন্টেব কারধাবলীর 
গমালোটনা প্রতিবাদ আদি কির থাকে, তাহাতে বো হয় কংথেন গবণরেণ্টের 
(বোধ, সুতবাং এহেন কংগ্রেমে মুসলমানদের খোগ দিরা গবণহমণ্টের 
বরাগভাজন হওয়। উচিত নহে ।..-মুসলমানেরা ববেন বে, কংগ্রেস হবার 
কোন ফল লাভি হইলে হিন্দুরাই তাহা বন্টন করিয়। লইবে, মুসলমানেরা কিছুই 
পাইবে না)” মাসিক প্রচারকের ১৩০৮ সনের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (৩য় বর্ষ 
৮-৯ম সংখ্যা) এ.উ. অহমদ “কংগ্রেস ও মুসলযান' শীধক প্রবন্ধে কংগ্রেসের 
কাধকলাপে সন্দেহ পৌষণ করে বলেন, “ডিস্ট্রিক বো ও মিউনিসিপ্যালিটীতে 
নির্বাচন প্রখ! প্রচলন করিয়৷ গতণ্মেণ্ট অবশ্য কংগ্রেষের নেতাগণেন্। অনুষোদিত 
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কার্ষই করিযাছেন1...এই সমস্ত অধিকার হিদ্দ মুদরমান খুষ্টানগণ সকলেই 
পাইয়াছে, পাইয়া ফল কি দাড়াইখাছে? প্রত্যেক মিউনিমিপ্যান্টীভেই হিন্দু 
মেশ্বারগণহ মনোনীত হইছে, লাট সাহেঘের সভায় হিন্দু মেম্বলগণই নিবাচিত 
হইতেছে। প্রথম বারে দেখাইবার নিন্িত খান বাহাদুর সেণাজ্ন হননাম সাহেবকে 
চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে মনোনীত কনিগাছিলেন ; তারপর ভউতেই পেন, বীড়য্য, 
মুখ্রদেরই এক চেটিরা হইযাছে ।...কংগ্েসের রঙ্গমঞ্চের উদাবতভা মিউনি- 
সিপ্যাল নিবাচনে স্বাখপরতার নিকট হার মানিয়াডে | আমৰ। মিউনিসিপ্যালিটীতে 
নিবাচন প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত মূসলমান মেদ্ধর দেখিতে পাই, 
তাহার সমন্ডই গভণমেন্ট শির্যাচিত মেখর |” একিনউদশীন আহমদ অভিন্ন 
শিরোনামে (01731000925 00079091৩5৯) ইংলাগী সাপ্তাহিক 
মোসলেম ক্রশিকলে (১০ জানুয়ারী ১৮৯৫) বলেন, 70125100050 016 ০% 
00০ 1710951 11010171 159 (06 [01091090170 ৮৮21] 017 00100061709 19] 05 [10617 
(101)91010609719) 11) 01917 11104 ১0700001905, 17০ 085৩, 811 21928 
6960. 06009201110 7০৬৩1 10) (119 10076 017 1110 70907)19 80 1912৩,+ 
ক্ষমতার দাবিতে কংথেদ নেতাদের স্বপরভার জন্য মুসলমানবা আস্থা 
হারিয়ে ফেলেছে, এখানে ভার প্রতি ইজিত আনছে লৌন্ডা শামসুল হদ। 
এমএ বিএন 1001917 [১০9111105 27010) 1৬1011)2100170751 শি নামে একটি 
প্রবন্ধ মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রন্কাশ করেন । এখানে 
মুসলমানদের প্রতি জাতীর কংথেষের মনোভা নর একট পগচ্ছ্ম চিত্র তুলে 
ধরা হয়েছে । 


মুদলমানের একটি শ্রেণী কংগ্রেপের বিপক্ষে ছিল, আবার একটি শ্রেণী 
পক্ষেও ছিল। কংগ্রেনের ব্যতিক্রন ছাড়। অধিবেশন প্রন শব যুানিম প্রতিনিধি 
যোগদান করেছেন ।১ গুশিরাউকের আনবুর বসুল, বধনানের আবুর কাসেম, 
দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবাঁ, প নার ইপমাঠল হোগেন গিমাজী, ফরিদ- 
পুরের আলিমুজ্জাম।ন চৌধুরী কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। 'সেলিভানেৰ (১৯০১) মত 
দু'একটি পত্রিকাও কংগ্রেসের পক্ষে জনমত প্রচার করে। চট্টথামের মৌলানা 
মোহাম্মদ মনিরুজ্ঞমান সোলতানের সম্পাদক ছিলেন । এক ব্যানিস্টার আব্দুর রুল 
ছাড়া এদের নেতৃত্ব ছিল আঞ্চলিক, তার। বিশ শততকর গোড়ার পিকে আবির্ভৃতি 
হন। 


১ পরিশি্--১ (ঘ) দ্র্টব্য। 


১৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মুনলিম জাতীয়তাবাধ 

উনিশ শতক পর্যন্ত আবদূন লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রভাবই সর্বাধিক 
ছিল। আমীর আলী কেবল শিক্ষা, চাকুবী ও প্রণাণনে মুপনঘানের আখিক 
সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের দাবী উ্থাপন ধরেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিবিধ প্রবন্ধ 
ও পুস্তক রচণ। করে ইপলামিক এভিহ্যের পুনক্ত্জীনন। দ্বাব। সমাজের মানুনতক 
উদ্দদ্ধ করেছেন। বল। যায়, এটি তীর সাজনৈভিট চিন্তার 3 বরের হিতীর 
ধারা ছিল। ফাঁরাথেভী ও ওয়াহাবী অন্দেশনের আংধনাবনৈতিক পিক ছাড়াও 
একটি ধনীর-মাঘ।াজিক দিক ছিন-সেটি হল ইমলাবীকরণ। অনৈসলাযিক 
রীতিনীতি ও আচার-াচরণ মুসলিম সস৩তকে গু ও হীনবীর্ধ নে রেখেছে । 
এজন্যই পতন, দারিদ্র ও দুর্গতি। মৌলানা কেদামত আজীও (১৮০০-৭৩) 
দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এ-ধারায় ভান্দোলন চ'নিগে বান। হাঞী শরীণতুল্লাহ ও 
দূধু নিগার সাখে কেরামত আলীর সাক্ষাৎৎ পরিচয় ছিন। তিনি তরিকার 
আধ্যাত্বিক দিক অন্গুণ্ন রেখে ধর্ম ও যমাজের সংস্কারে মযোঝে।গী হন। ইসনামী- 
করণের সাথে ইসলারী এতিহ্যর পূনরুজ্রীবনের চেতনা বুক্ত হরে বাঙালী 
মুসলমাশের চিন্তাধারা এক নতুন রূপ প্রহশ কনে। নব্ধহই দশকে বাংলা 
সংবাদপত্রের আনিভাব হলে এনদুটি বিষদ সেগুনির আলোচলান প্রধান বস্ত 
হরে উঠে। স্বসমাজ সম্পর্কে এই মববোধ িএলিম ভাতীদভা' সষ্টিতে পহায়ত। 
করে। এটি মূলতঃ আমীর আলীরই দান। ভীন আদ 3 টিজবাবাকে 
অনুপরশ করে অচিপেই কয়েবভান লেখক, জাংওলিক ও অযানকসী আতুপ্র চান 
করেন বারা বাংলা ভাষা ও সাহিভাকে মাধ্যম িনাৰে গ্রহণ করে বালী 
মুপলিম জাতীনভাবাদের জন্ম দেন। এদের মধ্যে আঞছ্নে মীর মশাররফ 
হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ পেখজদ্দীন আহমদ, বেণাজুদ্দীন আহমদ 
মাশহাপী, মীর্ভা মোহাম্মদ ইউস্ফ আলী, মোহান্রদ মনিকিজ্ঞযান ইনলামাবাশী, 
আবদুস কিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মোঙাম্মেল হক, শেখ ফজল করিম, 
কারকোবাপ, ইগনাংইল হোসেন সিরাজী, নওশেন আলা খান এউঘফজনী, নওয়াব 
গাণী চৌধুরী, আবদুল করিম বিএ, তনলিমুদ্দীন আহমদ খিএ, শেখ ওমমান 
আলী বিএ প্রমুখ । নওয়াব আলী চৌধুরী বাংল। প্াগ্যপুস্তকে হগলামের 
গৌরবপূর্ণ এতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় অন্তভুক্ত করার দাবী তোলেন। নবাব 
আধণুর তিক সর্ব প্রথম পাঠ্যপুস্তকের অনৈঘলামিক ও সমাজের নিন্দামূলক 
বিষয়গুলি বাদ দেওয়ার কথ বলেন এবং এেন্ট্ান টেকস্ট বুক কমিট'তে 
বেশী মুসলমান সদণ্য নিয়োগের প্রস্তাব দেন। পাঠাপুস্তক শুস্টি আন্দোলনে 
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কমবেশী সকল কবি-পাহিত্যিক এগিয়ে আসেন এবং আকাঙিক্ষত আদর্শের 
প্রতিফলন ঘটিরে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন! তীরা অনুবাদ, গবেষণা ও অন্যান্য 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা কনেও ইসলামী এতিহ্য তুলে ধবেন। প্রধানতঃ শ্রীস্টান ও 
হিন্দুয়।দী থিঘয় ও ভাবধাগাপস বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হয়েছিল । মাতৃভাষাকে আন্দো” 
লনের মাধ)ম হিসাবে গ্রহণ করায় ক্রমে বাঙালী মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়" 
বোধে'র উন্মেষ হর়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর আন্দোলনে বাঙালী 
হিসাবে আত্ম-পশ্রিচয়ের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না; তাঁরা নিজেরাই উদ্দু-ফারশীর 
সমর্ধক ছিলেন। উু-বাংলা ছন্দে উর্ূকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে 
মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে বাঙালী মুসলমান আত্ব-পরিচয়ের স্পষ্ট সাক্ষর দেন। 

অনেকে বলেন, দোভাধী পুথির বিষয়গত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র সম্পৃণ উদ্দেশ্য 
প্রখোদিত ছিল। পৌঁভাষী বাংলায় কোন হিন্দু লেখক পুথি রচনা করেননি । 
পুথিকারণণ উর্দু-হিন্দী-ফারমী-বাংলার মিশ্রণে মুসলমানের জন্য একটি স্বতন্ত্র 
ভাষ! স্য্টি করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত পাওতদের হাতে গড়া বাংলা মুসল- 
মানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এপ ধাবণা আবদুল লতিফেরও ছিল। এজন্য 
তিনি বাংলা স্কুলে আানারতের দলিএপত্রের ভাষায় শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। 
দেতাষী পুথি শেষ পর্বস্ত টিকেন সত্য, কিন্ত যতদিন তা চালু ছিল, ততদিন 
বাঙালী মুসলমানের সহিত্যরস পিপাসা মিটয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসার অন্ধান 
দিয়েছে । বাঙালী মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের প্রথম ক্ষেব্র-প্রস্তত করে দোভাষা 
পূথি। ইসলামীকরপের বে প্রক্রিরা ওয়াহাব-কারায়েজীগণ ওক করেছিলেন, 
দোভাধী পুথিতে তাহ প্রতিফলন আছে। বাংলার কৃমব-মজুর-মাঝি-মাল্লার- 
তীতি-জেলে সকল ভ্ুরেব মানুষ পুখির অনুরাগী পাঠক অথব। মনোযোগী শ্রোতা 
ছিল। 

১৮৭১,৮১, "৯১ সালের ফে*সাস রিপৌটি, কতিপয় ইউরোপীর পণ্ডিতের 
লেখা বাঙালীর ইতিহাস, নৃতন্ব ও সমাজতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, খোন্দকার ফজলে 
রাবিবর 'হকফিকাতে মুসলমান।নে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) ইত্যাদিতে নতুন ভাবে 
বাঙালী মুসলমানের আত্ম-পরিচয় ভিভগসার উদ্রেক হয়। নব্য শিক্ষিত মুসলমান 
লেখক-সাংঝ;দিকগণ বাংল! সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে তারই সমাধান খুজেছেন। 
পরবরতাকালে এটি আরও পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে । সুতরাং ইসলামীকরণের 
আন্দোলন এবং মুসলমান হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিতসা মুসলিম জাতীয়তা র 
বীজ বপন করে। হিন্দ জ্রাতীরতার পাশে মুসলিম জাতীয়তা স্থান করে নেয়। 
সংপ্রদারভিত্বিক জাতীয়তার চেতনা হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিকে দ্বিখণ্ডিত ও 
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শ্বিমুখী করে। মাতৃভাষার প্রশে বাংলাকে গ্রহণ করে বাঙালী মুসলমান অবাঙালী 
মুসলমান থেকে পুথক হরেছে, আবার ভাতীরতার প্রশে স্বভাষী হিন্দুর সাথেও 
্ীক্য স্বাপন কগোম। অর্থমৈতিক-ঝাভদৈতিক স্বার্থে দেশ-ভাষা-রক্ত-এভিহ্যের 
চেতনা চাঁপা গড়ে যার এবং উভয়ে দু'টি বিষ্দমান জাতিতে পরিণত হয়। 


বিশ্ব-মুনলিমবাদ 

এর সাথে পিঠান-ইসলামিভাম' বা বিশ্ব-মুদলিমব দের বিঘয়টি আলোচনা 
করলে বাংলার মুসলমানের রাজনীতির স্বতন্ত চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়। বিশ্ব- 
মুসলিমবাদের থেব্ভ্গ টি আঁকগানিন্ডীনের সৈয়দ জীমালউদ্দীন (১৮৩৮- 
৯৭)। তিনি ইরাকে ভেখাপডা কমেন। তীর রাভনৈত্তিক কর্মক্ষেত্র ছিল 
তুরস্ক। তুরস্কের সুলভান সমগ্র মুখ্ভিম ৪ 'খলিফাতুল মোসলেমীন' বা 
আধ্াস্বিক প্রতিনিধির মর্ধাদা গেভেন।  ভামালউদ্দীন আফগাশী খলিফাতুল 
মোসলেমীনের সূ ধনেই বিশ্ব গিলে আদর্শ প্রচার করেন। তিনি 
একাধিক বান ভারত ভ্রদণ করেন । তিনি ১৮৮০-৮২ মালে কলিকাতায় 
অবস্থান কবেন এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। সৈয়দ আমীর 
আলী এদোসিয়েশনের পক্ষ খেকে এলঝ? হজে ভাব বনস্তৃভার ব্যবস্থা করেন। 
বিশ্বের বিভিন্ন দাষ্ট শ্রবণ কনে তীর ধাবণ। হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগ্ুলি, বিশেষ 
করে, বিটিশ জায়াজ্যবাদী শছি খেজপ প্রবল হণে উঠেছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে হলে শ্ষুত্র ও দুণ মুগালম নাূ্ুগুলিন সম্মিলিত শন্ভির প্রয়োজন | 
এজন্য তিনি ইভাসের শৌত্রাতৃত্থের লীভিতে বিশ্ব ম্লিম্‌ বাষ্রগুলিকে শ্রক্য- 
সূত্রে বাধার চিত্ত কমেছিছেন। এক আল্লাহ, এক বজ্গুল, এক কোরানের 
বাণী প্রচার করে তিনি ভৌগোদিক ও রাষ্টিক সীমানা অতিক্রম করে মুনলমানদের 
একতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে টি এটাই ছিল প্যান- 
ইসলামের ভাবাদর্শ। খলিফাতুল মোসনেম।নের আদ ধর্মীয়, প্যান-ইসলামের 
আদর্শ পুরোপুরি ঘাডনৈতিক। স্বমং আমর আ খালী এই আদর্শ দ্বার। অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন | বাংলার অনেক লেখকও এহ আদশে বিশ্বাসী ছিলেন। টাঙ্গাইলের 
মোহাম্মদ রেয়|জ্দ্ীন আহমপণ মাশহাদী ভামালউদ্দীন আকগানীর সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য 
ছিলেন। তার সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) গ্রন্থখানি প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শ 
প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হর ! ব্িটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন । প্রচারক 
পত্রিকার (পৌঘ ১৩০৭) সম্পাদক মেয়ারাজদ্দীন আহমদ ললেছেন, “শিমাঁজ ও 
সংস্কারকের প্রচারে বঙ্গের অধিকাংখ মুসলমান নবজীবন লাভ করিয়াছে, স্বার্থ 


রাজনীতি, ১৬৭ 


বনিদান করিতে শিখিয়াছে এবং কাধক্ষম হইয়াছে। মোহাম্মদ রেয়াজদ্লীন 
আহমদ, মনিরুজ্্রমান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ লেখকও 
প্যান-ইসলামী ভাবধারা বিশ্বাী ছিলেন। তীদের রচনায় আরব-ইরান-তুরস্ক- 
আফগাণিস্তানের গৌরব যুশের ইতিহাস, খ্রতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবরণ বেশী স্বান 
পেয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী প্রথম এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বিবিধ 
প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তার স্বাক্ষর আছে। 


১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ হয়। তখন তুরস্কের সিংহাসনে আবদুল হামিদ 
খান (১৮৪২-১৯১৮) অধিষিত ছিলেন । বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সাতিয়া তুক 
স্বলতানের অধীনে ছিল। এগুলি আত্মনিয়নত্রণের দাবী তুললে রাশিয়া, ফ্রান্স, 
ইতালি ও ইংলও চতুইশক্তি তাদের মদদ জোগায়। আবদুল হামিদ খানের 
শাসন-সংস্কারেও (১৮৭৬) সন্থ্ট না হয়ে রাশিয়া আমরিক শক্তি প্রয়োগ করে। 
গাজী ওনমান পাশা গ্লেভনা দুর্গ জয় করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি । 
১৮৭৮ জালের ৩ মার্চ রুশ-তুকীর মধ্যে 'সান স্টেফানো চুক্তি হয়। এতে 
ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তুরস্কের ক্ষমতা লোপ পায়। যুদ্ধকালে ইংলও 
রাশিয়াকে সমর্থন দিলেও, চুক্তির শর্তে রাশিয়ার এক তরফ প্রাধান্যে ইংলও 
খুশি হয়শি। জাান এ ব্যাপাবে ইংলওকে সমর্থন দিলে রাশিয়া বালিনের 
বৈঠকে মিলিত হয়ে সান স্টেফানো চুক্তি সংশোধন করতে বাধ্য হয়। এ-সময় 
ইংসগু স্থলভানের এখিখার রাজ্যগুলিকে 'আশ্রিত রাজ্য ( 0:0150101815 518165 ) 
হিসাবে ঘোষণা করে। 

অন্যন এক বহবের রুশ-তুবস্কের এই যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলাফল, চুক্তির শর্ত 
ইত্যাপি ভারতের মুসলমানদের নানাভাবে আলোড়িত ও বিচলিত করে । বছ 
লেক প্রাণ হারায়, অনেকে আহত হয় ও আখিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তুরস্কের 
এরপ ক্ষরক্ষতিতে ভারতের মুসলমানরা মর্মাহত হয়; তারা যুদ্ধাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
তুকীঁদের সাহাব্যের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করে দান হিপাবে সেখানে প্রেরণ করে। 
কলিকাতা 'মহাম্মদি আখবার' নামে একটি বহু ভাষী পত্রিকা (8 জন ১৮৭৭) 
যর কথা দেশবাণীর কাছে পৌছে দেওয়ার ও তাদের সহানুভূতি উদ্রেক করার 
উদ্দেখেঃই জন্ম লাত করে। অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধ যুদ্ধের ঘটনাবলীকে 
কেন্র করে লেখা হত। ১৫ জুন ১৮৭৭ সালের ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
লেখা হয় 'ভাইগণ! রাশিয়া লালচ ও আদাওতের সক্বে রূমের 'পরে চড়াই 
করিয়াছে, কারণ এই যে, মন্ঠা, বায়তুল মোকাদ্দস, মদিনা ও কারবালা হাত 
করিয়া মুসলমানদের ইমানের হানি করে। তুকি মুসলমানেরা ইমানকে জান 
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হইতে অধিক জানে; এই বিপদ টালিবার জন) জোঁরু, লাড়কা, জানমাল ওুদা! 
খোদার রাহে দিতে আছে। ....হাঁজারও হাসপাতালে কতোকতো জখমি 
পড়িয়া আছে, হাজারও বেওয়া আওরত অনাথ 3 লাটার বসিয়া আছে। 
এ জখমিদের জন্য আর এ বেওয়াদের জন্য....তাহাদের খবর নিতে টাকা 
পাঠাও | দেখো সওয়াব সম্ভার বিলাইভেছে। কিনে লহ। বেহেস্ত অলপ 
পয়সায় পাওয়া যাইভেছে। আর বুঝিও না যে, আমাদের ইংলণ্ডের বাদশা 
তোমাদের উপর নারাজ হইবেন। ....অমি দারুল খেলাফত' নামক তুকি 
পত্রিকায় দেখিয়াছি এবং কর্ণেল লিস সাহেবের পত্রে ভানিয়াছি যে, তুকির 
প্রতি ইংলগ্ডের ধনী প্রজারা অনেক মদদ করিতেছেন, আর চাদা কমিটিও 
স্থাপিত করিয়াছেন--যাহাতে সরকার কোন বাধা দেন নাই ।” 


রুশ-তুকীর যুদ্ধকে এ পত্রিকা মুসলমানদের জন্য “ভেহাদ' বলে উল্লেখ 
করেছে, জেহাদে অংশ গ্রহণ করা মুসলমান মাত্রেরহ পুণ্যের কা । এ পত্রিকা 
থেকে জানা যায় যে, ঢাকার নবাব খাজা আবদূল গণি এবং নবাব আহসানউল্লাহ 
২০ হাজার টাকা, নবাব আব্দল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র পক্ষ 
থেকে ১০ হাজার টাকা, সৈরদ আমীর আলী “ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের 
পক্ষ থেকে ৫৭৮৩ টাকা তুনস্কে প্রেরণ করেন। বোষ্বাই-এ তুরস্কের রাজদৃত 
হোসেন হাবিব আফেন্দীর মাধাাম ভূপালের বেগম ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রেরণ 
করেন।১ আবদল লতিফ আব্মভীবনীতে (মাই পাবলিক লাইফ) লিখেছেন যে, 
তুর্ক-সাডিরার যুদ্ধে বাংলার মুদমানদের মমানুভূতি স্লতান ও তুরস্কের জনগণের 
প্রতি পুরামাত্রার ছিল! তিনি বালা সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৮৭৭ সালের ৭ 
অক্টোবর তারিখে কলিকাতাল টাউন হলে সভা করেন। এতে একটি সাহায্য 
তহবিল গঠন এবং তুরস্কের সুলতানকে রাশী ভিক্টোিয়া যাতে সহযোগিতা 
করেন সেজন্য তার নিকট একটি স্মরকপত্র প্রেরণের প্রস্তাব নেওয়া হয় ।২ 
“দি ইংলিশম্যান' (৯ অক্টোবর ১৮৭৭) এ সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছে যে, 
এত বড় সভা কলিকাতা শহরে বা অন্যত্র হয়নি ; আমীর থেকে মজদুর পর্যস্ত 
বহছ লোক সমবেত হরেছিল। আবদুল লতিফ অভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
এবং উর্দতে বক্তৃতা দেন। তিনি রুমের সথিত খ্রিটিশ সরকারের মিত্রতার কথা 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, জেহাদ নয়। এ পত্রিকা 


১ আবদুল কাদির-_মহান্মদি আথবার, মুসলিম বাংল সানয়ি কপত্র, চাকা ১৩৬৬, পৃঃ ২২ 
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রাজনীতি ১৬৯ 


এই সভাকে মুসলমানদের পক্ষে অন্যতম 'রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে 
মন্তব্য করে।১ আবদুল লতিফ বলেছেন, তার এই আন্দোলন সারা ভারতে 
ছড়িয়ে পড়ে। তুকীর স্থরতান প্রতিদানে তাকে 'মুডিদী: উপাধি দেন।১ 
মহাস্মদি আখবার এক সংখ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৭৭) বলেছে যে, এ সময় হিন্দুরা 

রুশ-মৈত্রী র প্রতি কটাক্ষ করেছে। তবে উদারপন্থী নেতারা বাঙালী মুগলমানদের 
সমর্থন দিয়েছেন | “দি বেঙ্গলি'র সম্পাদক শল্তুচন্্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) 
পুবোক্ত সভা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবদুল লততিফকে সাহায্য করে- 
ছিলেন ।৩ যুদ্ধের সময় মুসলমণরা মসজিদে মসজিদে বিশেব মোনাজাতের 
ব্যবস্থা করে।5 তুকীর প্রতি এই সহানুভূতির রেশ দীধদিন চলে । ১৯০০ 
সালে 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওরে' নিমাণের সময় চাদ মংগ্রহের আন্দোলন হয়। 
এ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং পত্র-পত্রিকায় 
নিজ্ঞাপন ও সভা-সমিতিতে বক্তার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তুরঙ্কে প্রেরণ 
করা হয়।৫ তুকাঁর সুলতানের সিংহাসন আগোহণের “রৌপ্য জুবিলী উৎসব 
(১৯০০) খুব উৎসাহের সাথে পালিত হয় ! এসবই বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনার 
ফল। বাঙালী মুসলমানের “আত্ম-পরিঢয়' ও সুসলিম জাতীয়তা'র গঠনে এসবের 
প্রভাব পড়েছে! 


হিন্দু ভাঙীম়তাবাদ ও শিবাঁজী উৎসব 

হিন্দু জাতীয়তার গৌরব, মাহাত্বটা ও শ্রেষত্ব প্রমাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র, 
রমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ বন্গু, রাম গোপাল ঘোষ যখন মোষল-পাঠ।ন বাদশাহদের 
হীনবারধ করে এবং মারাঠা-রাজপুতদের বীরপুরুষ ও আদর্শ নেতা করে চিত্রিত 
করেন, তখন বাংলার মুসলিম অমাজে তা'র প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে, 
মোষল- পাঠান নবাব-বাদশাহ মুসলমান ছিলেন । সাম্রাজ্যধাদী শাসক শ্রেণীৰ 
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ও ইসলাম-প্রচারক, টচত্র-বৈশাখ ১০০৬ ৭ 
যৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর ( উকিল, কলিকাতা হাইকে1) আবদুর রছিম 
(ব্যারি,টার-এট-ল), সৈরদ জহিরুদ্শিীন (২), ও মোহান্রদ আসগর (এ) কেন্ত্রীয 
কমিটির যদস্য ছিলেন । এ, অগ্রহা়ণ ১৩১২, পৃঃ ৩৩১ 


১৭০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলম!নের চিন্তা-চেতনার ধারা 


নিভ্ব চরিত্র আছে--মোধল-পাঠান শাসকদের সেদপে দেখা হয়নি । 
ঠিক একই কারণে বালগঞ্গাধার তিলক প্রবতিত “শিবাজী উৎসব'কে (১৮৯৫) 
বাঙালী হিন্দুগণ ফেভাবে গ্রহণ করেছেন, মুসলমানগণ সেভাবে গ্রহণ করেননি । 
সখারাম গনেশ দেউস্কর বাংলা দেশে এ উত্মবকে জনপ্রির করে তোলেন (১৯০২) 
রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি উত্সব' (১৩১১) কবিতা রচনা! করে শিবাজীর শম্হস্ত তুলে 
ধরেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপরের বথা প্রচার করেন । বিপিনচজ্র 
পাল এটি সমর্থন করেন এই বলে যে, শিবাজী হিন্দুর সামাজিক-রাভজনৈতিক 
আদর্শের প্রতীক" তাঁকে সম্মান করার অর্থ হিন্দুর আদর্শকে সন্তান করা ।১ 
সমকালের মুমলিম পত্র-পত্রিকায় 'শিবাজী উৎসবের বিরূপ সমালোচনা হয় । 
ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও আ্ধাকর ও মোসলেম ক্রমিকলে এ-সম্পর্কে সংবাদ ও 
প্রতিবোন ছাপা হত। শেখ ওসমান আলী বাঙালী জাতি ও শিবাজী” এবং 
“শিবাজী উৎসব ও মুসলমান জাতি" শিবোনামে দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ইসলাম-প্রচাবকে 
(মে-জুন ১৯০২) এবং কোহিনুবে (ভাদ্র ১৩১৩) প্রকাশ করেন | তিনি বিষয়টিকে 
সমাজবিষ্ঞোনীর দূ. তে বিশেষণ কবেও হি"ু-মুপলমানের এক্যে ফাটল স্থষ্টি করছে 
বলে শিবাজী-উংসবের বিপক্ষে মত দেন। তিনি এদিকে সরাসরি হিন্দুর 
'সামপ্রদারিক উৎসব" বলে আখ্যারিত করেন।ৎ বাপনা পত্রিকায় “শিবাজী” 
শিরোনামে সম্পাদকের (শেখ কজনল করিম) মন্তব্যে বলা হয়, “বাঙ্গালা দেশের 
কোন কোন স্থানে আজকাল “শিবাজী উৎসব" প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা চলিতেছে। যাহারা 
“শিবাঙী উতসবে'র পক্ষপাতী তাহাদের ইদর যে শিবাজীব প্রতি অতি যাত্রার 
ভক্তিমান তাহ। বরাই বাহুল্য । “আদ বীব+ বল্র়াই তাহারা শিবাজীর চরিত্র 
অনুকরণ কহ্তেছেন. কিন্ত সত্য ইতিহাসের চক্ষে শিবাজীর এই মহত্ব কৃত্রিম 1... 
যাহারা শিবাজীর চরিত্র লম্যকরণে? পধালোচনা করিরাও তীহাকে 'বীর” বলিতে 
কণ্ঠিত নহেন, গামরা কদাশ্রি তাহাদের উদ্দেশোর প্রশংসা কবিতে পারি না ।”৩ 
মিহির ও হুথাকরে (৩ অগ্রহাযণ ১৩১১) টাঙ্গাইল থেকে আছিজর রহমান প্রেরিত 
একটি প্রতিবেদন ছিল এবূপূ ; ''শিবাজী উৎসবে যুসলমানের যোগ দেওয়া উচিত 
নহে, ইহা আপামর সাধারণ মুগলমান মাত্রেই অবগত আছেন! আমাদের বঙ্গীয় 
হিন্দু ভ্রাতাদের যে কি স্বার্থ আছে, ভাহাও আমরা বুঝিতে পারি না ; তবে যদি 
দুসলযানদের অন্তরে আধাত দিবার জন্য শিবাজী উত্সব করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । 
১. চা তোরা 51716 18165970784, 081০8168, 1907, 6. 49 

কোহিনুর, ভাত্র ১৩১৩১ পৃঃ ১১১ 

বাসনা, বৈশাখ, ১৩২৬ 
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রাজনীতি, ১৭১ 


যে শিবাজী ধামিকবর মহামান্য বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে অশেষ প্রকারে বিরক্ত 
করিরাছিলেন সেই শিবাঙীর উৎসবে তাহার কার্বকলাপের গুণ বর্ণনা কালে অবশ্য 
বাদশাহের কাবকনাণেখ উর দোষাবোটত হইবেই হইবে, তাহা না হইলেও যে 
বাক্তি আমাদের বাদশাহের শক্র সে আমাদেরও শক্র। এইরূপ কার্কলাপের 
পোষকতা কর৷ কোন মতে উচিত নহে বলিয়া আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি 
না। সন্তোষের জমিশর মহোদরগণ নাকি স্ব স্ব মশলমান প্রজাবন্দকে শিবাজী 
উৎ্নবে যোগ ট্বাব জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিযাছিলেন ।...মুসলমান সমাজ 
গৌবব বন্ধবর মৌলভী আবদুল হামিদ খা ইউসফজয়ী সাহেবের অগাধ যত্বে ও 
চেষ্টায় হিন্দু ব্রাতাগণ শিব,জী উৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন নাই ।” উল্লেখযোগ্য 
যে, আবদুল হাব্দি খান ইউমফজর্ী গো-হত্যা বন্ধের ব্যাপারে মীর মশাররফ 
হোসে কে সমর্থন প্যেহিলেন। 

হিন্দুগণের চোখে দক্জ্যু বরা পর্বস্ত বীরপুরুঘের মর্াদ৷ পেয়েছে । ন্লাজপুত- 
85 বাঙাল হিন্দুর আপন জন ছিলেন না, বেভাবে পাঠান-মোঘল 
নবাব-বাদ+।হ বাঙালী মুঘলমানের আঁপন জন ছিলেন না। ইংরাজের দেওয়। 
তথ্যের উপব নি ভির করে এবং নিজ ভাব:বেগ ও মতাদর্শের রঙ-তুলি মিশিয়ে 
হিন্দুগণ যে ইতিহান ও সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে ভারতের মুসলমানগণ আঘাত 
পেয়েছেন ; আবার হিন্দুণপেব পুনর্জীণরণের যুগেণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহানুভূতির 
সাথে না দেবে এবং দেশীয় ইতিভাস ও এতহ্যের স্থলে আরব-ইর।ন-তুরস্ক- 
আফগাণিস্তানের ইতিহাস ও এতিহ্যের চিন্তার আত্মনিয়োগ করে মুসলমানগণ 
হিন্দুর চিত্ত থেকে দূরে সরে গেছেন। স্বজাতি, স্বভাষী, স্বদেশী, সমরক্ত ও 
সমসংস্কৃতির মান্য হয়েও বাংলার ধিন্দ-মুমলমান এক হতে পারেনি-__এই বহিমুখী 
ও বিপকীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেই | ওউপনিবেশিক শোষণে শুঙ্খলাবদ্ধ 
ও অধিকশিত অধণীতি, প্রশাপনিক জুযোরানী-দুয়োরানী নীতি, মধ্যবিত্তের অসম- 
বিকাশ, শ্রেণীস্বার্থের অন্তনিহিত বিরোধ এবং ধর্ম-বর্ণবৈষম্যের কারণে একপটি 
হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস 

উপসংহারে বলা যাঁর যে, উনিশ শতকে বাংলার মসলমানের রাজনীতির 
ধারাবাহিকতা ছিল, তবে রাজনীতির ধরণ ও নেতৃত্ব অভিন্ন ছিল না! এ 
শতকের প্রথম ভাগেন থাডনৈভিক সংগ্রাম ধনী জমিদার, অত্যাচারী নীলকর ও 
বিদেশী ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে যায়, দ্বিতীয় ভাগের রাজনৈতিক চেতনা ও 
প্রজ্ঞা প্রধানতঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধভিতে বিদেশী শাপকের কাছ থেকে অধিকার 
আদায়ে নিয়োজিত হয়। এই সময় আত্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্মাদর্শ ও এঁতিহ্য চিন্তার 


হা অপার, চপ ২৭ তিন সরা অ। 


১৭২ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


স্মন্বয়ে যুসলিম রাজনীতির একটা স্বতস্ত্র চরিত্র গড়ে উঠে। বিাটিশ শাসনের 
শুরুতে লর্ড ক্লাইভ পালামেন্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন যে, 
ইংরাজ যখন বিজ গৌরবে মুশিদাবাদে প্রবেশ করে তখন লক্ষ লক্ষ লোক 
দাড়িয়ে তা দেখছিল, তারা ইউরোপীয়দের ধ্বংস করতে চাইলে কেবল লাঠি এবং 
পাথর দিয়েই তা করতে পারত।১ এই উঞ্জিতে এদেশে সাধারণ মানুষের 
রাজনৈতিক চেতনার শুন্যতার ইঙ্গিত আছে। ন্যনাধিক একশ' বছর পরে 
হান্টার মস্তব) করেণ বে, ভারতের মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবৎ ব্িটিশ ভারত- 
সামাজেযর একটি স্থায়ী বিপদ স্বরূপ" হরে আছে ।ৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই 
পরিবর্তন যে হঠাৎ করে হরনি তা আমাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। 
ধতিহাসিক প্রক্রিয়ার ও সামাজিক বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে 
একটি জাতি চেতনার শন্যতাদ স্তর থেকে চেতনার পূর্ণতাব স্তার অগ্রসর হয়েছে। 
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উপসংহার 


১২০৩ খীস্টাব্দে পাঠান শাসনকর্তা বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়, 
থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খীস্টাব্দে পলাশীর যৃদ্ধে স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার 
পতন পান্ত ন্যুনাধিক সাড়ে পাচ শ বছরকে বঙ্গ দেশে মুসলিম শাসনামল বলে 
গণ্য করা হয়! পাঠান ও মোঘল আমীর, স্লতাঁন, সুবেদার, নবাব কখন 
দিলীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে, কখন প্রাদেশিক স্বাধীন সামন্ত- 
বাদী শাসনকর্তা হিগাবে এদেশে রাজত্ব কবেন। মুসলিম শাসকের অভ্যুদযের 
সাথে মুসলিম সমাজের'ও গোড়াপত্তন হয় । শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্নপ্রচারক, 
ভাগ্যান্বেধী ইত্যাদি শ্রেণীর বহিরাগত মুসলমানের অবস্থান ও আবাসভূমি নিশাণ, 
দেশীর হিন্দুবৌকফ জনসাধারণের ধর্মীন্তর গ্রহণ, দেশী-বিদেশীর মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক হেতু রক্তেব মিশ্রণ--এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজের বিকাশ, বিস্তার ও 
সমৃদ্ধি ঘটে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭১ সাঁনের সেন্সাশ রিপোর্টে মুলমানের 
সংখ্য। হিন্দুব তুকনায় খামান্য কম ছিল ; ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোটে মুসলমান 
সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। মধাতুগের সাশ্াযবাদী-সামন্তবাদী শাসন-ব্যবস্থায় 
সামাজিক-অথনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুসলিম সমাজ যে দেশের গভীরে 
শিকড় গেড়েছিল তার প্রমাণ কেবল সংখ্যা-বৃদ্ধিতে নর, এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিতেও 
আছে । ইসলাধী নতুন এ্রতিহ্য "ও ভাবধারার প্রথ্তন, দেশীয় সংস্কৃতিতে সেগুলির 
প্রভাব ও মিশ্রণের কথা বিচার করলে মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও আত্মা 
উপলান্ধ করা যায় । 

বান্িক ও প্রকৌশলী শিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ফলে উনিশ 
শতকে ইউরোপের নান! স্থলে পত্রিবর্তন হয়েছিল, ইস্ট ইপ্ডিরা কোম্পানী কর্তৃক 
বাংল৷ ও ভারত বিজয়ের ফলে এ দেশেও পরিবর্তনের টেউ লাগে। কোম্পানীর 
ওপনিবেশিক শাঘননীতির, অখনীতির ফলে এদেশে শাসক শ্রেণীর অনুগত একটি 
কিমেপ্রডর' তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন করে এবং ভাব- 
জগতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন কনে । এরাই আধুনিকীকরণ ও নন্ভাগরণের 
অগ্রদূত ছিল। কলিকাঁভা শহরকেন্দ্রিক নবগঠিত এই মধ্যবিস্ত শ্রেণীতে বাংলার 
মুসলমানের মংখ্যা নগণ্য ছিল । স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত 
শ্রেণীর প্রাচ্য ভাষা! ও বিদ্যার প্রতি মোহ ও আকষণ দীর্ধকাল তিরোহিত হয়নি । 


১৭৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সিপাহী বিদ্রোহে চরম বিপর্যয়ের পর প্রকৃতপক্ষে এই মোছের অবসান হয়। 
এ-অঞ্চলের মুসলমান উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই ইংরাজ প্রবতিত 
শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হর এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে আত্বিক 
ও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে । 

বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনার মুসলিম মধ্যবিস্ত সংখ্যার স্বপ্ন এবং 
সময়ের দিক থেকে প*্চাত্বতাঁ ছিল। হিন্দু মধ্যাবত্ত প্রধানভঃ উচ্চ বর্ণের 
সমনুয়ে গঠিত, তাদের পুরাতন এভিহ্য এবং কালিক প্রবহমানভা ছিল ॥ মুসলমান 
মধ্যবিস্তের গঠন মিশ্র, তাদের জাতীর চেতনা ও এভিহ্যবোধ সম্পর্কে 
পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাব ছিল । বিন্দু ও মুস-ানানের ধলীব-দামাজিক আদর্শ ছিল 
ভিন্ন প্রকৃতির, এজন্য তাদেশ ধীর ও সামাভিক মংক্কা আন্দোলন এক সাথে 
ও এক পথে এগোয়নি। এমন কি, রাজনৈতিক আন্দোলনেও তারা৷ একত্র 
হতে পারেনি । হিন্দু সমারে যখন খ্রাবর্ন ও জাববধর্ম শির আন্দোলন হচ্ছে, 
মুসলিম সমাজে তখন ওয়াহাবী ও ফারায়েজী ভন্দোণন হচ্ছে। একের 
আন্দোলনের সাথে অন্যের আন্দোলনের আদশগত ও প্রকৃতিগত দিল তো নেই, 
বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিগোধ আছে । ইং)জএখমাধা গিপাহী বিদ্রোহে 
সিপাহী ও সামন্ত প্রভুরা জড়িত ছিলেন, ইংরাজ-স্থ্ মুত্ছু্দি শ্রেণী তাতে অংশ 
গ্রহণ করেনি । গ্রামীণ ও নাগরিক নেতৃত্বের দিক থেকেও ভিন্নতা ছিল । 

শহরকেক্ছ্রিক মুমলিম মধ্যবিত্ত উনিশ এতকের দ্বিতীবৰ ভাগে জেগে উঠেৎ দেখে 
বে তার অস্তিত্ব বিপন্ন । ওপনিবেশিক শাসক ইংাজ প্রধান শক্র হলেও ইংরাজের 
সাথে বিরোধিতা করে টিকে খাকা সম্ভব শয় | বগং বেঘযিক স্বিব1! ভোগের ও 
উন্নতি লাভের জন্য শাসক শ্রেণীর মহযোগতা আবশ্যক । প্রশাসনে ও 
চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা লাতেন প্রশ্রে সংখ্যাগিক্ঠ ও অশ্রসরম।ান হিন্দু মধা- 
বিত্তের সাথে সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদ মুসলিম মধ্যবিত্তব মধ্যে দ্বন্দ বাধে। 
সরাসরি প্রতিদ্বন্দিতায় সুবিধা করা সম্ভব নর বলে ভারা আাম্ধ্দ।গিকতার দিকে 
ঝঁকে পড়ে। শ্রেণী হিসাবে এমনিতেই মধ্যবিত্তের মধ্যে নানা তন্ভাঘরোধ আছে, 
তার উপর পরস্পরের বঞ্চনানীতির ও সরকারের ভেদশীতির ফলে বিরোধ ও 
সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠ্টে। অসম বিকাশ ও অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে 
বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত প্রথমে দ্ন্ব ও পরে বিচ্ছিননতার দিকে এগির়েছে। 

কলিকাতা মাদ্রাসার জনিয়ার স্কলারশিপ পাঁশ আব্দুল লতিফ সর্ব প্রথম 
মুসলিম সমাজে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলনের জন্য 
আন্দোলন করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান মহামেডান নিটারেরী 


উপসংহার ১৭৫ 


সোসাইটি গঠন করে তিনি মুসলমানের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীকে একত্রিত 
করেন। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হযেও তিনি প্রাচীন অভিজাত ও এলিট 
শ্রেণীকে অধিক গুরুহ দিয়েছেন। এজন্য তর গোগা্টতে উ্ু-ফারসী-ইংরাজীর 
চর্চা! হয়েছে, বাংলার চর্চ। হণনি। মুসলগান সমাজের স্বাথের প্রতি তিনি 
প্রথর দৃষ্টি রেখেছিলেন, তাই বলে তীর ধর্নীন্ধতাও ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের 
সম্পর্কে ও সম্প্রীতিতে তিক্তভার স্্টি হয়, এমন কাজ তিনি করেননি । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ও বিলাতের বার-এট-্ন পীখ সৈয়দ 
আমীব আবীর নেতৃত্ব ছিল উচ্চ ও বহু মাত্রিক এবং গতিশীল । তার “সেন্ট্রাল 
ন্যানাল মহামেডান এযোসিয়েশন' ছিল রাজনৈতিক সংগঠন । তিনি ঝংলার 
ও ভারতের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীকে এই সভার মাধ্যষে সংগঠিত করেন এবং 
মুনলিম জাতীরতার আদর্শ প্রচার করেন । ভারতীয় মুপর্পিম জাতীরত৷ তার 
লক্ষ্য হলেও বিশখু-মুপনিমখাদের আদর্শ তিনি বিস্মৃত হননি । বিখ্ু-মুপপিমবাদের 
জন্মদাতা পেরদ জামালউদশীন আফগানীকে আবদুল লতিফ মাত্রাস প্রাঙ্গণে 
বক্তৃতা করতে দেননি । আমীর আলী এলবাটি হলে তব বন্তৃতার ব্যবস্থা করেন। 
বিটি সরকার জামালউদ্দীন আফগাণীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি 
ইনলামী এতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতার গুণকীর্তন করে মুসলিম জাতীয়তার 
ভিত্তি জুদূট করেন। উদর তীর মাতৃভাষা, ইংরাজী শিক্ষা ও জ্ঞান চচার ভাঘা। 
তিশি মাদ্রাসা শিক্ষার শোপ ও ইংকসজী শিক্ষার প্রচার চেয়েছিলেন । আবদ,ল 
লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রেখে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন | 
সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে উভরর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম 
সমাজের শ্বাধরক্ষার ব্যাপারে আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও অত্যন্ত চেতন ও 
সঞ্চিন হিলেন। 


উানশ শতকের নব্বই দখকে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর প্রেরণাকে 
অঙ্গীকার করে নতুম মাত্রায় ও আঙ্গিকে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয় । এ 
সময় মুসলমান অম্পাদক ও লেখকের প্রচের্ঠার একাধিক বাংলা সামরিকপত্র 
প্রকাশিত হয়। তারা কখনও একক কখনও যৌথভাবে বাংল! গ্রন্থ রচনা, 
প্রকাশ ও প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদের কারও শিক্ষা মাদ্রাসায়, কারও শিক্ষা 
বাংল।-ইংরাজী বিদ্যালয়ে । কলিকাতা ও মকস্বল শহরে অবস্থান করলেও 
গ্রামের সাথে তদের সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হয়নি । মীব মশাররফ হোসেন, শেখ 
'আবদূর রহিম, মোহাম্মদ রেয়াজদশিন আহমদ, রেয়াজুদীন আহমদ মাশহাদী, 
মোজান্মেল হক, মীজা মোহাম্মদ ইউন্ুফ অলী, রওশন আলী চৌধুরী, আব্দল 


১৭৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুগপমানের চিত্ত! চেতনার ধার। 


করিম পাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মনিরাজ্ঞমান, মুন্পী মেহেরুল্লাহ, শেখ ফজল 
করিম প্রযুব লেখকের লাম এ প্রপঙ্গে স্মরণ করা যায়! তাঁরা বাংলাকে মাতৃ- 
ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে সে-ভাষায় গ্রস্থ রচনা করে, পত্রিকা সম্পাদনা করে এবং 
সভায় বক্তৃতা দিয়ে ইসলামীকরণ ও শিক্ষা-সংক্কারের আন্দোলন করেন] ফলে 
তাদের আন্দোলন দেশের গভীরে প্রবেশ করে। মাতৃভাষার প্রশে উদ্দুকে 
প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে থহণ করে বাংলার হসলমান সবপ্রথম মুগলিম 
জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদারিক ও আঞ্চলিক বর্ণ আনোপ করে। এটাই ক্রমশঃ 
'বাঙালী মুসলিম জাতীয়ভাবাদে' ন্ূপান্তরিত হন । এই স্তরে সামধ্জক-রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। হরেন উপর তলা সীমিত নেতৃত্ব 
লোপ পায়, শহর ও গ্রামের মব্যে মংযোগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন মংগঠনের 
মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের ধাবা প্রবতিত হয়। 

ইউরোপীর প্রাচ্যবিদেরা এদেশের নাজ, ইতিহাস, নৃতহ্বের কথা বলতে 
গিয়ে বাঁঙালী মুসলমানের জাতিতন্ত 'ও আত্ম-পখিচব সম্পকে প্রথম আলোকপাত 
করেন। সেন্সাপ রিপোর্টে বিচিত্র বিধণক পরিপংখ্যান ও তালিক। দেখে 
বাঙালী মুসলমানের আত্ম-জিক্ঞাসা উত্পারিত হয়। ইউন্োপীর পণ্ডিতের। 
মুসলমানদের দেশীর নিম বংশোদ্ভত বলে মত প্রচার করেন। খন্দকার ফক্লে 
রাব্বি 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙালাহ' (১৮৯১) গ্রপ্থে বাংলার মুসনমানের 
একটা বড় অংশ বিদেশ।গত উচ্চ বংশজাত, শে সম্পর্কে অভিমত প্রচার করেন । 
১৮৯৫ সালে লেখক ত্বরং এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর অরকাল 
পরে বাংলা পত্রিকার বারাবাহিকভাবে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জুতরাং 
বাঙালীর চিন্তায় বিষয়টি গুরুত্ব পায় | এই আত্ব-পরিচয়ের অনুপক্ধিত্পা মুপলমানের 
স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ উন্যোখের সহারক হর । 

বড় জ্যোতিক্ষের চারপাণে অনেক ক্ষুদ্র জোতিফ বিরাজ কবে। আবদুল 
লতিফ ও শামীর আলী বড় জোতি্ষ ছিলেন! তীদেন অনুপাবী হ্যদ্র ক্র্যোতি 
হিসাবে যীদের নাম কব! যায়, তৃ(র। হলেন ওবায়দল্লাহ আল ওনায়পী মোহর।ওয়াদী, 
দেলওয়ার হোসেন আহমদ, নবাব সিরাজল ইসলাম, নবাব সেয়দ শামস্থল হোদ।, 
খন্দকার ফজলে রাব্বি, মির্জা সুজাত আলী বেগ, স্যার আবদুর রহিম, ব্যারি- 
স্টার আবদর বসল, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আধদূল আজিজ বিএ, আবদুল 
করিম বিএ হেমায়েতউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওয়াব আলী চেঁধবী, আলী 
নওয়াব চৌধুরী, আবদল মজিদ চৌধুরী, আ।লিমুজ্ঞমান চৌধুরী প্রমুখ । তারা 
প্রায় সকলেই নবা শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবন্ধার! সম্পূর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। 


উপসংহার ১৭৭ 


তাঁরা শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতিব ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি 
চেয়েছেন। তদের কারও নেতৃত্ব আঞ্চলিক, কারও আংশিক ছিল ; তবে একথা 
ঠিক যে, তীরা স্বজাতির মৌলিক সমস্যার সাথে পরিচিত ছিলেন | তীদের 
আঞ্চলিক প্রতিপত্তির কারণে তীপের আন্দোলন অধিক ফলপ্রসূ হাবছে। উপরস্ত 
শহরের নেতৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয় ও মফস্বলে প্রসার ঘটে! তীরা স্বসমাজের 
দুর্গতি ও অবনতিতে অধিকতর কাতর ছিলেন, এজন্য তাদের দৃষ্টি সামপ্রদায়িক 
স্বার্থের উর্ধে যেতে পারেনি । ব্বিটিশের আনুগত্য, হিন্দুর বিরোধিতা এবং 
স্বসমাজের স্বার্থ--এই ত্রিবিধ ধারায় তাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম আবতিত হয়েছে । 

যৃক্তশক্তির মিলন ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এযগে বিভিন্ন ধরণের 
সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে! কলিকাতাস্ব মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও 
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন দুটি প্রধান সংগঠন ছিল। সমাজ, 
শিক্ষা, রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন সংগঠন দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানতঃ 
এ-দুটিরই আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় শহরে ও মফস্বলে একাধিক আঞ্মন ও এসো- 
সিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত যুবকেরা এরূপ সংগঠনের উদ্যোক্তা 
ও কর্মকর্তা ছিলেন । তাঁরা উপরের অভিজাত ও ধনী এবং নিমের সাধারণ শ্রেণীকে 
এসব সংগঠনের মাধ্যমেই একত্রিত করেন এবং সমাজের অভিন্ন স্বার্থে উদ্ব্ধ 
করেন! অর্থাৎ এগুলির দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুঘের মধ্যে মিলন- 
সেতু রচিত হয়েছে। সমকালীন সমস্যার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে এসোসিয়েশন 
ও আঞ্জমনগুলি বক্তৃতার আয়োজন করেছে, জনমত স্থষ্টি করেছে, চাদা সংগ্রহ 
করেছে, স্বপক্ষে-বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, প্রচার পত্র, পৃস্তিকা প্রকাশ 
করেছে, কর্তৃ পক্ষের কাছে স্মারকলিপি ও প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। অধিকার 
প্রতিষ্ঠা ও দাবী আদায়ে প্রশে একের কণ্ঠের সাথে বছর কণ্ঠ মিলে উচ্চকণ্ঠের 
স্ষ্টি হয়েছে। আর এভাবে অমাজের সংস্কার ও নবজাগরণের আন্দোলন 
জোরদার ও ক্ষুরধার হয়েছে। 

হিন্দ-বৌদ্ধ-মুসলমান নিবিশেষে বাঙালীর মাতৃভাষা যে বাঁলা তা হাজার 
বছরের ইতিহাসের গতিধারায় প্রমাণিত হরে গেছে। উনিশ শতকের শুরুতে 
বাংলা গদ্যের আনিকার অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই চমকপ্রদ ও যুগোপ- 
যোগী ছিল। বন্তরশিল্পের মত গদ্যশিল্প সবস্তরে সমাজের সেবায় এসেছে । এক 
অর্থে গদ্যশিল্পের শক্তি অতুল, কেনন৷ জীবনের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই 
তান্স প্রভাব পড়ে। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বাংলা গদ্যের ব্যাপক ভূমিকার 

১২/খ-২ 


১৭৮ উনিশ তকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


কথা সকলেই স্বীকার করেন। মবাযাণে হিন্দুর মত বছ সংখ্যক মুসলমান কবির 
আবির্ভাব হলেও আধুনিক মগে প্রবেশ কে মাতৃভাঘা রূপে বাংলার স্বীকৃতি ও 
শিক্ষা-সাহিত্যে বাংলা গদ্যের ব্যবহারে অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানের 
মধ্যে এক অভূতপর্ব পরিবর্তন দেখা গেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এরাই মধ্যমণি-- 
সমাজের সংস্কার ও উন্নতির আন্দোলন এদের দ্বারাই সম্ভব হয়। হিন্দু শিশ্ষিভ 
শ্রেণী প্রথম থেকেই বাংলা গদোর চর্চা করে এসোছেন, মাতৃভাষার প্রশ্ে তারা 
সম্পূর্ণ স্বিধামুক্ত ছিলেন । মীর মশারধক হোসেনের আবির্ভাবের পূবে মুসলমান 
গদা লেখক ছিলেন না। দোভাষী পৃখি মুসলমানের সাহিভ্য-পিপাসা নিবৃত 
করলেও যেছেত্‌ তা কৃত্রিম ছিল, সেহেতু সমাজে তাঁর প্রভাব স্থায়ী ও উপ- 
যোগী হয়নি। শিক্ষিত লোকেরা উদ্ূরতে ও ফানসীতে শিক্ষারর্চা ও শিল্পচা 
করতেন, উপরদ্ধ তীদের চর্চার বিষ ছিল প্রাচ্যমুখী ও প্রাচীনমুখী । বাংলা 
ভাষায় যাদের দখল ছিল, তাঁরা উর্দু-ফারসী সম্পদ থেকে কোন জ্ঞান আহরণ 
করতে পারেনি । হিন্দুর বচিত শিল্প-সাহিত্য-ইভিহাস-শাস্ত্রকথায় মুসলমানরা আকংণ 
অনুভব করেনি. বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রতিক্কিরা হয়েছে। 
স্ততরাং বাংলা পদ্যশিল্ের সামাজিক, বৈষয়িক, মানসিক উপযোগিতা থেকে সন্তর 
দশক পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সন্পু্ণ বিচ্চিনন থাকে । 

ঝিটিশ খাসনকে মেনে নিষে এবং ইংবাজী ভাষা ও বিদ্যাকে গ্রহণ করে 
ভাগ্য-পরিবর্তন 'ও সমাজোগধনের যে ধারা আবদুল লতিফ 'ও আমীর আলী শুরু 
করেছিলেন, মুসলিম লেখকগণ আধুনিক গদ্যের-পদোৰ চর্চান সে-ধাঁরা অব্যাহত 
নাখেন, তবে তাঁবা মাতিভাষা হিগাবে উদূকে প্রত্যাখ্যান ও বাংলাকে গ্রহণ কবে 
গমাজ উন্নতির গভি বাস্তবমূখী ও সুচীমূখী করে তোলেন এবং জাতীয়তাৰ প্র 
সঠিক পথে এগিয়ে যান। তীরাই বাংল! ভামায় ভ্ঞানচর্চা, শিক্ষীচর্চা, শিল্পচর্চা কবে 
বাঙালী মৃসলিম জাতীয়তাবাদের বীন্জ প্রথম বপন কবেম। ইংরজী ভাষা শিখে 
তাঁরা আধুনিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হন এবং বাংলা চর্চা কবে চিত্তের 
বিকাশ ও আত্াব উন্নতি সাধন করেন । মুসলমি ভাতিন জন্য এটা চিল নতুন 
আভিজ্ুতা, নতুন উপলদ্ধি । 

একজন লেখক তন রচন।র মাধ্যমে পাকের অন্তর্পো কে প্রবেশ করেন এবং 
তার আবেগ-অন্ভূতি, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানবৃদ্ধিকে জাগ্রত কবতে পাবেন। সেদিক 
খেকে লেখনি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। উনিশ খতকে মুষলিম সমাজে উচু 
ধবণের প্রতিভা বিবল ছিল। খাদের প্রধান লেখক রূপে চিহ্নিত করা যাষ, 
তাঁরা কেউ উচ্চ শিক্ষিত ভিলেন না তাঁবা অধিকাংশ গ্রামীণ মধাবিভের 


উপসংহার ১৭৯ 


শম্তান। শিল্প-সাহিত্য-দঙ্গীত-চিত্র সম্পর্কে মুগলমাঁন সমাজে একটা বিরূপ 
মনোভাব ছিল। অনেকে মনে করেন যে, ওয়াহাবীরা আবেগোচ্ছণসপূণ 
স্ুকূমার শিলরের বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লেখকগণের কেউ কেউ এরূপ 
ধারণার বশবতীঁ হয়ে নাটক-নভেল-খিষেটারের বিরোধিতা করেছেন। তার। 
চিন্তাশীল রচনার প্রতি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনগ্রসর, অনুন্নত 
মুসলিম সমাজের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বৃক্তিপূর্ণ আলোচনাকে তীরা৷ অধিক উপ- 
যোগী বলে মনে করেছেন । আত্ম-পরিচয় উদ্‌্ঘাটনের ও নব জাতীমতাবোধেব 
উন্োষের যগে অতীত ইতিহাস-এতিহ্য-গৌরবকথার আবিষ্কার ও মূল্যাগন হয়েছে 
বার বার । সমাজের অধঃপতনের কারণ এবং উন্নতির উপায় সম্পর্কে আলোচনা 
হয়েছে । সমকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
শিক্ষ। বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । কাব্য, মহাকাবা, উপন্যাস 
গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা, পাঠ্যপৃস্তক প্রভৃতি সব শ্রেণীব রচনায় কম”, 
বেশী এসব বিঘমই মুখ্য স্বান লাভ করেছে । এক কণার মুসলিম লেখকগরণের 
বাস্তব চেতন! ও গঠনমুখী ভূমিকা ছিল যাঁর মধা দিষে শবজাগবণেৰ সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 

শহর ও মফস্বলের প্রধান-অপ্রধান লেখকেব বিধিধ রচনার দ্বারা আত্বচেতনা 
দেশ-চেতনা, জাতীরতা চেতনা ও যুগ চেতনা সম্প্রসানিত হম | মীর মশাররফ 
ছোসেন, আবদুল কবিম সাহিত্যবিশারদ, ইস্মাইল হোসেন সিরাজী, কাজী 
ইমদাদুল হক, নোকেয়। সাখাওয়াত হোসেন এএখেব বচনাঘ উদানতাব, প্রগতি- 
শীলতার লক্ষণ ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ নইযুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লাহ মুনশী 
জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ বেষাজদ্ণীন আহমদ প্রধানত: রক্ষণশীল ডিলেন। কাবকোবাদ, 
মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম, শেখ ফভ্লুল করিম, নাওশের আলী 
খান ইউসফজয়ী প্রমুখ মধ্যপন্থী ছিলেন । শ্রধিকাংশ লেখক স্বঘমাজেন স্বার্থ 
অন্ট্ণ রেখে হিন্দু-মুসলমানের এক্য কামনা কনেছেশ। মুসলিম সমাজের 
চারদিকে যখন ঘোর শন্ধকার তখনই লেখকদের সাহিত্য-ক্েত্রে আবিভাব | 
মশাররফ হোসেন ও কাযকোবাদ ছাড় বড় প্রতিভা আর কাবও ছিল না। 
এজন্য মুসলমানের রচনায় উচ্চভাব, উচ্চ আদণের অভাব ছিল | বর্মীয় চেতনা ও 
সাংপ্রদায়িক স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রচনা খুব কমই লেখা হয়েছে। 
মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল, তবে সীমাবদ্ধতাও ছিল । 
উভয়ের শিক্ষাগত ধোগ্যতা ছিল নিয় মানের চাকবীও করতেন নিয় মানের। 
তীরা মফস্বলবাসী ছিলেন । নাগরিক নধ্াবিস্তেব জীবণ-ধারা ও মুল্যবোধ 
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গম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল না। অথচ আধুনিক সাহিত্য মধ্যবিত্তের 
নাগরিক চেতনা, আদর্শ ও ম্ল্যবোধ নিয়েই গড়ে উঠে। অর্থাৎ আধুনিকী- 
করণ ও নগরায়ণ যে দুটি গুণ এযুগের ভাল সাহিত্যের জন্য আবশ্যক ছিল, 
তা তাদের ছিল না। এজন্য তীরা সফল সাহিত্য পাঠককে উপহার দিতে 
পারেননি । ন্যুন ও সাধারণ প্রতিভার মুসলিম লেখকদের সীমাবদ্ধতা আরও 
বেশী ছিল। সামাজিক ভাবে ও শ্রেণী হিসাবে পিছিয়ে থাকার কারণে মধু- 
হেম-নবীন-বন্কিম-দীন-ছ্বিজ-রবীন্দ্রনাথের মত একজনও মুসলিম লেখকের আবির্ভাব 
হয়ণি। 
জনমত স্যট্টিতে পত্র-পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । 
সামযিকপত্র একাট ব্যয়বহুল যৌথশিল্প। এগুলি শুধু সমকালের সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে না, সেই 
সাথে নিজস্ব মতাদর্শণও প্রচার করে। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাময়িকপত্রের 
আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের নব্বই দশকে । দশ-পনের বছরে দৈনিক, অর্ধ- 
সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক আকারে প্রায় দূ ডজন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। 
বেশীর ভাগ পত্রিকা ক্ষীণজীবী ও অনিয়মিত ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি--- 
অর্থবলের ও জনবলের অভাব । এযূগে মুসলিম লেখক ও পাঠকের অভাব ছিল। 
প্রধানতঃ অশিক্ষা "ও দারিদ্রের কারণে সাময়িক পত্র-শিল্পের বিকাশ ও প্রচার 
আশানুরূপ হয়নি । প্রধান-অপ্রধান অনেক লেখকই হয় সম্পাদক বূপে অথবা 
লেখক রূপে পত্রিকাণ্ডলির সাথে জড়িত ছিলেন। সুতরাং লেখকদের 
আশা-আকাউক্ষা, চিন্তা-চেতনা এবং পত্র-পত্রিকার আশা-আকাওক্ষা, চিন্তা-চেতনা 
প্রায় অভিন্ন ছিল। আখবারে এসলাশীয়া, ইসলাম-প্রচারক ইসলামপন্থী ছিল, 
স্থধাকর, আহমদী, হিতকরী, হাফেজ, কোহিনুর, মবনূর, সোলতান মুলতঃ 
মধ্যপন্থী ছিল, তবে এগুলির উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। 
মুসলিম সাময়িকপত্রের এটি ছিল শেশবকাল। শৈশবকানের দুর্বলতা ও সীমা- 
বদ্ধতা নিয়েও পত্রিকাগুলি মুসলিম সমাজের স্বার্থ তুলে ধরতে এবং জতীয়তা- 
বোধ প্রচার করতে সহায়ক হয়েছে! এগুলি দেশ, সমাজ, জাতির হিতে, 
সন্পিলিত চেতনার স্থ্টি করে জনজীবনে শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করেছে। একজন 
লেখক. একজন সমাজ সেবক একজন ধর্মনেতা, একজন বক্তা--সকলের কণ্ঠেব 
মিলন হয়েছে এখানে । 
লেখক-গবেষক-সাংবাদিক-শিক্ষাবিদ-বাজনীতিব্দি-সমাজসেবক-ধর্মনেতা "বক্তা 
কখন এককভাবে, কখন বৌখভাবে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা-পাহিত্য ও রাজনীতি 


উপসংহার ১৮১ 


প্রধানত: এই চারটি ধারায় তাঁদের চিস্তা ও চেতনাকে নিয়োজিত করেছিলেন । 
জনজীবনে এসব ক্ষেত্রেই সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে 
প্রবেশ করেও বাংলার মুসলিম সমাজ যুগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে 
ক্রমশঃ অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়েছে । সমাজজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
ধর্ম জীবন কৃসংস্কারাচ্ছন্ন, আথিকজীবন বিধ্বস্ত, শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত, সাংস্কাতিক 
জীবন লক্ষ্যত্ষ্ট, রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন । জাতির এরূপ ভগ্র্দশা ও দববস্থা 
থেকেই তারা যাত্রা শুরু করেন। অনৈসলামিক রীতিনীতি দূৰ করে সমাজের 
ও বর্মের ক্ষেত্রে ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে চলছিল, 
নব্য সমাজ-সংস্কারকগণ তা সমর্থন করেন। তারাও সমাজকে ও ধর্মকে 
কলুষমুক্ত করার আন্দোলন করেন । অনৈসলামিক রীতিনীতি ও অন্যান্য সামাজিক 
গলদের মধ্যে ছিল আশরাফ-আতরাক শ্রেণীভেদ মান্য কর!, বাল্যবিবাহ দেওয়া, 
বিধবাবিবাহ না দেওয়।, নারীর অবরোধ ও পর্দানশীলতার উপর কঠোরতা আরোপ 
করা, তালাকপ্রখা ও বান্দীপ্রথা টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি । নব্যপস্বীরা প্রায় 
সকলেই এসবের শরীয়ত বিরোধী ও অমানবিক দিকগুলির সংশোধন ও সংস্কার 
চেয়েছেন | অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে কেউ কেউ স্থ্দ গ্রহণ ও 
উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন রীতির পুনবিবেচনা করতে বলেছেন। 
হিন্দু-মুসলমানের সামাভিক এঁক্যের কারণে গো-হত্যা বন্ধের সপক্ষে মোশাররফ 
হোসেন রায় দিয়েছিলেন। গো-হত্যার পক্ষেও আন্দোলন হয়| এসব 
আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়েই সমাডের স্থবিরতা দূরীভূত হর এবং 
তদৃস্থলে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়। 

শরীয়তী ধর্মেন পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছে । 
প্রতিবেশী হিন্দু সংপ্রদারের নানা রকম কুসংস্কার ও দেশাচার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ 
করেছে। মুসলমানরা কেবল হিন্দুর দেবদেবীর পূজায় ও লৌকিক মেলায় অংশ 
গ্রহণ করে না, তার৷ হিন্দুদের অনুসরণে পীরপৃজা, কবরপূজা, মানত, মঙ্গিয়! 
তাজিয়।, শোক মিছিল ইত্যাদি শরীয়ত বহির্ভূত আচারও পালন করে। খীস্টান 
পাদরী ও ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক থেকে নতুন করে আঘাত আসছে। তীরা ইসলামের 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন এবং মুসলমানকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। ফকির- 
বাউলরাও ইসলামের পরিপন্থী আচরণ করত। এগুলি ছিল বহির্থন্ব। শিয়া-সুন্ি, 
হানাফী-মোহাম্মদীর মধ্যে ধর্মের ছোটখাট ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ ও 
অন্তবিরোধ ছিল। এসব হন্-সংঘাতের অবসান ও বিরোধ- বি3৩তঁকের নিশপত্তি 
চেয়ে এযুগের ধর্ময়ি আন্দোলন হয়েছে। মুল প্রবণতা ছিল শরীয়তের মূল 


১৮২ উাঁনশ এতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


আদর্শে ফিরে যাওয়া । মুলনীতিন পরিবর্তন বা অংস্কার ইসলামে অসন্তব। 
ধর্ম প্রচারকগণ সে চেষ্টা করেননি | তীদের প্রধান ভূমিকা ছিল অনৈসলামিক 
রীতিনীতি থেকে ইসলামকে বিশুদ্ক করা, অন্যেৰ আক্রমণ থেকে ইসলামকে 
রক্ষা করা এবং ইসলামের গৌরব 3 মর্ধাদা পুনরুদ্ধার কবা | কেউ কেউ 
ধর্ম প্রচারের চে£াও করেছেন । এসব কাজে কালক্ষেপ ও চিস্তাশাক্তির প্রয়োগ 
বেশী হয়েছে, সাফন্যও বেশী অজিত হযেছে। 


ব্রিটিশ সবকাব শিক্ষার ভাষা, শিক্ষার বিধয়, শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করে 
এদেশের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার বারার এংকট স্থাষ্ট করেন । সরকারী অনুদানে 
পরিচালিত মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতিতে মুসলমানরা অভ্যন্ত ছিল। ইংরাজী 
শিক্ষা ছিল বায় বল । প্রধানতঃ ভাষাজ্ঞান দ্বারা চাক্রীজীবী অন্গত ও বশংবদ 
একটি মুত্সুদ্দি শ্রেণী স্থট্টি কৰা ইংরাজী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। 
দেশের লোককে প্রকৃত অখে শিক্ষিত কবে তোলাব শিক্ষানীতি ঝিটিশ সরকার 
গ্রহণ করেননি, ওপনিবেশিক শ্বাে সরকাব তা গ্রহণ করতেও পারেন না । 
মরকাবী পুষ্ঠপোধকতার অভাবে প্রচলিত দেশীঘ শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। 
দারিদ্রেন কারণে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হতুন শিক্ষা গ্রহণও অমন্তব হয়ে পড়ে। 
ফলে মুসলিম অমাজে শিক্ষার মেতে চবম বিপধয় দেখা দেয়। সরকারী- 
সওদাণবী চাকুরী বৈদধিন উন্নতির প্রধান উপায় ছিল। হিন্দুগণ সময়মত 
ইংরাজী শিল্পা লাভ কৰে এক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হন। মুসলমানগণ 
জীবিকার কারণে “শষ পর্ধন্ত ফারসীর মোহ ভাপ কনে ইংরাভী শিক্ষা গ্রহণ 
করেন এবং সরকান স্& জবোগ-সুবিবার প্রতি আকৃপ্ হন। সনাতন পদ্ধতির 
মাদ্রাসা শিক্ষাৰ 5 আধুনিক পদ্ধতিব স্কল-কলেজের শিক্ষার স্তান-বদল নিয়ে 
মুসলমানের শিক্ষা চিন্তাব একাশ মোটা অংশ ব্য হযেছে । ধমীয় ও সামাজিক 
কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা একেনারে ত্যাগ করা সম্ভব হরনি। তাই মাদ্রাসা- 
শিক্ষাকে টিবিরে রেখে দাবূনিকীকরখের চে! হবেছে | মাদ্রাসার শিক্ষা" 
স্টীতে ইংরাজী ভাষা! ও আধুনিক ভ্ান-বিজ্ঞানেব ব্ষিয় অন্তর্ভুক্ত করে সমনৃয় 
সাধন করা হয়েছে । আবুনিক শিল্পা-প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে । 
শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সরকারী গাহায্য বৃদ্ধি, বৃত্তি-বৃদ্ধি, শিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নিমনাণ, মুসলমান ছাত্রের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা, 
নারীশিক্ষার পরমার ইত্যাদি বিষয়ে অন্দোলন হয়েছে । একটা শ্রেণী ইংরাজশ 
ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার বিবোধী ছিল । প্রধানত: ওয়াহাবীরা যখন ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন থেকে একপ মনোভাবের উদ্ভব হয়। 


উপমংহার . ১৮৩ 


খীষস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার এ ধমীস্তরীকরণের নীতি দেশবাসীর মনে 
সন্দেহ বৃদ্ধি করে। অভিজাতি ও শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেই বাংলাকে শিক্ষা- 
চচা ও জ্ঞানানূশীলনের ভাষা হিসাবে গ্রহণ কবেননি। অথচ এদেশের আধুনিক 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ-দুটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। তাই ফারসীর স্থলে ইংরাজীকে 
এবং উদ্দুর স্থলে বাংলাকে শিক্ষা ও জ্ঞান চার মাধ্যম করার আন্দোলন হয়েছে । 
এ-ব্যাপারে পুস্তক, পত্রিকা, সভা-সমিত, বক্তৃতামঞ্চ, স্বারকলিপি প্রভৃতির সাহাব্যে 
ব্যাপক প্রচারাভিযান চ।লান হয়েছে । শেষের দিকে মানুষের মতিগতিন পবিবর্তন 
হয় ও সমাজের অগ্রাভিযান শুরু হয়। 

আধুনিক গদ্য ও পদ্যকে সামাজিক সংগঠনের কাজে মুসলিম লেখকগণ 
বেশী ব্যবহার করেছেন, এজন্য মননশীল ব্যবহারিক সাহিত্য অধিক রচিত 
হয়েছে, রসবমী স্জনশীল রচনান সংখ্যা খুবই কম। অস্তিত্বের দ্বন্দে 
সংগ্রামরত জাতীয় চেতনা এরূপ রসধর্মী ও নান্দনিক সাহিত্য কমেন বিপক্ষে 
ছিল। পচনশীল সমাজকে ইন্দ্রিয়োত্তেজক, ভাবাবেগ প্রধান নাটক-নভেল-খিয়েটার 
দ্বারা আর অধিক না পচানোর জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী পরামশ দেন। 
অনেকে মুসালিম সমাজ, ইতিহাম ও এতিহ্যের প্রতিফলন দ্বারা ইসলামী সাহিত্য 
অর্থাৎ জাতীয় ভাঁবধাবা অবলখ্ধনে জাতীয় সাহিত্য রচনার কখা বলেছেন । ইসলামী 
ভাবাদশের অন্সরণে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সেগুলি পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করার 
আন্দোলনে একই মানসিকতার পরিচয় রয়েছে । আরবী-ফাবসী-উদু অনুবাদে 
এবং বধর্ম-ইতিহাসার্দি মৌলিক গ্রন্থে বিশ-ইসলামেব কথা প্রাধান্য পেয়েছে। 
ইসলামের অতীত-বতমানের গৌরবময় কাহিনী, এমন কি, অলৌকিক বীরকাহিনী 
অবলম্বনে আহিত; রচিত হয়েছে । উদ্দেশ্য ভাতীয় চরিত্র গঠন দ্বারা সমাজ 
জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার! বাংলা ভাষায় আববীা-ফানসী-সংস্কত শব্দের 
ব্যবহারনীতি ও পরিমাখ নিমে পরশ উঠেছে এ একই কারণে--হিন্দুয়ানি 
প্রভাব খেকে সাহিতাকে মুক্ত করে মুসলমানের আশা-আকাওক্ষার্র ও জীবনধারার 
সাথে সংগতিপূণ ও সামঞ্চসাপূণণ করে গড়ে তোলা । কেউ কেউ মুসলমানের 
জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য কামনা করেছেন। মুসলিম জাতীরতাবাদ এসব 
ধারণা খেকে জণ্য লাভ করেছে। 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্বস্ত মুসলিম রাজনীতি ছিল ব্রিটি+ শাসনের 
বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়াধে এই রাজনীতির ধারা পন্বিবতিত হরে ল্রিটিশ শাসনের পঙ্গে 
যাযঘ। আঞ্চলিক "৫ সামধষিধ ছোটখাট বিদ্রোহ ছাড়া ভিনটি বড় ধরণের 
রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছে; সেগুলি হল ওয়াহাবী আন্দোলন, 





১৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ফারায়েজী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ । ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আল্দোলন 
দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চনভিভ্তিক ছিল। ফারায়েজী আন্দোলন মূলতঃ বাংলা- 
দেশে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলন ছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় ; 
গ্রামশহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিল। উভয়ই একাস্ত- 
ভাবে মুসলমানের আন্দোলন ছিল; হিন্দুগণ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বাইরে ছিলেন। 
আন্দোলনের আহ্ব-সামাজিক ভিত্তি ও ধীয় চরিত্রের কারণেই এরপটি হয়েছে। 
সিপাহী বিদ্রোহ ছিল জর্বভারতীয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
ক্ষয়িঞ সামন্ত প্রভু ও বঞ্চিত দেশীয় মিপাহীর মিলিত সংগ্রাম শহরের জ্ুবিধাপ্রাপ্ত 
নব্য ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেননি, এমন কি সমর্থনও দেননি। 
তীরা উল্টে৷ ঝাটিশকেই সমর্থন ও সাহায্য দান করেছেন । সরকার কঠোর হস্তে 
সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী আন্দোলন দমন করেন । এতে ব্িটিশ-বিরোধী মুসলিম 
রাজনীতির সংগ্রামী ধারায় ছেদ পড়ে | মব্যবিত্ের নব্য শিক্ষিতের নেতৃত্বে নিয়ম- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবেদন-নিবেদনের রাজশীতি শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান মধ্য- 
বিভের সামাজিক অবস্থান অভিন্ন হলেও শ্রেণীচরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধের 
কারণে তারা রাজনৈতিকভাবে মিলতে পারেননি, বরং কারেমী স্বাররক্ষা ও 
সুবিধা আদারেন জন্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দিতার মনোভাব 
পোষণ করেছেন। ক্রমে তাবা ওপনিবেশিক শাসকচক্রের ভেদনীতির শিকার 
হয়ে পরস্পর বিধদমাঁন শিবিরে পরিণত হয়েছেন । এর ফলে ক্রমেই এদেশের 
মাটিতে রক্ত-বর্ণ-ভাঁষা-ধর্ন-সংঙ্কৃতির আবরণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উঞ্ভব 
হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম রাজনীতির স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল, যেমন 
জেহাদ ব৷ ধর্মযুদ্ধ এবং প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব-মুসলিমবাদ | শাসক যদি বিধর্মী 
হন এবং ধর্ম পালনে বিরোবিত। করেন, তবে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ৷ করা 
ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ আছে! ধর্মযুদ্ধে মরলে শহীদ, জয়ী হলে গাজী-- 
ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ের সন্মান উচ্চে। একজন ধনবিশ্বাসী মুসলমান 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে আস্থা রাখতে পারেন না। ধর্মের কারণে এপ 
জেহাদী মনোভাব অন্য শ্রেণীর মধ্যে ছিল না। সৈয়দ জাযালউদ্দীন আফগানী 
প্রবতিত ও প্রচারিত বিশ্ব-মুসলিমবাদ ছিল উনিশ শতকের একটি নতুন রাজ- 
নৈতিক চেতনা | ইসলামের সাম্য সৌন্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের 
মধ্যে এঁক্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা বিশ্ব-মুসলিম- 
বাদের বৈশিষ্ট) ছিল। বর্ণ ও শ্রেণীবিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ 
রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। গোণ্হত্যা ও গো-রক্ষার ব্যাপারেও উভয় 


উপসংহার ১৮৫ 


সঃপ্রদায় একমত হতে পারেনি । হিন্দু মধ্যবিত্তের ও মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ সমকালে 
সমতালে সমমানে এবং সমপরিমাণে না হওয়ার দরুন সরকারী সুযোগ-সুবিধা 
লাভের ও ভোগের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে অসম প্রতিষ্বন্দিতাৰ তাৰ জেগে উঠে। 
হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্নমূখী ও ভিন্নগামী হয়। সুতরাং 
হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিতে এক্য স্থাপিত হয়নি | বাংলার হিন্দু ও মুসল- 
মানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ এসবের মধ্যে নিহিত আছ । নেতৃত্ব বদল ও 
নেতৃত্বের প্রকৃতি বদল এযুগের মুসলিম রাজনীতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষপৃটাশ্রিত এই রাজনীতিতে সংগ্রশমীচেতনা ও স্বাবীনতাম্পৃহ। ছিল না । 
মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরিচালিত রাজনীতিতে সমপ্রদায়গত সংহতি 
স্বাপিত হয় এবং গণতাপ্রিক মূল্যবোধের কারণে যৌথ-চেতনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। 
পূবাপর সামগ্রিক আলোচনার লক্ষ্য করা যায় যে, এযুগের বাংলার মুসলিম 
সমাজ নানা ভাবদ্বন্ব ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গেছে । সমাজ সচেতন একটি শ্রেণীর 
চে্টায় আধুনিক ধারার প্রবর্তন হয়েছে । অবশ্যই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের 
ভাগ্যের পরিবততন ঘটেনি । কেননা এসব আন্দোলন বিপ্রবাত্বক ছিল না। 
সামাজিক, অথনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির চিন্তা ও চেতনা না 
থাকায় রেনের্সাস সম্ভব হয়নি। এযুগের আন্দোলনের মুল প্রবণতা ছিল 
শংস্কার সাধন, বেগ্রবিক পরিবর্তন দ্বারা দেশের সাবিক মুক্তি সাধন নয়। 
ওপনিবেশিক শাসননীতি ও অর্থনীতিতে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবও নয়। 
ধর্মীয় চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির আলেঁকে মুসলিম সমাজের যে আংশিক 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আমরা তাকে “মসলিম নবজাগরণ' বলেছি। 


পরিশিঞ-১ 


খ্াজুয়েট-তালিকা (১৮৫৭-১৯০৫) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1১ 


বিএ (অনাস-) ও এমএ 


১৮৬৮ আমীর আলী ইতিহাস হুগলী কলেজ 
১৮৭১ আলী রেজা খান 'আাববী আগ্রা ,, 
১৮৭৭ আমজাদ আলী রঃ বেনারস ১, 
আশরাফ আলী না নিব 
রাজা হোসেন ফারসী ম্যইব সেণ্টাল কলেজ 
১৮৮২ হাসমত উল্লাহ আরবী রঃ রী 
এমএ 
১৮৮৫ গোলাম হায়দার খান ইীংবাভশা প্রেসিডেন্সী কলেজ 
২৮৮৬ আবদুর রহিম ্ রি 
আবদুস সামাদ রা ক্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন 
১৮৮৭ আহমদ রঃ প্রেসিডেন্পী কলেজ 
সৈয়দ কলন ফাবসী শিক্ষক 
মুবারক হোমেন রর ম্যইর সেন্টাল কলেজ 
১৮৮৮ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ হবাজী  প্রেসিডেন্সা 
আজিজুর রহমান খান ্ ম্যুইর সেন্ট্রাল », 
১৮৮৯ মোহাম্মদ আব্বাস আলী রঃ প্রেসিডেন্সী 
সোহরাওয়াদী জাহাদুর রহিম জাহিদ ফারসী প্রাইভেট 
সৈয়দ শামসুল হদা না 
১৮৯০ মোহাম্মদ মোস্তফা খান ইংরাজী প্রেসিডেন্পী কলেজ 
আশফাক হোসেন ফারসী সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
১৮৯১ শাহ বাহাদুর আলী আরবী এম, এ. ও, ১, 
গৌলাম গাউন ফারসী প্রেসিডেন্সপী ২, 


১. তানিকাটি কলিকাত। বিশুবিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 46 04710227107 17 
2607 714:)5 7১810 115 ৮০1, 1 (08198051952) গ্রন্থের সাহায্যে সতকলিত । 


পরিশিষ্ট 


১৮৯২ 


১৮১৪ 


১৮৯৫ 


১৮৯৮ 


১৮৯৯ 


১৯০০ 


মোহাম্মদ আজিজুল হক 
সৈয়দ কলন 

এম. মঈনদশীন আহমদ 
দাউ? ভাই 

কমর আলী 

এস, এম. খলিল আহমদ 
মোহাম্মদ আখতার 


মোহাম্মদ আমীর 
শেখ আহসাননুল্লাহ 


আঁবদল মজিদ 

এ. কে. ফজলুল হক 
শেখ বাহারাম আলী 
এম, নিজামুদ্দীন আহমদ 
নাষিকুদীন আহমদ 


আঁবু নসর মোহাম্মদ ওহিদ 
জিরাউদ্দীন আহমদ 
আনিস্চজ্জামান খান 


সোহরাওয়ার্দী আবদূল্লাহ মামুন 


আলফাজউদ্দীন আহমদ 


ফিদা আলী খান 

মোহাম্মদ নাপরুল্লাহ খান 
আবু আহমদ আবদুল বাসিত 
মোহাম্মদ ইকবাল 

মোহাম্মদ জলিল 

সৈয়দ আবদুল কাদির 
আবদর বহমান মাহমদ 


১৮৭ 

ইংরাজী প্রাইভেট 

আরবী শিক্ষক 

রর এম, এ, ও, কলেজ 
ফারসী প্রাইভেট 

আরবী রর 

ফারসী 

মেন্টাল ও প্রেসিডেন্পী কলেজ 
মোৌরাল সায়েন্স 
আরবী প্রাইভেট 
মেন্টাল ও প্রেপিডেনসী কলেজ 
মোৌরাল সারে 

নণিত ্ 
ইংরাজী রর রঃ 
ফারসী প্রাইভোট 
ইংলাজী এফ সি অব স্কটল্যাওস 
ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ 

আরবা। প্রাইভেট 

গণিত এম, এ. ও, কলেজ 
ইংরাজী প্রেসিডেন্পী ,, 

আরবী প্রাইভেট 

গণিত জেনেরাল এ্াসেমতি 

ইনস্টিটিউশন 

আরবী এম. এ. ও, কলেজ 
ফারসী সেন্ট জেতিয়ার্স ., 
ফারসী শিক্ষক 

আরবী প্রাইভেট 

ফারসী শিক্ষক 


9 


ঙ্ঠ$ 


প্রাইভেট 


১৮৮ 


আবদুল মজিদ 


১৯০১ আবদুল হাসান খান চৌধুরী 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ন্যাচুরাল এও প্রেসিডেন্পী কলেজ 
ফিজিক্যাল সায়েন্স 
ইংরাজী 48 


আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইসহাক আরবী পাটনা 5? 


সৈয়দ? আমীর আলী 


সৈয়দ আতা হোসেন 
নাসিরুদ্দীন আহমদ 

মোহাম্মদ রাজা খান 
কামালউদ্দীন আহমদ 
মোস্তাফিজুর রহমান 
কামালউদ্দীন আহমদ 

সৈয়দ মুন্পী কাজিম 

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হাসান 
মোহাম্মদ হাসান জান 

আবু মোহাম্মদ মাহফুজ 


১৯০২ 


১৯০৩ 


১৯০৪ 


আলী আহমদ 
আবূল মোহাম্মদ রশীদ 
এ এফ এম আবদুল আলী 
আকরামুজ্জামান খান 
মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ 
বিএ (অনার্স) 
১৮৮৫ তাবরেজ আলা 
১৮৮৬ আহমদ 
আবদুস সামাদ 
আবদুর রহিম 
আজমত আলী ফিরোজ 
মোহাম্মদ হোসেন আজঙ্মী 
আবদুল ক্রিম 
আবদস সামাদ 


১৯০৫ 


মেন্টাল ও প্রেসিডেন্পী ১, 


মোরাল সায়েন্স 
ফারসী প্রাইভেট 
রর পানা কলেজ 
আরবী প্রাইভেট 
ফারসী 
ইংরাজী প্রেসিডেন্পী কলেজ 
ফারপী এক সি অব স্কটল্যা্স 
ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ 
রঃ প্রাইভেট 
গণিত ছগলী কলেজ 
ইংরাজী ফি চার্চ ইনস্টিটিউশন 
রা প্রেসিডেন্পী কলেজ 
ম্যুইর সেন্ট্রাল ,, 
রঃ প্রেসিডেন্সী ,, 
রি পাটনা 


পরিশিষ্ট 


১৮৮৬ 


১৮৮৮ 


১৯৮৮৯ 


১৮৯০ 


জহযল হক ইংরাজশি 
সোহরাওয়াদী জাহাদ্‌র রহিম ফারসী 
জাহিদ 
মুবারক হোসেন পা 
হাফিজ ইবাদুল্লাহ ্ 
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ রী 
আবদৃল মজিদ ইংরাজী 
মোহাম্মদ আজিজ মির্ভ। রর 
মোহাম্মদ হাসান রা 
মে|হাম্মদ স্থলতান আলম রঃ 
আবদল মজিদ মেন্টাল ও 
মোরাল সায়েন্স 
সৈয়দ ওয়াহিদউদ্বীন আহমদ ফারসী 
সৈয়দ কল্পন সী 
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ রঃ 
সৈয়দ আজিজুল হাসান ১ 
মোহাম্মদ নাসিম আরবী 
মোহাম্মদ আজিজ মির্জা ইতিহাস 
আব্বাস আলী ইংরাজ? 
আব্বাস আলী মেন্টাল এও 
মোয়াল সান্সে 
মোহাম্মদ শাখাওয়াৎ হোসেন ফারসী 
সৈয়দ আহমদ আলী রর 
মঈন ভাই আবদূল হোসেন গণিত 
মোহাম্মদ মোস্তফা খান ইংরাজী 
সৈয়দ গালিব হোসেন ্ 
মোহাম্মদ আজিজল হক গণিত 
মাহবুবুব রহমান সংস্কৃত 
অশফাক হে'সেন ফারসী 
গোলাম গাউস 


চর 


শেখ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ 


ম্যুইর সেন্ট্রাল, 


আগ্রা 
পাটনা 
প্রেসিডেন্সী 
এম. এ. ও. 
পাটন। 
প্রেসিডেন্পী 


ঠ9 


হগলী 
এম. এ. ও. 


সিটি 


পান! 


ক্যানিং 
এম. এ. ও. 


৮ 


৪5 


?$ 


55 


চর 


$$ 


ঠ5 


চা 


ঠঙ 


2? 


59 


55 


১৮৯ 


প্রেসিডেন্সী কলেজ 


$) 


বেরেলী 
পা্টনা 
জববলপুর 


পাঁটন৷ 


প্রেসিডেন্পী 


?? 


$5 


১৯০ 


১৮৯১ 


১৮১৩ 


১৮৯৪ 


উনিশ শতকে বাঙালী মসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


শাহাবুদীন খান ফারসী 
এইচ এস ই কিন এ 

এস জেড আহমদ রর 
আলিমুদ্দীন আহুমদ রঃ 
আবদুল কাদির ইংবাজী 
জামিল আখতার ফারসী 


শেখ মোহাম্মদ অ.বদূল হাকিম 
ওয়াসি আহামদ 
মোহাম্দদ জহর আলম 


সৈয়দ আবদূল মালেক ইতিহাস 
ওয়ালি মোহাম্মদ ইত্রাভশি 
মোহাম্মদ ইউসুফ আলী , 
ফঞ্জিলত হোসেন কারসী 
ওয়ালি মোহ'ন্মদ রঃ 
প্রহসান আলী 

মোহাম্মদ আবদূলাহ 
মোহাম্মদ হ|বিবূর রহমান গণিত 
আফজর রহমান ইংরাজী 
মোহম্মদ আখতার কাবসী 
আবু ইমাম ফজলুর রহমান 

শেখ জলিল আহমদ 

সৈয়দ মোহাম্মদ নকি 

সৈয়দ ইজহার হোসেন রঃ 
আবদুল মভিদ ইংরাজী 
নুরুদ্দীন আহমদ রর 
এ কে ফজলুল হক গণিত 
মতলব আহমদ খান চৌধৃবী র্‌ 
যোহান্মদ আমীর আরবী 
আবদুল মজিদ ফারসী 


এস এ মোহাশ্পদ আবদল বরকত 


সেন্ট জেভিয়াপ কলে: 
প্রেসিডেন্পী , 
পাটন। 
প্রসিডেন্পী ,, 
এফ পি অব স্কাল্যাগ্ডস 
ইনস্টিটিউশন 
রাজশাহী কলেজ 
পাটন। রঃ 
প্রেসিডেন্সী ১) 
পানা রর 


প্রেসিডেন্সী ,. 
পাটনা ্ 
প্রেসিডেসী ,. 
পাটন৷ রঃ 
গুলী ১, 
পাটন। 


তথ 


৭? 


পাটনা কলেজ 
প্রেসিডেন্পী 


চ ৭ 


টি এন জবিলী কলেজ 
পাটন! রর 


পাঁরাশিষট 


১৮৯৫ 


১৮৯৬ 


১৮৯৮ 


১৮৯৯ 


১৯১ 
একে ফজপুল হক ফিজিকস ও প্রেসিডেন্সী কলেজ 
কেমিস্টি 
পৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ কারসা টা রি 
আবদুল আজিজ খান রঃ হিসলপ রঃ 
আবদূল মজিদ শিক্ষক 
ওয়ালি আজম রঃ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
'আলফাজদশীন আহমদ গণিত এফ সি অব স্কটন্যাওস 
ইনস্টিটিউশন 
নাসিরুদ্দীন আহমদ ইংরাজী প্রেসিডেন্সী কলেজ 
আবদুল করিম জেনেরাল এ্যাসেমবি 
ইনস্টিটিউশন 
জাহাদূর রহিম গণিত. সিটি কলেজ 
আবদূল বারি কাবশপী প্রেসিডেম্পী কলেছ 
আবু নসর মোহাম্মদ আলী ফিজিকস ও ,, 
কেমিস্টি 
আনিন্ুজ্জামান খান ইংবাজী পাটনা 
সাদাত আলী খান সংস্কৃত ঢাকা রঃ 
আবু নসর মোহাম্মদ ওহিদ আরবী শিক্ষক 
মইনুল হক ফাঙপী টি এন জুবিলী কলেজ 
সোহরাওয়াদী আবদল্লাহ আল মামুন ইংরাজী ঢাকা ্ 
১ আরবী নর 
আৰু আহমেদ আবদূল বাসিত ফাবসী ্ নর 
মোহাম্মদ জলিল সেন্ট জেভিয়ার্ ,, 
মীর মোহাম্মদ করিন ্ বিএন কলেজ (বাঁকিপুর) 
আবদুল হাফিজ রি 45 
মোহাম্মদ নসিরত্রাহ খান রঃ সেন্ট জেভিয়াস কলেজ 
সৈয়দ তাহারত করিম মালিক রঃ বি এন ্ 
শামসুদ্ণীন হায়দার রী প্রেলিডেন্সী 
সৈয়দ আবদুল লতিফ দর্শন ঢাকা রর 
আবদুর রহমান মাহমুদ ফারসী ১, দঃ 
মোহান্নদ আলী হাক্ষানী শিক্ষক 


১৪৯২, 


১৯০০ 


১১০১ 


১৯০২ 


১৯০৩) 


১৯০৪ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


আবদুর রউফ 

মোহাম্মদ নাসিরুল হক 
শেখ সিরাজদদীন আহমদ 
সৈয়দ নুরুল হাসান 
আবদুল মজিদ 


মোহাম্মিদ ইরফান 

সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকৃব 
সৈয়দ আমীর আলী 

তাজান্মল আলী 

আবদূল মজিদ 

আলাউদ্দীন আহমদ 

আমীর হোসেন 

আবদুল হাকিম 

সৈয়দ আমীর আলী 

সালেহ আহমদ 

নাসিরুদ্দীন আহমদ 

আবদুল মজিদ 

আবদূল হামিদ 

আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইসহাক 
মোহাম্মদ আবদূল গণি 
আবদল মজাফফর আহমদ 
কামালউদ্দীন আহমদ 

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হোসেন 
মোহাম্মদ রাজা করিম 
মোঁহান্নদ হানিফ 

আবদুল গাফফার 

আবদুল নাঈম 

সৈয়দ খালেক রহমান 

আবুল হাসনাত মোহা শ্মদ হাই 
আব মোহান্সদ মহফেজ 


ফারসী শিক্ষক 

প্রেসিডেন্পী কলেজ 
রঃ বি এন রর 

কফিজিকস ও ঢাকা রী 

কেমিস্ট্রি 

আরবী শিক্ষক 

ফারসী পাটনা! কলেজ 
প্রেসিডেন্পী ১, 
ঢাকা 


ইংরাজী 
আরবী 
ফারসী 
গণিত 
ইংরাজী 
কারসী 


5৬ 


চা 


১2 


টিএন জুবিলী কলেজ 


চা ঙঠ 


[াটনা 9 
প্রেসিডেন্সী রঃ 


টিএনজ্বিলী », 
প্রেসিডেন্পী রঃ 
টি এন জুবিলী 
পাঁটনা ঠা 
হিসলপ 

ঢাক। 

প্রেসিডেন্সী রঃ 
পাটন। 


সেন্ট জেভিয়া », 
প্রেসিডেন্পী 
টিএনজবিলী », 
পাটন! 

ঢাকা রা 


পরিশিষ্ট 


১৯৩ 
আলী আহমদ ফারসী শিক্ষক 
আমানত হোসেন রঃ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
সৈয়দ মোহান্দ আবদূল জব্বার ৭, বি. এন, ৭, 
আবুল আলী মোহাম্মদ চৌধুরী রঃ শিক্ষক 

১৯০৫ নাজিরুদ্দীন আহযেদ ইংরাজী ঢাকা কলেজ 
এম এইচ আহমদ সোহরাওয়াদী ফারসী পাটনা », 
সৈয়দ হাসান আসকারী রঃ নি ক 
সৈয়দ আৰু তাহের রঃ হুগলী 
আবদুর রহমান রঃ পাটনা ,, 
নাজিরল হক , শিক্ষক 
বিএ (পাশ) 
১৮৬১ আহমদ প্রেসিডেন্দী কলেজ 
১৮৬৫ মহম্মদ দায়েম রঃ রর 
১৮৬৬ আবদল আজিজ সেন্ট জেভিয়ার্ন ১, 
১৮৬৭ আমির আলী হুগলী / 
মহশ্মদ ইউসুফ প্রেসিডেন্সী 
আ্ুরজাত ইসলাম ঢাকা ।9 
সৈয়দ হোসেন প্রেসিডেন্সী ১, 
১৮৬৮ আহমদ হামিদৃদ্দিন শিক্ষক 
ওবেদূর রহমান বহরমপূর ঃ 
১৮৬৯ ফজল ক।দির প্রেসিডেন্পী ,, 
মহল্মদ ওয়াজেদ শিক্ষক 
১৮৭০ আবদূল বারি ক্যাথেডুল মিশন ,, 
মহল্সদ আলী রেজা খান আগ্রা ঁ 
১৮৭১ মমতাজ আহমদ রিপন রি 
১৮৭৩ আবদুল খায়ের হুগলী % 
আবদুল খালেক রঃ 
সৈয়দ মুজহার ইমাম পাটনা টি 
১৮৭৪ ফজল রসুল বেরেলী রি 
ফজুল্লা এম এন ম্যুইর সেন্ট্রাল ,, 
সৈয়দ আলী আশরাফ পাটনা 


১৩/খ-২ 


১৯৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধানা 


১৮৭৫ আহমদ হাসান খান বেরেলী কলেজ 
১৮৭৬ বাজা হোসেন হী রং 
১৮৭৭ আবুল ফজল শিক্ষক 
আমজাদ আলী বেনারস রর 
আশরাফ আলী 7 টি 
ইজাদ বক্স হুগলী রে 
নিজামউদ্দীন হাসান ম্যুইর সেন্ট্রাল ,, 
সাঈদ ফয়জ্দ্দীন হোসেন রঃ 
সৈয়দ খয়রাত আহমদ শিক্ষক 
তসলিমউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্পী ১, 
১৮৭৮ ফজলুল করিম ছগলী 
মজহারুল আনোয়ার টা রঃ 
সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ্ ্ 
১৮৮০ ফরিদউদ্দীন আহমদ হুগলী কলেজ 
মহল্সদ ইসমাইল পাটন৷ চ 
সৈয়দ মহম্মদ ফজল হক রী 
করিমউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্সী ১, 
ওমর বক্স লাহোর নর 
১৮৮১ আলী আহমদ পাটনা সর 
আমজাদ আলী টা ঠ 
এইচ এম আবদুল গণি হুগলী রর 
হাসমতুল্লাহ ম্যুইর সেন্ট্রাল ,, 
সৈয়দ আহমদ আলী পাটনা ্ 
১৮৮২ মহম্মদ শফি লাহোর 
১৮৮৩ আবদুর রহমান হুগলী ্ 
আবদুর রব চৌধুরী সেন্ট জেতিয়ার্স ,, 
ফজলুল করিম ঢাকা ১) 
হাফাজত করিম পাটন! 


ওয়াজিদ হোসেন ৪5 5) 


পরিশিষ্ট 


১৮৮৪ 


১৮৮৫ 


১৮৮৬ 


আবদুল হাকিম 
আবদুল জব্বার 
আবদুল অওয়াদ 
আবদুল লতিফ 
আবদুল মজিদ 
আসগর আলী খান 
গোলাম হায়দার খান 
মহম্মদ আইনুল হক 
মহিব্দশীন আহমদ 
রিয়াজুদ্দীন 

সমিরদ্দীন আহমদ 
সাজ্জাদ হোসাইন 
সঈদ হোসাইন 
শামসুল হুদা 

পৈয়দ আহমদ হোমেন 
সৈয়দ ইউস্সফ আলী 
সৈয়দ ওয়াজির হোসেন 
একিনউদ্দীন আহমদ 
আবদৃর রহিম 

আহমদ হাসিম খান 
বজলুর রহিম 
ইমতিয়াজ আলী 
লুৎফর রহমান 
মহন্পদ আজিমুদ্দীন 
মহল্মদ ইত্রাহিম 
মহল্মদ ওয়াজির আহমদ 
তবরেজ আলী 
আবদুল হক 

আবদুল করিম 
আবদুল ওয়াজিদ 


১৯৫ 


পাটন৷ কলেজ 
হুগলী রা 
ফি চার্চ ইনস্টিটিউশন 
এম. এ. ও, কলেজ 
ঢাকা রা 
পাঁটনা 


$? ঠা 
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প্রেসিডেম্পী ১, 
মুযুইর সেন্ট্রাল ,, 
প্রেসিডেম্পী *, 
এম, এ, ও, ১, 


প্রেসিডেন্পী 
পানা রঃ 


প্রেসিডেন্পী ১, 
ফি চা» ইনস্টিটিউশন 
এম. এ. ও. কলেজ 
ঢাকা রি 
ক্যানিং ৃঁ 
হুগলী রর 
ম্যুইর সেন্ট্রাল +, 
সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
বেনারস রর 
হুগলী রা 
শিক্ষক 
প্রেসিডেন্পী ১, 
ঢাকা টা 
প্রেসিডেন্পী ১, 


১৯৬ 


১৮৮৭ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


আবদুস সামাদ 

আবদুস সাম 

আহমদ 

আজমত আলী ফিরোজ 
হাফিজ ইবাদুলাহ 


হেদায়েতউদ্দীন আহমদ 
মহম্মদ 


মির্জা ওয়াহিদ আলী বেগ 
মোবারক হোসেন 
মহম্মদ হাবিবুল্লাহ 

মহম্মদ হোসাইন আজমি 
মহম্মদ ইসফাক 

মহম্মদ ইসরাইল 

নাজির হোসেন 
সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ 
সৈয়দ মহম্মদ আলী 
ওয়াজির আহমদ 
ইয়াওয়ার হোসেন খান 
জহুরুল হক 

আবদুল মকারম 

আবদুল আজিজ 

আবদুল আজিজ খান 
আবদুল মজিদ 

আলমদাঁর হোসেন 

আলি মহম্মদ 
আলিম-উজ-জমান 
আজিজুর রহমান খান 
কবিরুদ্দীন আহমদ 

মাক আলি 


মির্ভা কালব আলী বেগ 
মহম্মদ আবদুল্লাহ 
মহম্মদ আজিজ মির্জা 


পাটন৷ কলেজ 
ফি চার্চ ইনস্টিটিউশন 
প্রেসিডেন্পী কলেজ 
মৃযইর সেন্ট্রাল +, 
আগ্রা 
ঢাকা নট 
প্রেসিডেন্সপী ১, 
ক্যানিং 
ম্যইর সেন্ট্রাল ,, 
পাঁটন। রঃ 
ম্যুইর সেন্ট্রাল ,, 
ফি চা ইনস্টিটিউশন 
প্রেসিডেন্সপী কলেজ 
ফি চার্চ ইনস্টিটিউশন 
ঢাকা কলেজ 
এম, এ, ও, 
বেরেলী 
পাটনা রী 
প্রেসিডেন্সী ১, 


শিক্ষক ূ 
হুগলী 
প্রেসিডেন্সী ১, 
ম্যুইর সেন্ট্!ল ,, 

ফি চা ইনস্টিটিউশন 
ছগলী কলেজ 
ম্যইর সেন্ট্রাল ,, 
প্রেদিডেন্পী ,) 

এম. এ. ও. ॥, 
মু/ইর সেন্ট্রাল, 

সিটি 

এম, এ. ও, ১, 


কলেজ 


পরিশিষ্ট 


১৮৮৮ 


১৮৮০৯ 


মহম্মদ হাসান 

সৈয়দ আজিজুল হাসান 
সৈয়দ কল্পন 
শাহেনশাহ হোসেন রিজভি 
ওয়াহিদউদ্দীন আহমদ 
জিল্লার রহমান 

মহন্মদ নাসিম 

মহম্মদ জুলতান আলম 

আবদুল হামিদ 
আহমদউল্লাহ 

আলী হাসান 

এস, রিয়াজউদ্দীন কাজী 
ইজাদ বকস 

মিয়াভাই আবদুল ছোসেন 
মির্জা বেদার বখতৃ 
মহম্মদ আব্বাস 

মহম্মদ হাসান 

মহম্মদ মুঘল আলম 

সামসুজ্জোহা 

এস এম ইসহ।ক 

সৈয়দ গোলাম দরবেশ 

সৈয়দ মহমদূল হাসান 

সৈয়দ মূহন্মদ মুফতাব 
ওয়ালিয়ার রহমান 
আবদুল মহম্মদ 

আমির আলী 

আসফাক হে।সেন 

ফজলুল হক 

ইজাহার হোসেন 
খলিলুদ্দীন আহমদ 
খলিলুদ্দীন আহম্দ 


পাটনা কলেজ 


এম. এ. ও. 
ক্যানিং 
হুগলী 
শিক্ষক 


ক্যানিং কলেজ 


প্রেসিডেন্সী 
শিক্ষক 


প্রেসিডেন্পী কলেজ 


পাটনা 
সেন্ট জেভিয়ার্স 
হুগলী 
জব্বলপুর 
হুগলী 
প্রেসিডেন্পী 
ঢাক। 
ম্যুইর সেন্ট্রাল 
পান! 
মুযুইর সেন্ট্রাল 
পাটনা 
আগ্র। 


প্রেসিডেন্পী 


সেন্ট জেভিয়ার্স 
প্রেসিডেন্পী 
রিপন 

পাটনা 
জব্বলপুর 
প্রেসিডেন্সী 


$2 


5 


55 


১৯৭ 


১৯৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার খারা 


খলিলুর রহমান পান! কলেজ 
মাহবুবুর রহমান প্রেসিডেন্পী 5) 
মনিরদ্দীন হায়দার সেন্ট জেভিয়াপ +, 
মনজির, এম বিখপ রি 
মহন্দ শওকত হোসেন বেরেলী 
মোফাখারুল ইসলা সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
মহন্মদ আজিজল হক প্রেসিডেন্সী রঃ 
সৈয়দ গালিব হোসেন পাটনা 
সৈয়দ গণি হায়দার রী রর 
সৈয়দ করম হোসেন ঠা 
মহল্রদ হাবিবুল্লাহ প্রেসিডেন্পী ১, 
মহন্মদ মুস্তফা খান পাটনা 
মহমদ তাহের সেন্ট জেভিয়াস ,, 
সৈয়দ আবদৃল মাহমুদ পাটন৷ 27 
সৈয়দ আবদুল মালিক রাজশাহী ঃ 
১৮৯০ আবদুল আজিজ প্রেসিডেন্সী ১ 
আবদুল গাফধার খান পাটনা ঠঃ 
আববূল হামিদ সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
আবদুল লতিফ ছগলী রঃ 
আফলারউদ্দীন মহম্মদ প্রেসিডেম্সী না 
আলি করিম রি ঠা 
আলিমুদ্রীন আহমদ নু 5 
এনায়েত করিম সেন্ট জেভিয়াধ ১, 
ফখরুদ্দীন আহমদ পাটন। রঃ 
গেলাম গ্উস প্রেসিডেন্সী ০ 
হাবিবৃল্লাহ কাদের ভাই এম জহ্বলপুর 3 
মির্জ ওয়াজারাত হোসেন শিক্ষক 
এম, মঈনউদ্দীন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 


মকবুল আলী ঢাক। রর 


পরিশিষ্ট 


১৮৯১ 


১৮৯২ 


কপীযুদ্দীন খান 

সঈদ আবদুল গাফফার 
শাহাঁবউদ্দীন খান 

শেখ মহম্মদ আবদুল মজিদ 
সৈয়দ আলী হাসান 
এস. জেড. আহমদ 
তাজান্নল আলি 
ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ 
আবদুল হামিদ 
আবদুল কাদির 

এ এস এইচ হোসেন 


আমিল আখতার 
মির্জা মহান্সদ ফণিহ 
মহম্মদ জহির 


মহল্সদ অর আলম 
সাদ আবদুল ফজইল 
শেখ মহম্মদ আবদুল হাকিম 
পৈয়দ আবদুল সালেক 
সৈয়দ আলি মজাহাঁর 
ওয়াসি আহমদ 

আসফ খাল 

এহসান আলি 
গোলাম মহম্মদ 
কামালউদ্দীন 

এম চয়নউদ্দীন 
মহম্মদ আবদুল্লাহ 
মহন্রদ মহিবুর রহমান 
মহন্মদ খান 

মহম্মদ ইউস্ফ আলী 


পাটনা কলেজ 


র্যাভেনশ 

সেন্ট জেভিয়ার্স 
পাটনা 

হুগলী 

সেনট জেভিয়ার্স 
র্যাভেনশ 

সেন্ট জেভিয়ার্স 
প্রেসিডেন্সী 


এফ সি অব স্কটল্যা 


59 


ও্স 


১৯৯ 


ইনস্টিটিউশন এও ডক কলেজ 


পাটন। 


55 


এফ দি অব স্কটল্যাওস 


55 


55 


ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ 


প্রেসিডেন্সী 
পাটনা 
রাজশাহী 

সেন্ট জেভিয়ার্স 
প্রেসিডেন্পী 


পাটনা 
রাজশাহী 
পাটনা 


চক 


শিক্ষক 


প্রেসিডেন্সী কলেজ 


২০০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সংঘাত আলি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
সৈয়দ আবদুল মজিদ রি ্ 
সৈয়দ আলী আশরাফ প্রেসিডেন্পী ঠা 
সৈয়দ মহম্মদ হোসেন পাটন৷ নে 
সৈয়দ নুরুল হাসান রে 
ওয়ালি মহম্মদ ৫ রা 
১৮৯৩ আবদুল আজিজ সেন্ট জেভিয়ার্স ১, 
আবদুল আজিজ ঢাক! রঃ 
আবদুল হামিদ সেন্ট জেভিয়ার্স ২, 
আবদুল মকন্সুদ ্ ঠঃ 
আবদুর রহিম প্রেসিডেন্সী $8 
আবু ইমাম ফজলুর রহিম হুগলী ১ 
আফজাবর রহমান প্রেসিডেন্সী রর 
আমিনুল ইসলাম রঃ 
আতাই এলাহী হুগলী রা 
এইচ এম আবদুল গণি পাটন! রর 
মহম্মদ আখতার ৮ ১ 
মহন্মদ সোলায়মান হুগলী রি 
সৈয়দ মোহসীন আলী টু 
শাহানত হোসেন টি এন গুখিণী », 
শেখ কাদের বক্স শিক্ষক 
শেখ খলিল আহমদ পাটন৷ )) 
পৈয়দ জয়ন্দ্দীন বিএন রঃ 
তালাতুফ হোসেন ঢাকা ঃ 
ওয়াহিদুন নবি সিটি 
এস এম ফজলুর রহমান সেন্ট জেভিয়াস ,, 
সৈয়দ আতা হোসেন পাটনা 


সৈয়দ ইজাহার হোসেন 
সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল ্া 
সেয়দ মহশ্মদ নকী 8, ১ 
১৮৯৪ আবদুল গফুর রর 


পরিশিষ্ট . 


১৮৯৫ 


আবদুল হাদি 
আবদূল কাসিম 
আবদুল মালেক 
আবদূল মাজেদ 

এ কে ফজলুল হক 
আলাউদ্দীন আহমদ 
আনোয়ার করিম 
হাবিব আহসান 
মজিবুর রহা'ম।ন 
মাসুদূল হোসেন 
নহল্মদ সাদউদ্দীন 
মহম্মদ আমির 


মহলদ ইয়াসিন 


মতলব আহমদ খান গোধুরী 


নাজিরল হক 
নূরুদ্দীন আহমদ 


এম.এ. মুহল্সদ আবদুল বরকত 


শেখ আহসানুল্লাহ 
শেখ বাহারাম আলি 
শেখ মহম্মদ ইঙ্জমাইল 
ওসমান আলি 

সৈয়দ আবদুল হায়াত 
সৈয়দ আল মহসিন 
সৈয়দ হোশেন আলি 
সেয়দ খালিক বকস 
জহিরুল হক 


আবদুল আজিজ খাঁন 
আবদুল গণি 
আবদুল মজিদ 
আবদুল ওয়াদদ 
আবরার হোসেন 


মরিস কলেজ 
প্রেসিডেন্সী 5, 
সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
পাটনা ১ 
প্রেসিডেন্সী 
ঢাক রর 
পাটন৷ প্র 


সেন্ট জেভিয়ার্স ;, 


প্রাটন। রী 


টি, এন, ভুবিলী ইনস্টিটিউশন 


সেন্ট জেভিয়াস কলেজ 
প্রেসিডেন্পী +, 
পাটন! ্ 
প্রেসিডেন্সা , 
পাটনা 
প্রেসিডেন্সী .: », 
পাটন। রঃ 
মেট্রোপলিটন ২১, 
প্রেসিডেন্পী 
পাটন। রা 
শিক্ষক 

প্রেসিডেন্সা রা 
সেন্ট জেভিয়াস ॥, 
শিক্ষক 


হিসলপ ী 
রিপন রর 
শিক্ষক 

সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
সিটি 8১ 


২০১ 


২০২ উনিশ শতকে বাঙালী মুমলমানের চিন্তা-চেতনার ধাঁর! 


আলফাজউদ্দীন আহমদ এফ.সি. অব স্কটল্য।ওস 
ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডক কলেজ 
মহম্মদ এসকান্দর আলি সেন্ট জেভিয়াস ১, 
মহল্মদ আবদূস সামাদ 
মহমদ শামসুজ্জোহা এফ.সি. অব স্কটল্যাওম 
ইনাস্টটিউশন এও ডফ কলেজ 
পি. মহিউদ্দীন বিশপ টা 
শেখ আমিরদ্দীন আহমদ সিটি রর 
শেখ ওয়াহেজুদ্দীন প্রেসিডেন্পী 
সৈয়দ আবদুল কাদির সেন্ট ভেভিয়ার্স ,, 
সৈয়দ খায়ের আলি 55 25 
সৈয়দ খলিল আহমদ পাটনা ঃ 
জিয়াউন নবি সেন্ট জেভিয়াপ », 
সৈয়দ মহন্গদ আবদুল্লাহ প্রেসিডেন্পী / 
ওয়ালি আজম সেন্ট জেভিয়ার্শ ১, 
১৮৯৬ আবদুল আজিজ খান হিসলপ রি 
এ. মজিদ খান রী ৪১ 
গাবদূল আভিজ খান টি.এন. জুবিলী », 
আবদুল গাফফার বারি প্রেসিডেন্সী রঃ 
আবদুর রাজ্জাক পাটনা 7 
শালি আকবার ঢাক! রা 
খাজা এম. ইসমাইল পাটনা রঃ 


নহল্গদ মুসলেহউদ্দীন রি 
মহম্মদ সাদউদ্দীন 


মহম্মদ আবদুল মমিন প্রেসিডেন্নী রঃ 
মহম্মদ আল মামুন ঢাক৷ রর 
মহল্মদ মুস্তফা খান হিসলপ রঃ 


নাসিরুদীন আহমদ চোধুরী প্রেসিডেন্পী রা 
সোহরাওয়।দী মহম্মদ অল মামুন ঢাকা টু 


তসাদ্দক হোসাইন পাটনা 
ওয়ায়েজুল হক 25 5 


বলায়েত হোসেন এম. এ.ও,. রি 


পরিশিষ্ট 


১৮৯৭ 


১৮৯৮ 


জাহাদুর রহিম জাইদ 
জকিউদ্দীন আহমদ 
আবদুল হামিদ 
আসগর আলি 
আনিস্সজ্জামান খান 
আসাদুজ্জামান 
ফয়েজনর আলি 
লতফর রহমান 
মইনুল হক 

মহম্মদ ইসমাইল 
রেজা করিম আহমদ 
সাদদ আবদুল মাসুদ 
সাদ।ত আলি খান 
শরাফত আলি খান 
আবদুল হাফিজ 
আবদুল হাকিম 


আবু আহমদ আবদুল বাসিত 
আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল জব্বার 


আতাউর রহমান 
দূলিলউদ্দীন আহমদ 
দিলুর রহমান 
এলাহ নওয়াজ খান 
হামিদুর রহমান 
মহমদ জলিল 

মহম্মদ নসরুল্লাহ খান 
মহন্পদ আকবর আলি 
গহন্মদ ইরফানউল্লাহ 
মহম্মদ সাঈদ 

মীর মহন্পদ করিম 
মির্জা শেগ্ডফতা বখত 
মহিউদশীন আহমদ 


সিটি কলেজ 


জেনেরাল এসেমব্রি ইনস্টিটিউশন 


প্রোসডেন্পী 
রিপন 
পাটনা 
প্রেসিডেন্দী 


সিটি 
টি.এন. জুবিলী 
সেন্ট জেভিয়ার্স 


প্রেসিডেম্পী 
চাকা 

বি.এন, 

ঢাক! 

গেন্ট জেভিয়াস 
রিপন 

সেন্ট জেভিয়াস 
প্রেসিডেন্দা 
ঢাকা! 

সেন্ট জেভিয়াঁস 
ঢাক! 

শিক্ষক 

পাটন। 

বি.এন, 
প্রেসিডেন্সী 
পাটনা 


22 


চে 


ঠ5 


2১ 


25 


চা 


ঠা 


25 


২০৩ 


২০0৪ 


১৮৯৯ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


এস.এ, সামাদ 

শামস্স্দীন হায়দার 

সোহরাওয়াদা আবদুল্লাহ 
আল মামুন 


সৈয়দ তাহাইরত করিম মালিক 


জিয়াউল হক 

আবদুর মজিদ 

আবদুর রউফ 

আবদুর রাজ্জাক 

আবদুর রহমান মাহমুদ 
আবদুর রশিদ 

আ.ল হাসেম খান চৌধুরী 
মহম্মদ মাওলা বক 
মহন্দদ আসগর আলি 
মহতাবউদ্দীন আহমদ 
মোশারফ হোসেন 
মহম্মদ নাসিরুল হক 
মহম্মদ আবদূস জুবাহান খান 
মহন্মদ আলি হক্কানী 
মহম্মদ ইমাদউদ্দীন 
মহন্মদ মুসা 

মহম্মদ শাফী 

নজবত হোসাইন 

ফুকন আলি 

কামরুদ্দীন আহমদ 

শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ 
শামসুদ্দীন আহমদ 
সৈয়দ আবদুল লতিফ 
সৈয়দ আলি মাহদী 
সৈয়দ দিলাওর আলি 
সৈয়দ নকুল হোসেন 


পাটনা 
প্রেসিডেন্দী 
ঢাকা! 


বি.এন. 
র্যাভেনশন 
ঢাক। 
শিক্ষক 
পাটন। 

দাকা 

পাটনা 
প্রেসিডেন্পী 
হিসলপ 
প্রেসিডেন্পী 
হুগলী 
শিক্ষক 
হিসলপ 
শিক্ষক 
রাজশাহী 
বি.এন. 
পাটনা 


চে 


সিটি 


সেন্ট জেভিয়ার্স 


প্রেসিডেন্সী 
রিপন 

ঢাকা 

পাটন৷ 
র্যাভেনশন 
বি.এন. 


সি 


$৯ 


পরিশিষ্ট ২০৫ 


ওয়ারাসত হোসেন পাটন! কলেজ 
জহিরুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্সী রর 
১৯০০ আবদল হাকিম পাটনা টা 
আবদুল হাসনাত দৈয়দ ১, 
আবদুল মজিদ টি.এন. জুবিলী », 
আবদুল মোয়াইদ খান ঢাকা ₹$ 
আলাউদ্দীন আহমদ টি.এন. জবিলী », 
আলি আকবর প্রেসিডেন্পী ঠা 
আলি আসগর সিটি ্ 
আমির হোসেন পাটন৷ 
আবদুস শুকুর ঠ টা 
আমিরুদ্লীন মণ্ডল সিটি ১ 
জালালউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্সী নর 
কাজি ইমদাদুল হক ৮ 
খবিরউদ্দীন আহমদ সেন্ট জেভিয়ার্গ ১, 
মহম্মদ গোলাম কাদির প্রেসিডেন্পী রর 
মফিজ্র রহমান পাটনা ্ 
মহম্মদ আসাদ রাজচন্দ্ 
মহন্মদ হানিফ ইণলী টা 
মহন্মদ ইরফান শিক্ষক 
মহম্মদ ইসহাক পাটনা রর 
মহন্দদ ওমর খান নর 
মহম্মদ সাঈদ রী 
মোশাররফ হোসেন বঙগবাসী রঃ 
শেখ দাউদ হিসলপ রঃ 
শোজনত আলি হুগলী রঃ 
সৈয়দ আমির আলি প্রেসিডেন্সী 
সৈয়দ মহন্মদ সাজিরদ্দীন পাঁটনা ঁ 
সৈয়দ মহন্গদ রশিদ প্রাইভেট 
সৈয়দ মহমদ ইয়াকব পাটনা 


সৈয়দ রশিদন নবি হুগলী না 


২০৬ 


১৯০১ 


১৯০২ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তাচেতনার ধারা 


তাজান্মল আলি 


. ওয়াসিমুদ্দীন আহমদ 


আবদূন আজিজ 
আবদুল হামিদ 

আবদুল মজিদ 

আবুল খায়ের মহম্মদ ইশহাক 
আহমদ আলি 

আলতাফ করিম 

ইতরাম হোসেন 

খাদেম রসুল 

খাজা মহন্পদ নুর 
মহম্মদ ইবাহিম হোসেন 
মহম্মদ আবু সঈদ 


মহম্মদ আবদুল গণি 

মহম্মদ আকবর 

মহম্মদ ফজলুল করিম 
নসিরউদ্দীন আহমদ 

সালেহ আহমদ 

সাইদুব রহমান 

এস. সইফুদ্দীন আহম্দ 
সৈয়দ ইজহার 'আল হোসাইন 
সৈবদ মোৌজীফফরউদ্দীন হোসেন 
সৈয়দ রাহাত হোসেন 
আবদুল গফর 

আবদুল খালেক 

আবদুস সান্তার 

আবদুল ওয়াহিদ 

আবদুর রহমান খাঁন 
এ.এফ.এম,. মাহমুদ 

আমির হামজ! 


ঢাঁকা কলেজ 

রাজশাহী / 

পাটনা রা 

টি.এন. জ্বিলী 

প্রেসিডেন্সী রি 

পাটনা ঠা 

প্রেসিডেন্সী রা 

পাটনা রঃ 

ব্যাভেশন টি 

ঢাকা রর 

সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 

রিপন 

এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন 
এণ্ড ডফ কলেজ 

হিসলপ 

শিক্ষক 

গকা র 

টি.এন. জুবিলী », 

প্রেসিডেন্সী 


ঠা) চে 


হুগলী 
প্রেসিডেন্পসী 


টি.এন. জবিলী ,, 
ঢাকা ৪ 
রাজচন্দ্র রঃ 
টাকা রঃ 
রাজচন্্র 
রাজশাহী রর 
রিপন রি 
টি.এন. জুবিলী », 


পরিশিষ্ট 


১৯০২ 


আতোয়ার রহমান 
আজিমউদ্দীন আহমদ 
বাশারউদ্দীন আবুল 
তাহের খন্দকার 
কামালউদ্দীন আহমদ 
করম নওয়াজ 
মকবুল হোসেন 
মহল্সদ ইবাহিম খান 
মহম্মদ রাজ! করিম 
মহম্মদ ইসহাক 
মহম্মদ আবদুল বরকত 
মহম্মদ শাহাবুদ্দীন খান 
মোস্তাফিজুর রহমান 
মৌস্তাফিজর রহমান 
সৈয়দ মুসা কাজিম 
শেখ আলি করিম 
সৈয়দ আবদুল্লাহ অল 
মুস ওয়াহিয়ুল কাদি 
সৈরদ মহম্মদ আলি হাসান 
আবদুল গাফফার 
আবদুল ন।ঈম 
আবুল মহম্মদ রশিদ 
এ.এফ. এম. আবদুল আলি 
আজিজুর রহমান 
লুৎফর রহমান 
মহম্মদ আজিজুর রহমান 
মুহন্মদ আমজাদ 
মুহম্পদ হায়দার আলি 
মুহম্মদ হামিদ 
মুহম্মদ হাসান জান 
নুরুল হোন হাজারকা 


২০৭ 


প্রেসিডেন্দী 
রিপন 
প্রেসিডেন্সী রি 


শিক্ষক 
রিপন 2? 


টি.এন. জবিলী » 
পেন্ট জেভিয়ার্গ ,, 
পাটনা রঃ 
জি. বি. বি. কলেজ 
প্রেসিডন্দী টা 


পান! 
প্রেসিডেন্পী 
টি.এন. জুবিলী ইনস্টিটিউশন 
সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ 
ডভান ন্‌ 
সিটি রর 
রিপন রা 
গক। রর 
রাজশাহী রি 
সেন্ট জেভিয়ার্স ,, 
পাটনা টা 
সেন্ট জেভিয়ার ১, 


২০৮ উনিশ শতকে বাঁঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 
রশিদউদদীন মহম্মদ সিটি কলেজ 
এস. মহল্মদ তাহির এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস 

ইনস্টিটিউশন এও ডফ কলেজ 
গৈয়দ আইজউদ্দীন আহমদ হিসলপ ঢা 
সৈয়দ খলিলুর রহমান পাটনা ?ঃ 
সৈয়দ মহম্মদ করিম সেন্ট জেভিয়ার্গ ,, 
সৈয়দ মুজাফফর হোসেন শফি হিসলপ ঠা 
সৈয়দ তাহিরউদীন আহমদ বি.এন, র্‌ 
সৈয়দ ওয়াসি আহমদ সেন্ট জেভিঘার্স ;, 
তৌহিদুল হাসান জি.বি.বি. ?, 
১৯০৪ আবদুল হাসনাত মহম্মদ ঢাকা রি 
আবদল হাই 

আবু আলি মহম্মদ চৌবুরী শিক্ষক 

আবু মহন্মদ মহখুজ সেন্ট জেভিয়াী +, 
আকরামুজ্জামান খান প্রেসিডেন্পী », 
আলি আহমদ শিক্ষক 

আমানত হোসেন সেন্ট জেভিয়। ১; 
এ.এম. হোসামউদ্দীন হায়দার প্রেসিডেন্সী সু 
দীন মুহন্মদ শেখ ্ 
খুরশাদ হোগেন মেন্ট জেভিয়ার্জ ,, 
মহম্মদ মহসিন বি.এন. 
মহম্মদ ইয়াকুব টি.এন. জ্বিলী ,. 
সমিরউদ্দীন ভূইয়া ঢাকা রা 
সৈয়দ মহন্মদ অবদূল জব্বার বি.এন, রী 
সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন ঢাকা ঠা 
সৈয়দ নাজিরউদ্দ'ন বি.এন. 
সৈয়দ ওয়াডির হায়দার 

১৯০৫ আবদুল গাফফার খান শিক্ষক 
আবদুল্লাহ ঢাকা 
আবদুর রহিম প্রেসিডেন্পী ১, 
আবদর রহমান পাটনা ডঃ 


পরিশি 


বিএল 
১৮৬৯ 


১৮৭১ 
১৮৭২ 
১৮৭৩ 
১৮৭৪ 


আৰু মুহল্মদ 

কাজি আবদুল ওয়াহাব 
খলিলুর রহমান 

মহল্মদ ইবাহিম 
মহম্মদ নাজির আলম 
মহম্মদ ইয়াসিন আলি 
মোবারক অ।লি 

মহল্মদ স্ুরহান্ল হক 
মুহম্মদ আবদুল হাফিজ 
মৃহন্মদ আবদব বশিদ 
মৃহম্মদ হাসান 

মুহম্মদ জামিল আহমদ 
মুহম্মদ সা দউল্লাহ 
নাজিকদীন আহমদ 
নাজিরুল হক 
পজিরদীন আহমদ 
রেজা! কবিম 


এস.এইচ. আহমদ সোহবা ওযাদি 


শেখ ইমাম আলি 
সৈয়দ আৰু মহামেদ 
সৈয়দ আবু তাহের 
সৈয়দ হাপান আসকাবি 
সৈয়দ মাহবুবর রহমান 
সৈয়দ ওয়াসিক আলি 


আমির আলি 
ওবায়দুর রহমান 
মহন্মদ ওয়াভেদ 
আবদুল বারি 
সিরাজুল ইসলাম 
মহম্মদ দায়েম 


১৪/খ-২ 


পাটনা 

রিপন 
প্রেসিডেম্লী 
রিপন 

পাটন। 

(সগীই জেভিধাস 
প্রেসিডেল্সী 
সেন্ট জেভিমাসস 
প্রেসিডেন্সী 
শক! 

পানা 


প্রেসিডেম্পী 
ঢাক! 
[কক 
ব্িপন 

বি. এএ. 
পাটনা 
রিপন 
শি.এন. 
হুগলা 
পাটনা 
শাক। 
ব্যাডেনসা 


কগলী 
ব্হরমপুল 
প্রেগিডেন্দী 
ঢাক! 
প্রেসিডেন্সী 


কলেছ 


২০৯ 


রি) 
ও 
৬) 


১৮৭৫ 
১৮৭৯ 


১৮৮০ 


১৮৮১ 
১৮৮৭ 


১৮৮৬ 


১৮৮৭ 


১৮৮৮ 


১৮৮৮ 
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সৈয়দ মাজহার ইষান 
ইজাদ বকস 

সৈয়দ খায়রেদ আহমদ 
বজলুল করিম 
মজহার-উল আনোয়ার 
নিভামুদ্দীন হাসান 
মির্জা মহন্মদ ইসরাইল 
তঙলিমউদ্দীন আহমদ 
আলি আহমদ 
তকরিমুদ্দীন আহমদ 
ফজলল করিম 

সৈয়দ মহন্লদ হোসেন 
ওয়াজিদ হোসেন 
আবদুল মজিদ 
আসগর আলি খান 
গোলাম হায়দার খান 
হিন্্ত আলি 
মহিউদ্দীন আহমদ 
মহম্মদ আইনুল হক 
সৈয়দ আহমদ হাসান 
সৈরদ ওয়াজির হোসেন 
একিনুদ্দীন আহমদ 
আবদুল হামিদ 
আবদুল জওয়াদ 
আবদুর রহিম 
রিয়াজাদদীন আহমদ 
আবদুল জব্বার 
আবদুল সামাদ 

মহন্মদ ইশফাক 
সমিরুদ্পীন আহমদ 
সৈয়দ নাজির হোসেন 


প্রেসিডেন্দী 
গাটনা রে 
শকা হ 
হুগলী 
ক্যানিং 

পৌটিনা 
প্রেসিডেন্সী রি 
পাটন। রঃ 
প্রেসিডেন্পী ্ 
ঢাক! রর 
বিপন রা 
পাঁটিনা রী 
ঢাকা রর 
পাট, 
সাট রঃ 
গা রঃ 
মাটি রঃ 


পাটন। রঃ 


গিটি টু 
পাটন! 
সিটি / 
সিটি রর 
রিপন রর 
পাটনা রঃ 
মেট্টোপিপিটন উনস্টিটিউশন 
মেট্রেপলিটন ইনস্টিটিউশন 


কলেজ 


পরিশিষ্ট 


১৮৮৯ 


১৮০৯০ 


১৮৯১ 


১৮৯, 


ইয়াওয়ার হোসেন খান 
আবদুর রহমান 

এস. ডন্ত্রিউ. হোসেন 
মহম্মদ ইউসুফ আলি 
আবদুল আজিজ খান 
লুৎফর রহমান 

মহম্মদ 

মির্জা বেদার বখতু 
এম. মন্জর 

ওয়ালুর রহমান 
জাহাদূর রহিম জাহিদ 
জহুরুল হক 

মহম্মদ আজিজুল হক 
মহম্মদ হাবিবুল্লাহ 
শহন্মদ মুস্তাফা খান 
আবদুল ওয়াজিদ 
আলি করিম 

এফ. রিয়াজউদ্দীন কাজ” 
হেমায়েত উদ্দীন আহমদ 
ধাহবুবর রহমান 
মনিরুদ্দীন হায়দাব 
সৈয়ণ আলি বিলগ্রামী 
সৈয়দ গালিৰ হোশেন 
সৈয়দ গণি হায়দার 
আহমদউল্লাহ 

আসিব আলি 
ফখরুদ্দীন 

ই'জাদ বকস 

মহম্মদ তাডিন 

শেখ মহম্মদ আবদুল মভিদ 
সৈয়দ আলি হাগান 


শান 

উ, 2 ক 

টি. এন. জাবনা 
চে, 

গব। ইন! 


$ 


শিপন 

সিটি 

পাটিনা। 

ভগ 

নি'পন 

পাটনা 

টি.এন. জবিলী 


এটি 
চে 
রি 


১৮৯৩ 


১৮৯৪ 


১৮৯৫ 


১৮৯৬ 


১৮১৯৭ 


উনিশ শতকে বাগাঁলী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সৈয়দ গোলাম দরবেশ 
জামিল আখভাল 
এস.ই. করিম 
সেয়দ মহশ্দ হাসান 
ফজিলত হোসেন 
ওয়াজি মহন্দ 
ওয়াসি আহমদ 
মহম্মদ আখতার 
মহম্মদ জহিব 
অবিদুল খালেক 
ইজহার হোসেন 
মহন্মদ আবদ্ল্লাহ 
মজিবর রহমান তরফদার 
মহম্মদ আমির 
মহম্মদ আসফ খান 
নুরুদ্দীন আহমদ 
সৈয়দ আবদুল মভিদ 
সৈয়দ নুরুল হাসান 
ওয়াহিউদশিন আহমদ 
শেখ কাদির বকস 
শেখ মহম্মদ অবিদূল হাকিম 
শেখ মহম্মদ ইসমাহল 
শেখ ওসমান আলি 
শামস্রল হক 

আবদুল মভিদ 
এ.কে. ফজলুল হক 
হকাজাত কবিষ 
কামালউদ্দীন 

মহন্মদ ইসরাইল খান 
মফাপৃখাকুল ইপলাম 
নাসিরল হক 


পাটণ। 


পাটন। 
বি.এম. 
নিপন 
বি.এন. 
সিটি 
রিপন 
সিটি 
রিপন 
টি.এন. জরবিলী 
সিটি 
বি.এন. 
সাটি 
বি.এন. 
রিপন 
পাঁটনা 
বি.এন. 
রেঙন 
রিপন 
পাঁটন। 


কলেছ 


পরিশিষ্ট 


১৮০৯৯ 


১৯০০ 


১৯০১ 


সংঘাত আলি 
শাহাদাত হোসেন 
সৈয়দ আজিজুল হাসান 
সেয়দ খারের আলি 
সৈরদ খালিক বকস 
আনোয়ার করিম 
খাজা এম.সইদউদ্দীন 
শাহবুদ্দীন খান 

শেখ বাহারাম আলি 
ইউস্থৃফ মহম্মদ 
আবদুর রাজ্জাক 
আমিনুল ইসলাম 
আসাদজ্জামান 
নাসিরুদ্দীন আহমদ 
সৈয়দ আলি মহসিন 
সৈষদ ওযাহিদুদ্দীন আহমদ 
ভোহাদুর রহিম জাহিদ 
আবদুল করিম 
আসগর আলি 
লু রহমান 
মহম্মদ ইয়াসিন 
মহন্মদ ইসমাইল 
সৈয়দ জয়ন্দ্দীন 
আনিসুজ্জামান খান 
হাষিবুদ্দীন আহমদ 
মহম্মদ জলিল 
মহন্মদ ইরফানূলাহ 
নাজাবত হোসেন 
শামসুদ্দীন আহমদ 
ওয়াজল হক 
ওয়ারাসাত হোসেন 


রিপন 


টি.এন. জবিলী ১, 


পাটন। 
সিটি 


পাটনা 
রিপন 


খ্9 


পাটনা 
মেদিনীপুর 
রিপন 
[শকা 
প্িপন 
মেদীনীপুর 
বিপন 
মিটি 

[কা 
রাজটক্্র 
রিপন 
গকা। 
বি.এন,. 


রিপন 
হুগলী 
রাজশাহী 
সিটি 
বঙ্গবাসী 
পাটনা 
বি.এন,. 


১৯০৪ 
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আবদুল আজিজ খান 
আবদুল হাদি 

আবদুল হাফিজ 
আবদূল হাকিম 

আলি আকবর 

মির্জা শেখ গুধৃভা বখভ 
মহন্সদ শফি 

মুশারফ হোসেন 
আবদূল মজিদ 

সাদাত আলি খান 
আবদুল হামিদ 

খাভ। মহম্মদ শুব 
মহম্মদ ইব্রাহিম হাসান 
নহন্মদ আমগয় "লি 


এস.এ. মহল্সদ এ. বরকত 


সৈয়দ মহম্মদ ই়াকুন 
আবর্দল গণি 
আবদুল সাভার 
আবদূল শকুর 
এ.এক. মাহমুদ 
আবাউিদান আহ" এ 
মহিউদ্দীন আহমদ 
মহম্মদ আবদুল সামাল 
মহন্মদ এমাদুদা]ল 
মহুন্মদ ওমর খান 
মকবুল ছোসেন 

মীর মহম্মদ কারন 
'আমীর হোসেন 
এলাঁহু নওয়াজ খান 
কয়জনুর বহমান 
সাইদর বহমান 


টি.এন. জবিলী কলেজ 
মরিস রঃ 
বিপন , 


ঠ 2 

১? 9 
চপ 
এ এন. 9২ 
বঙবাসী রঃ 
নিপন 52 
ঢাকা রঃ 
সপন 


বজগবাসী নী 
মরিস 
বি.এন. প্র 
বজবাসী রি 
সিটি এ 
রিপন রঃ 


বঙ্গবাসণ ক 
[খপ র্‌ 
(১.এ৭. জবিদ্দী রঃ 
বি.এন. ট 
গিপন 
নঙ্গবাসী ্ 
বি.এল. 
রিপন 
বি.এন. .. 


রিপন রী 
রাজচন্ত্র রর 
রিপন 5১ 


টি ৬ 


পরিশিষ্ট . 


শেখ জোহাদূর রহমান 
শেখ আলি করিম 
সৈয়দ জামির আলি 
ওয়াসিমউদ্দীন আহমদ 
১৯০৫ মহন্মদ আবদুল বরকত 
মইনুল হক 
মহম্মদ হাসান জান 
মহম্মদ নাসিরুল হক 
আলতাফ করিম 
আমির হামজা 
সেয়দ বাহছাতি হোসেন 
এম.বি. 
১৮৭৮ সৈয়দ হোসেন 
লাইসেনসিয়েট ইন দে 
১৮৬৯ বারি ফজল 
১৮৭৩ আবদুল্লাহ ফয়েজ 
ফজলুল কাদির 
গোল।ম আলতাফ 
হামিদউদাশিন আহমদ 
এম. এল. এস. 
৮৭১ লুৎফব কানির 
জলনুব আছি আহমদ 
জুছর উদ্দীন 
১৮৭২ আকবর খান 
১৮৭৪ আবদুস রাজ্জাক 
১৮৭৮ আসদর আলি 
ফজলুর বহমান 
১৮৮৯ সাউদর রহমান 
১৮৯২ আবদুর হামিদ 
১৯০০ শাহজাহান আলি 


€/ 


4+ 
ও 
৯ 


টি..এন, জবিলী কলেজ 
পাটনা কলেজ 

রিপন কলেজ 

রাজশাহী কলেজ 
বি.এন. কলেজ 
টি.এন. কলেজ 

রিপন কলেজ 

টি.এন. জধিলী কলেজ 
পাটনা কলেজ 

বি.এন. কলেজ 
টি.এন. জবিলী কলেজ 


মেডিক্যাল কলেভ কলিকাতা 


প্রেসিডেন্পী কলে 


ছগলী” রর 
প্রেসিডেন্সী ১, 


মেডিক্যাল কলেছ, কলিকাড 


গু 
52 
চি 


5১ 
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পিসি 
8: 
দে 


এল.'এম. হাবিবুর রহমান মেডিকেল কলেজ কলিকাতা 
সেয়দ মহম্মদ আঁকফজল 
১৯০২ আবদুল গফর 
১৯০৪ আবদুল সাতার খান 
মহম্মদ ইসমাইল খান 
সৈয়দ আলি হাসান 
খলিলউদ্ণীন আহমদ 


বি.ই 

১৯০০ তোফাজ্জল আহমদ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
১৯০৩ এস.এস. আবদুল আভিভ ৬ রি 
এল.ই 


১৮৯০ আবদন বহমান 


(খ) 
সেণ্র 1ল ন্যাশনাল মহা মেডান এসে সিয়েশন 
চ।দাদাত]! সদল্যারুষ্দ ১৮৮৩ ১ 


আলী আহমদ কলিকাতা 

আলী আহমদ কাঁজকাতা 

আলী বকস, হাড়ি, মোক্তাপ কলিকাতা হাই কোটি 
আলী করিম, ভ'মিদা ত্রিপুরা 

আলী মোহাম্মদ কলিকাতা 

আলী নকি, সৈয়দ কলিকাতা 

আজম হোসেন, সৈয়দ কলিকাতা! 


ও পপ সপ সপ সপ 


কলিকাত। সদর ও বাংলার মফস্বলে যাঁদের ঠিকানা আছে, কেবল তাঁদের নাম গৃহীত 
হয়েছে ॥ বাংলার বাইরে ধাদের ঠিকাঁনা আছে, তাদেব নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি । 
এ'র। সকলে বাঙালী নাও হতে পারেন, আবার বাইরে যাদের ঠিকানা আছে, তাঁদের 
মধ্যে ফেউ কেউ বাঙালী থাকতে পারেন । 

/১61)01৫ 01176 00787151166 01 616 0618741 1৬ 01£07,01 717/07772007 
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পরিশিষ্ট 


আবদুল 
আবদুল 
আবদুল 
আবদুল 
আবদুল 
আবদুল 


২১৭ 
আউয়াল কলিকাতা 
আজিজ, খাঁজা কলিকাতা 


বারি, মোহাম্মদ, সব-রেজিস্ট্রার আমতা 

গফুর, অব-রেজিস্ট্রার  ফুঁলবাডিয়া, দিনাজপুব 
গাফফার আহমদণাপ্ত, বরিশাল 
হালিম,, ব্যারিস্টার কলিকাতা 


আবদুল করিম, খান বৰাহাদুব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাকরণণ্জী 
আবদুল কাদের, মোহাম্মদ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্ে নড়াইল, যশোহর 
আবদুল লতিফ আহমদ কলিকাতা 

আবদুল নঈম কা 

আবদুল ওয়াহাব, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি 
আবদুল ওয়াহিদ কলিকাহা 

আবদুল ওয়াহিদ, তালুকদ।র পট্যাখানি, বাকগগঞ্জ 
আবদুল ওয়াহাব, মোক্তার করিলকাতা হাই?কোটি 
আবদুল্লাহ দগমান কলিকাতা 

আবদুললাহ, মোহান্দদ, অনুবাদক কলিকাভা, হাইকোটি 
আবদুল্লাহ আরণ কলিকাতা 

আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহিদ কলিকাতা 

আবদুল্লাহ খান, চৌধুরী চা 

আবল হাসান কলিকাতা মাদ্রাসা 

আব্ল হাসান, খান, ব্যারিস্টার কলিকাতা হাইকোট 
আবুল খারের, প্রফেসর কলিকাতা মাঁদ্রীস! 
আবদুর রাজ্জাক, অনুবাদক কলিকাতা হাইকোটি 
আবদুর রহমান শ্রীহট 

আবদুর রহমান মুসা কলিকাতা 

আবদুর রহমান, শেবদ ব্যারিস্টার কলিকাতা 
আবদূর রব, সৈয়দ, জমিদার শারেসম্তাবাদ 

আবদুস সামাদ, শেখ কলিকাতা 

আবদুস পামাদ কলিকাতা 

আবদুস সালাম কলিকাতা 


আদিলউদশীন, মোহাম্মদ 


নারায়ণপুর, ফরিদপুর 


২১৮ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


'আফতাবউদ্দীন, মোহাম্মদ, উকিল ত্রিপুরা 

আহমদ, তানুবাদক কলিকাতা হাইকোর্ট 

আহমদ কলিকাতা 

আহমদ, কাজী, সৈয়দ, খান বাহাদুর, বিদেশী অফিস, কলিকাতা 
আলীমউদ্দীন কলিকাত। 

আহসানউল্লাহ, খান বাহাদুর, নবাব ঢাকা 

আজিজুল বারি কলিকাতা 

আজিজুর রহমান আহমদ খান, অব-রেজিস্ট্রার, ত্রিপুরা 
আজিমুদ্দীন কলিকাতা 

আমানত-উদ-দৌলা বাহাদুর গাড়েনরিচ, কলিকাতা 

আমীর আলী, সৈবদ কলিকাতা 

আসীর হোসেন, সৈয়দ, খান বাহাদুর, ভীর্প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, *গলিকাতা 
আমীরউদ্দীন, প্রিন্স টচুড়। 

আনোরার আলী, পেফকাব কলিকাতা হাহইীকোটি 

আরিফর রহমান ত্রিপুবা 

আশরাফউদ্দীন, উকি এ 


আশরাফউদ্দিন আহমদ, 
আসমত আলী খান চৌধুরী 
আসমত জাহ বাহাদর, প্রিন্স 
আভামল-উদ-দৌলা বাহাদুর 
আওলাদ হোসেন, সৈয়দ, 
বদিউল আলম, মোহাম্মদ 
বদরুদশিন হায়দাব 

বজলুর রহমান 

বজলুর বহমান 

বজলুল হক, জমিদার 
বাকের, মির্জা মোহাম্মদ সিরাঁভশ 
বশীরুদশিন, প্রিন্স 

দীন মোহাম্মদ 

একরাম 'আলী খান, অনুবাদক 
বজলর রহমান খান 


মভওল্লী, হুগলী 

জমিদার বাঁকরগঞ্জ 
গাডেঘবিচ, কলিকাতা 

এ কলিকাতা 
সব-রেভিস্ট্রার শ্রীনগর, ঢাকা 
জমিদার, চট্টগ্রাম 
কলিকাতা 

শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা 
পুলিশ ইনস্পের, মালদহ 
ত্রিপুরা 

কলিকাতা 


কলিকাতা হাইকোর্ট 
কলিকাতা হাইকোট 


পরিশিষ্ট 


বজলুর রহমান, ডীন্তার 


২১৯, 


কলিকাতি। 


বজলুর বাদ্দ, গু!লশ আফিসের কেরাদী কলিকাতা 


ফজলুল কিম 
ফজলুল কিম 
ফভলুল করিম, ভ। 
ফজলুদ কাম, দুর ডেপু 
ফয়জ্দ্দীন হেসেন, খাঁ? বাহাদুর ডে 
ফরুকক শাহ, হৌছামদ, ধিল্ন 
ফয়জ্ানুযা, খাতুন, চৌধুননা, 
ফলক-উদ-দৌদা। ৭1হাদুর 

গোলাম নবি খান, মোঁভণর 

গোলাম বারি 

(গোলাম আানোরান, অনুবাদক 


) 


দান 


৭ 


4্ণ 


স্পস্ট 
সম 


বিস্তর 
] হ্রা 19)? ধা 
1 4 ্]শ্ ্ 


হাসান হজম 
নি ২০০ ০ শি৮-৮ রত ৬ 
হেদায়েত হোত ।শ। মীন মোক্ঞাগ 


মত ৬ টি রি তি সপন রি 
হকনান বিসুল্ত 29 বাহাদুত। 

এব রি ৪০০ উন 2.8 ॥ ৭২ 
হজ্জতাডপ-দ৫0 সিখামুৰ 

সি ৬ ক নি হল জন্ম (৩ ৬ টে ৪ রিনি 
ইন্াহিম হেন) মোঙান্পদ। জমিদার 


ইমদাদ আলী, কোট অনাস্দেনন্ 
[দ ক)/এম 

জাফর ইস্পীহ।নি, মে।হাম্মাদ 

জাহান কাদর, মিরা, প্রিন্স 
কমরউদ্দীন আঁহদপ খন বাভাদুৰ 
কমর কাদের, প্রিন্। 

করিম বকস 

ক্দরতুল্লাহ, হেড ক্লার্ক, ক্যান্টনমেনট 
কৃদরতুল্লাহ, শেখ 

খোদা ঘকস 


চি 


বিদেশী অফিপ কলিকাতা 
মালদহ 
ঢাক? 


খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম 


টালিগঞ্জ, কলিকাত। 
জমিদার, হামনাবাদ, ত্রিপুরা 
গর্ডেনরিট, কলিকাতা 
কলিকাতি। ছাইক্োটি 
কলিকাতা 

এনিকাতা হাইকে।? 
শঁছট 

গাডেনছিচ, পলিকাতা 


কন্িবাতা 

গা়েনিরচ,। কলিকাতা 
কলিকাতা 

খিদিরপুর কলিকাতা 
কলিকাতা 

ম্যাজিস্ট্রেট রাণীখেত 
কলিকাতা 
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খুরশেদ কাদের, সৈয়দ, ইস্কান্দার মির্জা 
লতাফত হোসেন, শাহ, মীর, মোজার 
লুৎফুর রহমান, ব্যারিস্টার 

মওলা বকস 

মজাফফর আহমদ, জমিদার 
মজাফফর হোসেন, সৈয়দ 

মজহাবূল ইসলাম, কোর্ট ইনম্পেক্টর 
মজহারুল হক, ক্লার্ক, পুলিশ অসিফ 
মজিদ বখত, খান বাহাদুর, 
মমতাঁজউদ্দীন আহমদ, উকিল 
মোফাজ্জল-উল-ইসলাম, কাজী, উকিল 
মুনস্ুরম-উদ-দৌলা। বাহাদুর 

মুস্তাফা হোসেন, সেয়দ, খান বাহাদুর, 
মুকস্ুদ আলী, হখখ 

মজিরুদশিন আখন্দ 

মফিজাদ্দীন আহমদ, হেডক্লর্ক 
মতুজা, আগা সেয়দ 

মূসা আলী 

মাহমুদ খুলজি 

মেহেদী হাসান, মোক্তার 

মোহাম্মদ আলী, নবাব মীর, জনিদাব 
মোহাম্মদ, খান বাহাদূর 

মোহাম্মদ আখতার, কাভ' 

মোহাম্মদ ইবাহিম 

মোহাম্মদ জিলানী, শেখ 

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, অনুবাদক 
মোহাম্মদ ইউসুফ বি.এল,. 

মোহাম্মদ ওয়াহিজ, উকিল 

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, অনুবাদক 
মোহাম্মদ শরীফ, মির্ভী 

মোহাম্মদ মাহমুদ, জমিদার 


মুশিদাবাদ 

কলিকাতা হাইকোর্ট 
কলিকাতা 

বধমান 

নোয়াখালী 

শীয়েস্তাবাদ, বরিশাল 
বরিশাল 

কলিকাতা 

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীহট 
বশোহর 

গোনালপাডা 
গাডেনিরিচ, কলিকাতা 
জজ কোটি, কৃষ্টিযা 
দ[লটনগ্জ 

মাগুড়া, »শোহল 
কলিকাতা 
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কলিকাত। হাইকেো?টি 
গদমদী, ফরিদপুর 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ত্রিপুরা 
বধমান 

কুসুমর্গাও, বর্ধমান 
কলিকাতা 
কলিকাতা হাইকোট 
কাঁলকাতা 

বরিশাল 

কলিকাতা হাইকোর্টি 
টুচুড়া 

এ্রীহট 


পরিশিষ্ট 


মোহাম্মাদ 
মোছান্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোৌহান্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ 


আলী, মির্। 

সালেহ এলিপাগ 
সোইনি, অব-বেজিস্ট্রার, 
ওয়াজির শেখ 

খলিল সিরীজী, মির্ভা 
কাসিম, মির্জা 

জাফর ই'মদাহানি 

তৈষব 

মেহেদী 

গাঁজী, চৌবুবী 

ইউসুফ, খাজা, জমিদান 
হোসেন, সৈধদ 

সাজ্জাদ ভাকিম 

আবদুল বাবি, গব-বজিস্ট্রার 


নূর মোহাম্মাদ 

নাঁজিরুদ্শিন, মোহাম্মাদ 

নাছিকদ্দীন, মোহাম্মাদ 

নাভিকদশন আবুল হোসেন, ভমিদার 


গাজিরল 


হক 


লাজিব্দীন 

নুরুল হুক, ইনস্পেক্টব, ডাকঘর 
নূকল হুদ!, সৈয়দ, ব্যারিসার 
নাওয়াবজান 

ওমবাও, মির্জা 


রহিমুল্লাহ চৌধুরী, জমিদাব 
রেয়াজদণীন আহমদ, জমিদার 
রাজিউদশীন আহমদ, জমিদার 
সদরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ, জমিদার 
সেরাজদ্দীন আহমদ, ভমিপার 
সাদিক ইগমাইল 


১ 


কলিকাতা 
ভাতারি, চট্টগ্রাম 
পৃণিয়। 


কলিকাত 


গ? 


ভকত, ত্রিপুরা 
বাতগাঁও, ফবিদপুর 
কা 

শায়েস্তাবাদ, বরিশাল 
কলিকাতা 

হা'গড়া 


কলিকাতা 


হুগলী 
বগুড়া 
কলিকাতি। 


ক? 


9 


খিদিরপুর, কলিকাতা 
প্রাকপূর, চট্টগ্রাম 
ত্রিপুরা 

ঢাকা 

বোহার, বর্ধমান 
বর্মন 

কলিকাতা 


২২৯ 


চল 


উপিশ শতকে বাঙার্নী মুশলযানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


গার্দেক সুস্ত্রী, সৈয়দ কলিকাতা 
সিগাজল ইপলাম বিদ্রক 
সিরাজুল হক, মোহাম্মদ, খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাডিস্ট্রেট, বগুড়া 


সোবহান হারদার, খান বাহাদুর চাস 
সম।-উদ-দৌল। বাহাদব 215মনিচ, কজিকাত। 
সৈরদ আফজাল হোসেন কৃমঃখগন 
শফিউদ্দীন আহমদ, সব্-ডেপুটি কানন আিপুশদুমীন জলপাইগুড়ি 
শীমস্ূল হোদ। কলিজা 
তাজান্পল হোসেন, সৈরদ রঃ 
তসলিমউদ্দীন আহমদ বি.এল ্ 
তপাদদক হোগেন, পেক্কাব কজিকাতা হাইকোর্ট 
তসাঁদক-উন-নবা অগলাকিডি বর্ধনান 
ভাহের মোহান্গদ সালেহ মোহাম্মদ দাপকাজ। 
ইকক্ম-ডন-নেদ। খাতুন চৌবধুনাণী না 

৮ খান বাহাদুব, সৈ্দ ডেপু।১ ম রি রে নোয়াখালী 
ওবায়দুলাহ হাল ওবারঙী, ৩1717: ড০ ঢাক। মীড্রাম। 
ওসাসিবদীন আখন্দ করিচাহা 

গয়াহিদ জান, খাতে শাবান 

ওযাহিদুর্ধীন আমন, অনুবাদক কলিকাভ। হাইকো।ট 
ইউস্তফ 'ঘান। শীন ণীখ্র হান নিপ, বত্রিপুষ। 
জিয়াউদ্পীন আহমদ, পীংশী, ভানিপার [1৭ 

জহিকুদশিন আহমদ, ভার জবি গত 

ছলফিকার আন, পাবিন্টেডেন্ট ঢ্টগান মীআাগা ১ 


হিন্দু ঘভা £ বিনোদবিহারী দলিক (কলিকাতা), বদীদান রাধবাহাদুন (কষিকাতা), 
দরগাপ্রসনু ঘোষ (কলিকাভা), গণেশ চদর চন্দ্র (এটনি, কলিকাতা হাইকোট'), হীরালক্ক 
মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কে. এম. চট্টোপাধা!ন, বঠাবম্টার (কলিকাতা), লক্ষ্ণীপত 
সিংহ বায়বাহাদূব (মৃশিদাবাদ), মদনমোহন ভাট (কলিকাতা), নবীনচন্ত্র বোস (অনুবাদক), 
শবীনচন্দ্র বড়াল (এটনি, কপিকাত! হাইকেটি), প্রতাপচন্ত্র চটো গাধ্যাব (৬েপুঈ ম্যকিস্ট্রেট, 
পিরোজপূব, ববিশাল), পিয়াশী মোহন মবোপাধ্যাঘ (উত্তরপাড।), মারি নিংহ (কলি- 
কাতা, শ্রীবাম চন্দ্র (এটনি, কলিকাতা হাইকোর্ট) ও শ্যানপাল মলিক (করিকাত।) | 


পরিশিষ্ট 


শীখাসমুহ £ বশুড1১ 
খোন্দকার খায়কজ্জাম।ন 
মধু মোহাম্মদ 

বাহারুদশীন 

জিয়াউল্লাহ 

নবী বকস 

মোবারক আলী চৌধুরী 
নজবত আলী চৌধুরী 
সৈয়দ আবুল হোসেন 
দরজ্জামান সরকার 
মোহাম্মদ আগাদ 
খোন্দকার সফদর্ধ আলী 
হানিফ তালুকদার 
খোন্দকান্ধ মৌবাঁরক আলা 
হাজি মোহাম্মদ আলী 
অনজিদ খান 
কলিমুজ্জামীন চৌধুরী 
নাভিরদদিন আহসান 
দুর্গতিয়৷ অরকাব 
আশার সরকাতি 

পীর মোহাম্মদ প্রীমীণিক 
রমজাণ খান 
দীনাতউল্লাহ চৌব্খী 
মকবুলউদ্দী'ন মণ্ডল 
বতিউল্লাহ মুল 
খোন্দকার ইমদাদ আলা 
তাহের আলী নিয় 
জয়নুল সোনার 
খোন্দকার আঁনোযকিজ্ীহ 


ভমিজউদ্ীন 
করিয্দ্ণীদী 
খোন্পকার হেঝ।সতুল্লাহ 
সৈ্ষদ নেওয়াজ আলী চৌধুরী 
সৈয়দ হাজিরুদ্দীন হোসেন চৌধুরী 
সরফরাজ আলী চৌধুরী 
সৈয়দ আবদূল মজিদ চৌধুরী 
'আবুল হাফিজ 
আবদুর রহিম খান 
আঁশবাফ উদ্দীন 
'আঁবদর রহমান সরকান 
গোলাম স্ললতাঁন 
সৈধদ আবদুল মজিদ 
ভাঁমিকদ্পীন খান 
গোলাম সামদানী 
মহবনত আলী খান 
হাঁভি মইনুদ্দীন 
বহমত উল্লাহ সবকাৰ 
হাল্সদ বন্ড ফকির 
সেরদ আবদূল হোসেন 
হা।ছি, হ্াবিবুলাহ 
ইনার মোহাম্মদ মণ্ডল 
সোনাউল্লাহ মণ্ডল 
ভহিরুদ্দীন মুল 
মঈনদ্ীন তালুকদার 
নবী বক তালুকদ।র 
শুরাদ নছুম 
ল তালুকদার 


১. “কাঁধকরী। কমিটির জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের "সভ1-মঙ্গিতি' অংশ দ্রষ্টবা। 


২৪ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


নুন তালুকদার 
কলিমুদ্দীন ফকিন 
বদশারত উল্লাহ 


চট্রগ্রাম 

ইফবাম রন্তুল, খাণ বাহাদূর, 
মোহাম্মদ সোবহান হাযদার, 
জলফিকার আলী (সম্পাদক), 
আবদুর রহমান খান চৌধ্রী, 
আবদূল কাদির 

ফয়েজ আলী 

হামিদ আলী খান 
হামিদউল্লাহু চৌবৃবী 
হেদাবেত আলী চৌবুবী 
আবদুল কৃদ্দুস চৌবুনী 
আবদূল আলী, মোখাল্লাম 
নাজমূল্লাহ মোয়াল্লাম 

জিনাত আলী মোযাল্লাম 
আরফান আলী 

বদকদশিন 

আাবদূল্লাহ 

আবদূল ওযাদৃদ 

আসগব আলী 

খলিলল্লাহ 

মোহাম্মদ ইখাকব 

মশিউল্লাহ 

আহমদউল্লাহ 

ফজলে আলী 

খয়রতি মিষা 

আবদুল আভিজ 
বাশাবতউল্লাহ 


বরদূলাহ প্রামাণক 
মণসুরুল্লাহ তালুকদার 
গৈয়দ আব্বাস আলী 


ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (সভাপতি) 
খাঁন বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
স্তপাঁরিনেডেনী, মাদ্রাসা 


ভমিদাদ 


নাখোদা 


$ 


মোক্তার 


মাপানরিশ 


ইমাম মসজিদ 


পরিশিষ্ট 


নাজির হোসেন 
আব্বাসউর্দীন 
'আবদুল সাত্তার 
আবদূর রহিম 
আমীর আলী 
আমীর হোসেন 
আসরাফ হোসেন 
গোলামৃজ্জামন 
গোলাম রব্বানী 
হামিদূল হক 
লুখ্ক্লা 

মোহাম্মদ ইসমাইল 
মোহাম্মদ হোসেন 
মৌকব্ল আলী 
আসাদ 'নালী 
আমজাদ আলী 
আবদুল মজিণ 
বুরহানুদণীন 
ফকিরি মোহাম্মদ 
ছোসেন আলী 
মোহাম্মদ আকবব 
ইউসুফ আলী 
জিম্নাত আলী 
তরবিয়াত খাঁন 
সফর আলী 
বাশারভ খান 
দেওয়ান আলী 
মোহাম্মদ আজিমুল্লাহু খান 
মোহাম্মদ ফাজ্ল্লাহ 


১৫/খ-২ 


৯২৫ 


ইমায মসজিদ 


কাজী 


সওদাগার 


ক্যাপ্টেন ও সওদাগর 


ইনস্পের 


উকিল, জর্তাকোি 


মট 


গু? 


?? 


২২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


হাকিমউল্লাহ উকিল মন্সেফ কোটি 
গফর আ্ী রি 
বয়রতি ঁ 
ফজলে আলী দাবোগা 
কলিমুল্লাহ ন্‌ 
হোসেনুজ্জামান স্কাবি 
ইমদাদ আলী সব-ইনস্পেক্টৰ, পুলিশ 
নূব আলী হাফিভ 
ছগলী ১ 
জামীরদশীন প্রিন্স 
'আশরাফউদশন আহমদ মতওযালী, ইমামবাড। 
আবুল মৌজাফফর, সৈয়দ জমিদাব 
আমজাদ আলী, সৈয়দ কর্মচারী, ডাকঘন 
আইনুদ্শিন আহমদ ছেডক্লার্ক, ইগামবাঁড়া 
আফভাল আলী, সৈয়দ জমিলিধ 

'আতাহার আতী, সৈঘ? রর 


আহমদ আলী, সৈয়দ না 
আছমদ হোসেন ঠা 
[বদূল আভিভ, চৌধ্বী 
আব কী হু সর 
ফতেহ আলী, মির্ছ। 
পালান মেহেদী ্ 


ছে'লালউদ্দীন ী 
ইদাদ আলী টা 
কোরবান আলী, মির্জা রঃ 
ল্‌ৎফুল্লাহ রর 


মেহেদী হোসেন ক 
আহমদ খান ৭) 


১ “কার্করী কহিটি'ব জন্য «সভা সমিতি অংশ দরষ্টুবা। 


পরিশিষ্ট 


আহসান আলী 
আবদুল আলী 
মনজুরুল হক 

কদরত শাহ 

আলী আহমদ, মির্জা! 
আহমদ বকস 
আবদূল মজিদ 
ফররুক হোসেন 
কাসিমৃদ্দীন 

নজমূল হক 

আবদব রহিম মির্ভা 
আবদুল ছোসেন 
আশোক আলী খান 
আফজল হোসেন, মির্জা 
আগা "আলী, মির্জা 
আলী মোহাম্মদ আঁকা 
এ্নাষেত আলী, মির্জা! 


ফিদাহ আলী, মির্জী। 
শোলায হোসেন, মির্জা 


হাযদাৰ হোসেন, ফীল 
হোসেন জান 

জওয়াদ শা, হাকিম 
গুবরম আর্লী 

কুচুক নন্গাকি, আদা 
মেহেদী হোমেম, মীব 
মেহেদী হোসেন খান 
মোহাম্মদ হোসেন, শৈরদ 
মোহাম্মদ আলী, ির্ভা 
মোহাম্মদ হাজি 

রহিম বকস 


রহিমুদ্দীন 


২৭ 


বাবসারী 


টি 


চে 


সবকারী কমচার্ধী 


কর্মচারী, ইম়ামবাঁড 


২৮ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


আব্দুল কাদেপ, আরবী অধাপিক হগল্সী কলেজ 
নশিল, রি রঃ 

আবদুন জলিল, হংবাজী, শিপন রি 
আবদুল আজি, নারবী শিক্দক হুগলী শাখা গল 
'আলী আহমদ খান বাহাদুব রঃ 

শেখ আবদুল রে 
বসিকদ্দীন, প্রিন্স 

দৌলত হোসেন, মীর টি 
গোলাম হোসেন, কারী 

মভহ[রিল আনোয়ার, উকিল ও জমিদার 
মোহাম্মদ খান 25 
মোজাফফর আলী 
স্ুম্মুন খান ঃ 
মহপিন জান 
মাশুক জান ঃ 
মাসরুল উল্লাহ রঃ 
মশিধত উল্লাহ টি 
মোহান্দ কাজেম, মির্জা নর 
মোহাম্মদ শবীফ, মির্জা নর 
নাভিরয্দীন, খান বাছাদুৰ 
নওয়াব জান রা 
হুগলী ঁ 
নজফ আলী, মির্জা 

নবমজান আলী, মির্জা রর 
সদরুদীন ডাও্ুণল 
সরফরাজ আলী ্ 
সালামত আলী 
সাদত আঙদী, মির্জা রী 
সৈয়দ হোসেন, আগ! 
খিলায়েভ আলী রি 
জন্ছব আলী, মির্ভা 


ও) 


পরিশিষ্ট 


লিট 
47 
৪ 


(গ) 


'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যৌগদানকারী 


১০৮৮৬ 


১৮৮৭ 


প্রতিনিথিবন্দ (১৮৮৫--১৯০৫) 


নাম পেশা স্বান 

নূরুল হক উকিল ইয়ান গ্াসোশিয়েশন, 
উলুবাড়িযা শাখা, হাওড়া 

সওগত আলী ব্যবসায়ী রা 

সামিকর্দীন আহমদ জামদার বুংপুব 

রজব আলী আহমদ উকিল নীলফামারী গ্যাসোৌসিয়েশন, 
বংপুব 

সৈয়দ বাসারতউল্লাহ তালুকদার বাগেরহাট পিপল এ্যাসো- 


সিয়েশন, খুলনা 
সাউদউদশিন শহম্পদা উকিল 'ও জমিদার ববিশীল পিপল খ্যাসো- 
সিয়েশন, বাকেরগঞ্জ 


খাজা আবদল আলিম জমিদার শক! পিপল এ্যামোসির়েশন 
ঢাকা 

সৈয়দ আবদুল বানি রর নর 

রেজাউদ্দীন রি রঃ 

ডক্টন 'আতাহা? আলী ডাক্তার ও জমিদার চুয়াডাঙ্গ।, নদীয়া 

ফঁকিৰ আলী মিয়। ভোতগার কাটদহ এযাসোসিয়েশন, 
নদীয়া 

ডাঃ তমিউদ্দীন আহমদ ডাক্তাৰ জলপাই গুডি 

লতিফ হোসেন রঃ শাবাজপুব, ত্রিপুরা 

এনায়েত আলী রী কানসুরা, প্রিপুবা 

হামিদউদশিন আহমদ উকিল ময়মনসিংহ 

নাগশের আলী খান তালুকদার টাঙ্গাইল, মরমনসিংহ 


নওয়াব গোলাম রব্বানী মহথীশর রাজপরি- বুসাপাগলা ইমপুভমেন্ট 
বাবের ডাক্তাব গ্যাসোসাযেশন, ২৪ পরগণা 

সৈয়দ মহম্মদ হোসেন জমিদাব ও ডাভ্ঞার চু চুড়া, হুগলী 

ঘউস 


২০0 


১৮৮৮ 


১৮৮৯ 


১৮৯৬ 


১৮৯৬ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


সহল্মদ হাফিজ জমিদার বাকেরগঞ্জ 
আবদুর রহমান শিক্ষক রাজশাহী মীদ্রাসা, রাজশাহী 
সৈয়দ করিমউল্লাহ জমিদার ঢাকা 
শেখ হেদায়েত বকম তালুকদার ও 
ব্যবসায়ী ঢাকা 
সবদার আলী উকিল ও জমিদার চুয়াডাঙ্গা, নদীয়। 
মহম্মদ জান মহম্মদ 
গাজী সাহেব ব্যবগায়ী কলিকাতা 
হারনর রশিদ রঃ রঃ 
গোলাম মওল। উকিল নাবাসত, ২৪ পরগণা 


জহিরুদশিন আহমদ জনিদার 
সৈয়দ আলী আজম মোক্তার 


মহম্মদ হায়াত লিগান প্যাকাঠি- 
শনার 
আবদুল মজিদ উকিল 


মহন্মদ ইশকাক 
মির্জা আহমদ আলী ব্যবসায়ী 
সৈয়দ হোসেন ডাক্তার 
আবদুল হালিম গজনতী জমিদার 
মেহের আলী আলাদিন ব্যবসায়ী 


জাফর আলী ডাক্তান 

আব্বা মিয়া আবদূল 

সাতার খকান 

জেড.আর. জাহেদ উকিল 

বদিউল আলম জমিদার 

আলী আজম জমিদার ও ডভটন 
কলেজের প্রফেসর 


কবিরুদশিন আহমদ জোতদার 
হায়দার আলী ব্যবসারী 
আঁবদূল জওযাদ জৌতদাঁর 


মেহদিবাগ, কলিকাতা 
কলিকাতা হাইকোটি 


আলিপুর, কলিকাত। 
আলীপুর কোটি, কলিকাতা 
কলিকাতা হাইকোটি 
কলিকাতা 


কলিকাতা হাইকো? 
কলিকাতা 


মহতা, বর্ধমান 
কলিকাতা 
শাহজাদপুব, বর্ধমান 


পবিশিষ্ট 


১৮৯৬ 


১৯০১ 


১৮৯৮, 
১৯০০ 
১৯০১ 


ইকরামুল হক 
আসাদ উজ্জ্ামান, বি.এ. 


আবদুল খালেক 
আবৃল কাসেম বি.এ. 
মহন্্দ ইরফান 
আবদ্‌ল হাই 

সৈয়দ আবদুস সালাম 
আবদল মওলা 
গোলাম আসফাক 
মজহারুনল আনোয়।র 
সৈয়দ জামির আলী 
সৈঘদ হোসেন আলী 
কাজী আবদুল মজিদ 
মহল্মদ জান 

কাশি মহন্মদ শামসুজহ। 
কাজী] এবাদউল্লাহু 
হামিদুর রহমান 
নসিরুদণীন 
ইয়াকুমুদ্দীন আহমদ 
১৮৯১৯, 

'আলিমুজ্জামান চৌবুরী 
এস. এ. আসগব 
সৈরদ নূরুল ছদ। 

এম. সামস্ুর বহমান 
শাবদূর রহমান তাল, 
মহম্মদ আহসান 
সৈরদ মহম্মদ হাঁমিদুল্লাহ 
আবুল কাসেম 

মহন্মদ ইয়াসিন 


জেতদার 


উকিল 
জমিদার 


1১ 
ঢং 


জোতদার 
উকিল 


উকিল 
জমিদার 
মোজার 
উকিল 


জমিদার 
ব্যারিস্টার 
জমিদার 
তাপিকদার 
জমিদার 


চি 


উকিল 


২৬১ 


বধমান 
কলিকাতা 


বধমান 
কনিকাভা 
পাঁলিগ্রাম, বর্ধমান 


ব্ধমান 

হুগলী 

ফলন 

বর্ধমান 

নদীয়। 

চোপদহ, নদীয়। 
বনগঞ্জ, যশোহর 
চট্টগ্রাম 

রংপুব 
দিণাজ্জপূপ 


ফরিদপুন 
কলিকাতা 


গু? 


উলুবাঁড়িয়া, হুগলী 
বর্ধমান 


১৯০১ 


১৯০১ 
ও 
১৯০৩) 


১৯০৪ 
১৭৯০৫ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


আবদুল হামিদ উকিল বর্ধমান 
জিয়ানুবী জমিদার 
সৈয়দ ওয়াহিদ বকগ রঃ রি 
আজিমুদ্দীন আহমদ ব্যবসায়ী রর 
সৈয়দ ওয়াসি আহমদ জমিদার রি 


মহন্মদ ইয়াসিন রঃ 

আবদুর রহমান তালুকদার হুগলী 

মহম্মদ ইয়াক্ব জমিদার রা 

ইমাজ্দশীন জমিদার ও ব্যবসায়ী বহরমপুর, মুশিদাবাদ 
আসর আলী ্ ঠা 


মহম্মদ আজিজর রহমান জমিদার 
তাজি আহোন রশিদ ব্যবসায়ী 


মোবারক আলী রা বগুড়া 

চৌধুরী হাফিজল রহিম জমিদার রী 

চৌধুরী আলিমৃজ্ঞামান +) ফরিদপুর 

চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল জমিদার ফরিদপুর 

খান 

আবদুল গফর সবদাঁর রর যশোর 

হাবিবুর রহমান জোতদাব 

মোল্লা আতাউল্লাহ রর ময়মনসিংহ 

এইচ, আহমদ উকিল রন 

এ.এম. গজনভী জমিদার ও উকিল টিক্গাইল 

আবদুল হামিদ খান তালুকদার পিপল এ্যাসোসিয়েখন, 
ইউসফজয়ী টাঙ্গাইল 

বিয়াজ্দশীন আহমদ উকিল চট্টথাম এযাসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম 
কাজী আবদুল করিম ব্যবসাধী 

রফিউদশিন মহন্ত? জোতদাহ বর্ধমান 

খন্দকার আনোয়ার আলী জমিদার ফরিদপর 


পরিশিষ্ট 


২৩৩ 
এ.কে.এম. আবদুল 
কাইয়ুম উকিল বধমান 
মহন্মদ নুরবান রা  মালদাহ 
আবদুল হালিম গজনভী জমিদার ও উকিল মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
রহমতউল্লাহ মোক্তান সিরাজগঞ্জ, পাবনা * 

(ঘ) 
সরকারী ভপাধিপ্রাপু ব্যক্তিবর্গ (১৮৫৭-১৯০৫ ) 

পিআই ই 
আবদুল লতিফ, শবাব, খান বাহাদুর ১৮৮৩ 
সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮৭ 
আহসানউল্লাহ, নবাব বাহাদুব, ঢাক। ১৮৯১ 
আবদুর জব্বার, খান বাহাদুব ১৮১৯৫ 
বখতিয়ার শাহ ১৮৯৮ 
জিপি আই ই 
সুশিদাবাদের মবাব বাহাদুর ১৮১১ 
কেসি আই ই 
জাহান কদর মিরা, প্রিন্স ১৮১৯৪ 
আহসানউল্লাহ; নবাব বাহাদর ১৮৯৮ 
কে সি এস আই 
আবদুল গণি, নবাব, ঢাকা ১৮৮৭ 
আলী কদর সৈয়দ হাসান, নবাব বাহাদুর, মুশিদাবাদ ১৮৮৭ 


ক ১৮৮৫, ১৮৯১-৯৫১ ১৮৯৭-৯৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের কোন মুসলমান প্রতিনিধি 


যোগদাঁন করেননি ॥ ১৮৯০ সালে ১৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন, কিন্ত রিপোটে 


ক্র 


তাদের নাম পাওয়া যার না । 
9088 /১1717৩0, 0০০10111918 00172771751 20 7327001 (1884-1912) 
0%001 75015615115 91555, 109008) 210, 378-393. 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তচেতনার ধারা 


সি এস আই 

খাজা সলিলল্লাহ, নবাব, ঢাকা 

নবাব সৈয়দ আসগব আলী দিলাব জণ্ডা, খান বাহাদুর 
লবাব 

'আবদূল গণি 

'আমীর আলী, খান বাহাদুল 

আবদুল লতিফ, খান বাহাদূর 

সৈয়দ আজম আলী, খান বাহাদুব 

ফয়জুন়েসা চৌধুরীরানী, হোসনাবাদ 


নবাবজাদা 
আবুল খায়েব মোহাল্সদ আবদুল সোহান, ডেপু|ী, ম্যাজিস্ট্রেট 


খাল বাহাদুর 

ক্ুদরতুল্লাহ, তালুকদাঁন, বীবভূ 

মণল! বকস, ডেপুণি কলকল 

সেরদ আমীণ আলী 

হেদায়েত আলী, ক্যাপেইল 

খাজা আহসান উল্লাহ, নবাব 

আবদুল লতিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 

তাজন্মল আলী, ডেপুটি ম্যাভিস্ট্ট 

মোহাম্মদ ইউলুফ, উকিল, কলিকাতা হাইকোটি 

সিরাজুল ইসলাম, বিএ. বিএল. 

সৈয়দ রেভা হোসেন, কাজী 

আবদুল সোবান চৌধুরী, জমিদার, বগুড়া 

সৈরদ আশরাফউদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী, হুথলী ইমামবাড়া 
সৈয়দ দিলদার হোলেন আহমদ, আনবী 'ও পারস্য অধ্যাপক, 
কলিকাতা মাদ্রাসা 

দেলওয়ার হোসেন আহমদ, ইনাম্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন 
'আজহাৰ হোসেন 

আসগর হোসেন, কামরূপ 

খোন্দকার ফজল রাব্বি, দেওয়ান, মুশিদাবাদ 


১৯০৫ 
১৯০৫ 


১৮৭৬ 
১৮৭৬ 
১৮৮০ 
১৮৮৬ 
১৮৮১ 


১৮৯৫ 


১৮৬০ 
১৮৬০ 
১৮৬৪ 
১৮৬৬ 
১৮৭৬ 
১৮৭৭ 
১৮৮৫ 
১৮৮৫ 
১৮৮৭ 
১৮৮৮ 
১৮৯৩ 
১৮৯৩ 


১৮৯৩) 
১৮৯৪ 
১৮৯৫ 
১৮৯৫ 
১৮৯৬ 


পরিশিষ্ট 


বদরুদ্দীন হায়দার, অনারীর ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ 
আলী নওয়াব চৌধুরী, জমিদার, ত্রিপুরা 

গোঁলাম কাসিম, বসিরহাট 

আবদুল মজিদ চৌধুরী, জমিদাব, রংপুর 
এ.এফ.এম. আবদুর রহমান 

মির্জী সুজাত আলী বেগ, মুশিদাবাদ 

রহিম বকস পেস্কার, জমিদার, জলপাইগুড়ি 
বজলুল রহিম 

এহসান হোসেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, বীরভূম 
সৈয়দ মোহান্মদ খান, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট 
শামসুজ্জোহা, অনারীর ম্যাজিস্ট্রেট, বীমভূয 
খাজা] মোহাম্মদ ইউস্সফ হোসেন, ঢাকা 

সৈষদ আসগর আলী দিলার জণ্ডা, নবাঁব 

সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ফিরোজ জওা 


আহমদ, শামসুল উলামা, আরবী অধ্যাপক, প্রেমিডেন্পী কলেজ 


'আবদুল কাদির, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট 

আবদুস সালাম, এমএ 

ইকরাম রসুল, ডেপুটী কলেক্টর 

আবদুল জব্বার 

আবদুল খালেক, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, যশোহর 
মীর মাআজ্জম হোসেন, জমিদার, শায়েস্তাবাদ 
খান সাহেব 


নওয়াব জান 

শামসুল উলাম। 

আহমদ, আরবী অধ্যাপক) প্রেসিডেন্পী কলেজ 
থাতাউর রহমান 

জলফিকার আলী 


বেলায়েত হোসেন, সহকারী মৌলবী, কলিকাতা মাদ্রাসা 
মির্জা আশরাফ আলী, আরবী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্দপী কলেজ 


মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর 


২৩৫ 


১৮৯৬ 
১৮৯৭ 
১৮৯৭ 
১৮৯৮ 
১৮৯৮ 
১৮৯৮ 
১৮৯৯ 
১৯০০ 
১৯০১ 
১৯০২ 
১৯০৩ 
১৯০৪ 
১৯১০৪ 
১৯০৪ 
১৯০৪ 
১১০9৪ 
১৯০৪ 
১৯০৪ 
১৯০৪ 
১৯০৪ 
১৯০৪ 


১৮৮৭ 


১৮৯১ 
১৮৯৩ 
১৮৯৬ 
১৮৯৮ 
১৮৯৮ 
১৯০৩) 


২৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ঘাঁর। 


সাদত হোসেন, শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা ১৯০৩ 

মোহাম্মদ ইয়াকব, সুুপারিটেণ্ডেন, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা ১৯০৩ 

আবুল খয়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক, সুপারিটেগ্ডেট, ঢাকা মাদ্রাসা ১৯০৩ 

কায়সার-ই-হিন্দ 

মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর ১৯০১ 

অঙার অব দি ক্রাউন অব ইন্ডিয়া? 

বেগম শামস-ই-জাহান ফেরদৌস মহল, মুশিদাবাদ ১৮৯৮ 

অর্ডার ভাব দি স্টার অন ইন্ডিয়। 

সৈয়দ আজিমুদ্িন হোসেন, খান বাহাদুর ১৮৬৮৯ 
(ও) 


কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র মুসলমান সদস্যবৃন্দ 
( ১৮৫৭-১৯০৫ )১ 


ফাল্তাহ আলা ৭ ডিষেম্বর ১৮৫৯ কলিকাতা 
আমীর 'আলী, খান বাহাদুর 
সিআইই. ৩ অআক্টোবন ১৮৬০ পা 


আবদুল লতিফ, খান বাহাদুর ৫ ডিসেম্বর ১৮৬০ টি 
আসগর আলা, খান বাহাদুর ৪ পেপ্টেম্বর ১৮৬ 


₹-/ 


* তালিকাটি নিয়োজ গ্রন্থ দূটির সাহায্যে সংকলিত £ 

ক. ০0790180190 ..117101918061 £1846৭. 10 1116 £১/0068087805 ০) //6 
(70617015618 01 1)677001. 1১0110105] 13991111017 (১0110108] উ151001)), 
1859-1908. 

ব. 77/10'3 1710 1১ 11116, 1911, ৮৪11 1৬, ৬, ৬111, 0%1০মাতে, 

১ কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি" (১৭১৮৪) একটি উচচমানের গবেষণামূলক সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান ছিল | দেশের লব্বপ্রতিষ্ঠ বৃদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত 
হতেন । তালিকাটি এসিয়াটিক সোগাইটির প্রসিডিংস থেকে নিণাঁত হয়েছে । কলিকাতা 
ও বাংলার অন]ান্য অঞ্চলে যাদের ঠিকানা দেওয়। আছে, কেবল তাঁদের নাম এখানে 
উল্লিখিত হয়েছে" বলাবাহুল্য, এদের অনেকে অবাঙালী ছিলেন । বনেদী সামস্তশ্রেণী 
ও নব্য শিক্ষিত ব্যজিগণ সোসাইটির সদপ্যভূক্ত হয়েছেন । 


পরিশিষ্ট 


সদরদ্দীন, মুন্পী 


'ওসাহিদুগ্লবি, মৌলবী। 
কবিরুদ্দীন আহমদ, শবাব 


, 


০ পটে 


জাহন কদর মহম্মদ ওযাহেদ 


প্রিন্স, কেসিআইই 


হাবিখব রহমান, মৌলবী 
আহসানউল্লাহ, নবাব, খান 


বাহাদুর 


আবদুল হাই, মৌলবী 
সৈয়দ আসগর আলী দিলাব 
জঙ্গ, নবাব, খান বাতাদুব 


সিএসআই 


দেলওয়ার ছোঁসেন আযামপ, 


মৌলকী 


মহম্মদ ফারুক শহ. প্রিমস 
গোলাম সাওযাঁব, ৩ 


মহন্মদ ইউসুফ, খ 


আলী কদব রর এ 
নবাব বাহাদুর, কেসিআই5 
ইসকান্দর আলী মির্জা, প্রিন্স 
শীতল উনৃমা, 


আহমদ, 


খান বাহাদুন 


5. 


সৈয়দ মহমদ জর্নুল আবেপীন 
ফিরোজ ভগ, নবাব, খান বাহাদূত্র৪ 


আবদুল ওয়ালি, মৌলপী 
এ.এফ.এম.আবদূর পহ 


ব্যারিস্টার 


আবদুল সালাম, মৌলবী 
শেখ মহম্মদ জিলানী, 


শামসুল উলম। 


মহল্মদ আবদূল কদর, 


-৭ 


অক্টোবর 
শা্টাবন 


এপ্রিল 


ভন 


এপ্রিল 


ডিসেম্বর 


এপ্রিন 


জলা৮ 
০৩ 


(েপেনপ্বর 


মার্চ 


৯ নে 


নাগস্ট 


১৮৬১ 
১৮৬৩) 
১৮৬৯ 


১৮৬৯ 


১৮৭১ 
১৮৭২ 
১৮৭৫ 
১৮৭৭ 
১৮৮০ 
১৮৮১ 
১৮৮২ 


১৮৮৭ 


১৮৮৪ 
১৮৮৪ 


১৮৮৮ 


১৮৮৮ 
১৮১৯৪ 


১৮৯৫ 
১৮০৫ 


৯৮১৫ 


২৩৭ 


পা 311 
কলিকাতা 


চি) 


গার্ডেনবিচ, কলি: 
কলিকাভা 


নাক! 
কলিকাতা মাদ্রাস। 


কলিকাত। 


বন্ধণবাড়িয!,কৃমিল্লা 
কলিকাতা 


?+ 


মুশিদাবাদ 
কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী 
কলেজ, কলিকাত। 


মুশিদাবাদ 
শৈলকৃপা। যাশোহৰ 


৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


খান বাহাদুর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ কলিকাতা 
আবদুল করিম বিএ, মৌলবী ৪ মার্চ ১৮৯৬ 
আবদুল আজিজ খান, বিএ. 


মৌলবী ৭ ফেব্রুম্মারী ১৮৯৯ ১) 
আবদুল আলিম 8 ফেব্রন্মারী ১৯০৩ ১) 


সপ পর এস স 


হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী ৭ ফেব্রগ্মাৰী ১৮৩৮ সালে মোলাইটির 
সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন, তিনিই প্রথম বাঙালী মুসলমান সদস্য! তিনি ১৮৭৪ সাল 
পর্যস্ত সৌসাইটির এসোসিয়েট সদনা হিসাবে জড়িত ছিলেন । এ বছর তার মৃত্যু হয়। 
টুচ্ড়াব সুলতান মহন বসিরদ্দীন ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ সালে সদপ) হন। প্রিন্ম 
আালালউদ্দীন ও আগা বেগ সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে যথাক্রমে ১৮৬৪ 3 ১৮৬৫ 
সালে মৃত্যুববণ করেন । 





পরিশি৪--২ 
(ক) 
'ুরিষ্ী-বিজগ্ব' (১৩০২) গ্রন্থের 'উিৎগর্গ-পত্র' 
অশেষগুণালঙ্কত, বর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদারহৃদয়, দানশীল, মুসলমান জমিদাব- 
কলরত্ব, জনাব সৈমদ নাওযাৰ আলী চৌধুবী সাহেব করকমলেদু 


ধামিকবর, 
অনিত্য আমোদৌপযাচিকা সংসারপতিৰ ঘোব 'আবর্তনের মধ্যে অবস্থিতি 
করিরা ভীবদীয় জীবন এবং সম্পদ ঘেপ অকাতরে পবিত্র ধর্মকার্যে উৎসর্গ 
করিতেছেন এবং সমাজহিভকর বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের 
শীর্ষস্থান অধিকাৰ করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভাতীঘ ইতিহাস ও ধর্সপম্তকাদি 
বঙ্গভাষার আন্বাদ করিয়া বঙ্গীঘ মুসলমানদিগকে ধর্ম ও জাতীয় একতাস্ত্রে 
আবদ্ধ করিতে সর্বন্ষথ সমর্পণ করিয়াছেন | 'এধিকন্চ এই সকল সদেচ্ছা ও 
সপ্রবৃত্তি অপ্রতিহতভাবে রাখিয়া ধর্মের আদেশানুব তী হইয়া পবিব্রভাবে জীবনযাত্রা 
নির্ধাহ কবাই ভবদীয় জীবনের মহ! উদ্দেশ সেই মহা উদ্দেশ্যে অনুপ্রীণিত 
হইবা মহোদয় আমার এক চিব বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য কার্ষে পরিণত করায় কৃতজ্ঞতার 
দীন-চিহ্ন স্বল্প “স্রবিমা-বিজম”" ভবদীম কধকমলে অপণ কবিলাম। ইতি 
সংগ্রহক | - 


(খ) 
'জাতীয় কোয়ার। (১৩১৯) গ্রশ্থের উিগহার পতর' 
থিনি জাতীয়ভাবে অনুপ্রানিত হইয়া! জাতীয় উন্নতিকল্পে জীবানোৎ্সগ 
করিয়াছেন, যীহার ঘিংস্বার্থ বত্ব 'ও চেষ্টা সমান্ডেৰ সমূহ উপকাব সাধিত হইয়াছে, 
সেই উদার-হৃদয়, সদগুণনিলয়, পরম ভক্তিভাজন পুণ্যপ্রাণ কর্মবীর অনারেবল 
নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বহাদুর সাহেবের স্পবিত্র 





১ পর্তিত ৫ রেয়াজউদ্দশীন আহমদ দমাশহাদী 'আসুরিয়া-বিজয়' প্রণয়ন করেন, মালিক “মিহিরে' 
(১৮৯২) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ৷ পরে সম্পাদক শেখ আবদর রহিম পত্রিক। থেকে 
গ্রহ করে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন । 
আবদূল কার্দির সম্পাদিত-_মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংল। উন্মুয়ন-বোর্ঠঃ 
ঢাকা, ১৯৭০, পঃ ৯৩। 


২৪০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


করকমলে ভক্তিপ্রীতিপর্ণ প্রাণে এই অকিঞ্চিংকর “জাতীর ফোঁয়ার।” সসন্মানে 
উপহার প্রাণ করিলাম | 
হক মঞ্জেল, শাস্তিপুর, নদীয়া মোজান্মেল হক 
১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ 
(গ) 
'ধর্নযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংক্ষীর' (১৮১৯০) গ্রন্থেন উৎসর্গপত্র 
শ্রীযুক্ত হাফেজ মহুমুদ আলি খাঁন চৌধূবী সাঁছেব মহোদঘ করকমলেষ 
মহাত্বন ! 
অলঙ্গ্যে কর্তব্য সাধনই প্রকৃত মহাজনের ভপনীয় মন্ত্র। আপনি সেই 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! মুসলমান ধর্মের জ্যোতি বিকাশ এবং মুসলমান সমাজে 
তৎসাঁধন-সুচিকা বঙ্গভাষ! প্রচার করিতেছেন। এহেন কাধকলাপের অবশ্যন্তাবী 
ফলস্বরূপ মুসলমান ধর্মাবলদ্বিদিগের উন্নতিমূলক উপকারই ভবিষ্য ভারতে 
আপনার যশঃ সৌরভ বিস্তার করিবে ; সুতরাং এতাদৃশ লোপশীল পুস্তকের 
একপ্রান্তে আপনাব মুল্যবান নামাঙ্কনের কিঞ্চিদিপি প্রয়োজন নাই । তগাপি ভক্তি 
এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই ক্ষুদ্র মুপলমান ধর্মযুদ্ধ-নীতি পুস্তকখানি আপনার বিমল 
বরকমলে অর্পণ করিলাম । নানা দৌষঘে মলিন থাকিলেও আপনাব উদার কনে 
ইহান পবম শোভা হইবে, ইহা দেখিব, আমাদের একমাত্র বাসনা, ইতি। 
অনুগত 
বেষাজদীন আহমদ 
ও 
আবদ্‌ব বহিম 
(ঘ) 
'জমিদার দর্পণের (১৮৭২) 'উপহারপত্র' 
পরম পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব, প্জ্যপদে। 
আর্য্য ! 
আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বলমণি বিখেঘ। আমাকে বাল্যকাল হইতে 
একাল পর্ষস্ত অন্তরের পহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, 
অজ্ঞাবহ কিক্করের ন্যায় জমিদার দর্পণ সম্মুখে ধাবণ করিতেছি । এবার 
কটাক্ষপাতি করিয়া যাত্বে রক্ষা করিবেন, এই আমাৰ প্রার্থনা । অনেক শক্র 
দপণখানি ভগ করিতে প্রস্তুত হইতেছে । 
'আজ্ীবহ 
মীর মোশাররফ হোসেন 
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(ও) 
'বিষাদ-সিদ্ধু'র (১৮৮৫) িৎসর্গপত্র' 

প্জনীয়া শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন সমীপে | 
মাত। 

যিও আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান নহি,কিস্ত সদরোপম আবদুল করিম ও 
আবদূল হালিম অপেক্ষা আমার প্রতি কোন অংশেই কোন দিন আপনার প্লেহ- 
মমৃতার কিছুমাত্র ন্যুনতা দেখি নাই। জন্তানের উপাজিত অর্থ অনেক মাতাই 
আশা করিয়া থাকেন। যর্দিও মা, আপনার সে আশা নাই, জীবনে কখনও হইবে 
কিনা সন্দেহ, তথাচি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়৷ যাহা করিয়াছি তাহা আজ আপনার 
হাস্তেই অর্পণ করিলাম । দুঃখী সন্তানের প্রদত্ত বলিয়। ঘৃণা করিবেন না, এই 
আমার প্রার্থনা | “বিষাদ-সিন্দু” আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে। 

চির আজ্ঞাবহ দাস 
মীর মোশাফবরফ হোসেন 1১ 


(ড) 
'মতিচুর” ২ খণ্ড, (১৩২৮) গ্রস্থের উিৎসর্গপত্র' 

আপাজান। 

আমি শৈশবে তোমারই শ্লেহের প্রসাদে বর্ণ পরিচব পড়িতে শিখি । অপর 
আত্বীয়গণ আমার উ্ু ও পারসী পড়ায় তত অঃপত্তি না করিলেও বাঙাল! পড়া 
ঘোর বিরোধী ছিলেন । একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গীল। পড়ীর অনুকূলে ছিলে । 
আমার বিবাহের পর তুমি আশঙ্কা করিয়াছিলে বে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে 
ভূলিয়া যাইব। চৌদ্ বত্মর ভাগলপুরে থাঁকিযা বঙ্গভাঘাব কখাবাতা। কহিবার 
একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা। কেবল তোমারই আশী- 
বাদে। অতঃপর কলিকাভার আসিষা ১১ বৎসর যাবত এই উর্দূ স্কুল পরিচালমা৷ 
করিতেছি, এখানেও পরিচারিকী, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দু 
ভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে নাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। 


সপ 











১. “বিষাদ-সিপ্ধ'র কেবল প্রথম সংস্করণে এই উৎসর্গপত্রাট আছে, পরবর্তী আর কোন সংস্কবণে 
এটি মুদ্রিত হয়নি | 
মোহান্রদদ আবদুল আউয়াল-_-শীর মশানরফের গদ্য নচনাঃ বাংল। একাডেমী, ঢাকা) 
১৯৭৫, পৃঃ ৬০-৬১ 
১৬/খ-২ 
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আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভীষা ভুলিয়। বাই নাই, তাহা বোধ 
হয় কেবল তোমারই আশীবাদের কল্যাণে । সেহ-ভক্তির নিদশন-স্বপ এই 
গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব । এই 
পুস্তকে তোমার বড় সাধের “ডেলিশিয়৷ হত্যা'ও দেওয়া হইরাছে। ১ 


(ছ) 
'বসম্তকুমারী নাটকের (১৮৭৩) ভিণহাবগত্র 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী আনদুল লতিফ খা বাহাদুব অদ্ধাস্পদেঘু। 
মহামহিম মিত্র। 


আপনি আমাদের সমাজের একটি বত্ব। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার 
অকপট স্বেহ। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আপনি বথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। 
ম্বেহ আর অনুরাগের বশন্দদ হইয়া! আমার কৃতজ্ঞতা নিদর্শন স্ববপ ইন্দ্পুর 
রাজকুমারী এই বসস্তকৃমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম । আপনার 
উদারচিত্ততা, মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতার বিশেষ যত্ব দেখিয়। 
আমি বহু যত্বু প্রসূত বসন্ত কৃস্ুম-কলিকা বসস্তকমাধীকে আপনার হাস্তে সমর্পণ 
করিলাম । সাহিত্য উদ্যানে বিচরণ কবিবার কল স্বরূপ এই আমার একটি 
নব-কৃস্সম। প্রত্যাশা করি, এই কমারীকে স্বেহ নশনে দর্শন করিয়। সবত্বে 
রক্ষা করিবেন। 
ভবপীয় সেহপাত্র চিরকৃতজ্ঞ 
সাল মশাবরফ হোসেন 


(জ) 
“কাসেমব্ধ কাব্যের (১৯০৫) 'উতসর্দপত্র 

সুনীতি মুক্ট-বিভূষিত স্বনাম খ্যাত মহা মৌলদী আব্দুল করিম বিএ চট্টগ্রাম 
বিভাগের স্কলসমূহের ইনস্পেক্টর মছেদিষের শ্রীচরণ কমলেমু- 

বঙ্গীয় শিক্ষক শ্রেণী, শিল্নপ্রণালীর 

উৎকর্ষ সাধন তরে সেই পারশ্রম 

করেছেন অবিরত অক্রাস্ত শরীরে 

তাহার প্রতিদান কি চে আছে মহাত্বন। 


১ রোকেয়া-রচলাবলী, বাংল। একাভেমী, ঢ!কাঃ গৃঃ ৭৬ 
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তবে এই শোকজ নবীবংশ বাবে, 
(প্রকাশ করেছি মাছে মন্তপ্ত হর্দামে) 
ভক্তি-উপহার দূপে শোভিত চরণে । 
দিবসে প্রদীপ বদি কোন মু জন 
দ্বালায় গগনস্থিত প্রদীপ্ত ভাঙ্কর 

তাব প্রতি নাহি হাসে । পূব উপহার 
গতত সজীব যথা শ্সেহ-দৃটি লোভে, 
সেইরূপ এ মলিন কাব্য-রত্ব-হাৰ 
শোৌভুক প্রদীপ হাষে ও কব পবশে। 


ন্নেহপ্রার্থী 
এ.এম.এম. হামিদ আলী 
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(ড) 
ঢাক। মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র 

প্রাতৃগণ ! আপনার। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা একবার 
নিবিষ্ট মনে চিন্ত। করিয়া দেখেন কি ?...বিদ্যাশিক্ষাই মন্ধ্জাতির উন্নতির 
একমাত্র উপায়। ...দুর্ভীগ্যবশতঃ বঙ্গের নিজীব মুসলমানবৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য 
পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব। 

বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসিগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও 
পরিবতিত হইতে পাবে, যাহাতে তাহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং 
সামাজিক বিশৃঙ্খল! অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাহারা বিদ্যাশিক্দায় ব্রতী 
হইরা জ্ঞীনলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, এই সকল গুরুতর কাধ্য সম্পাদনের 


জন্য “মুসলমান সুহ্দ সন্মিলনী' কাধ্যক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছেন | -...অন্যদিগের 
সভার কিয়দংশ জাতীম পুরুষ শিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে। ...সম্প্রতি 


স্থ'নীয় ভদ্দবলেোকরিগের সহানুভৃতিতে আশান্বিত এবং মফংস্বল সভ্যদিগের 
উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা এই গুরুতর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। 
...আজি মুসলমাঁনগএ আপনাদের দুরবস্থা পরম্পরার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট 
আসন লাভ করিবার অনুপযুক্ত, ইহা আপেক্ষা ক্ষোতের ও পরিতাপের বিষয় 
আর কি হইতে পারে? স্মরণ করিতেও বিজাতীয় মর্নবেদনায় নিপীড়িত ও 
নিরাশার তীঝ বিষে বিকলচিত্ত হইতে হয়। আর কতকাল আমরা এই 
অজ্ঞানতমসে সমাচ্ছন্ন থাকি ?...পাশ্চাত্ত শিক্ষাতিমানী যুবকদিগের স্বধর্সের 


4,716 16 ০9162 017078016) 16 42১, 1896. 


২৫৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


প্রতি যেঙ্গপ শ্রশান্। এবং অনাদণ তাহ। সারণ কনিলেও অভাবনীয় মঞপীড়ান 
নিপীড়িত হইতে হয়। ...শিঙ্িত মসলমান যুবকের মন্যে অনেকেই বস 
খীষ্টেব প্রপিতামহের জীবনচরিত্র বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের ঘোল শত গোপিনীর 
নামকদণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে মোহান্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মুলমন্ত্রগুলি 
(কলেম। প্রভৃতি ) জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাহার চক্ষ স্থির! এই শোচনীধ 
অভাবের কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যার যে, বর্তমান একদেশদশী শিক্ষা- 
প্রাণালীর জক্ঞহীনতাই ইহার প্রধান কারণ । ...আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
স্কুলসমুহে ধর্মশিন্ণার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই । তাই মুসলমান অভিভাবকগণ 
বালকদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষীর অভাবেই 
আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে 
ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ...এই সকল শোচনীয় অভাব দূবীকরণার্থে 
মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী আমাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার কোন 
প্রকার উপায় অনুষ্ঠিত করিবার নিমিন্ত বিধিমত যত্ব ও চেষ্টা করিবেন! ..,প্রত্যেক 
জেলাতেই মুসলমান সুহৃদ সন্মিলনী'র শাখা সমিতি কিংবা সহযোগী সমিতি 
স্থাপন একান্ত বাঞ্চনীয় । ভরসা করি প্রত্যেক জিলাবাসী শিক্ষিত এবং স্বজাতিবতমল 
মুসলমান এবিষয়ে বত্ববান ও অগ্রসর হইবেন ।- 
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ঝ 
আন্তুমনে ০ ইসলাম 
(“মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত একটি পত্র) 

প্রায় তিন বছর হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাঁতাবউদ্দীন 
সাহেবের প্রযত্তে 'শুভকরী' নামে একটা সমিতির স্যষ্টি হয়। সেই সমিতির একাস্তিক 
যত্ব ও প্রচেষ্টায় অত্র মনোহরপুরস্থ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলটিকে 'প্রভাকর' নাম দিঁয়। 
মধ্য ইংরাজী স্কলে পরিণত করিয়া তৎসঙ্গে মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যস্ত 
আরবী ও পারসী ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাব এবং অতি সত্বরই তাহা কাধ্যে পরিণত 
করা হর। তৎপর ইহার বিগত ১৩০৭ সালের ৯ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে 
সত্যগণ একমত হইয়া উক্ত স্কুলাটিকে স্বর্গীয় মৌলানা কারামত আলি মরহুম 
মাগফর সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়া। মাদ্রাসা কারামাতিয়া' নামে অভিহিত করেন। 
পরে বিগত ১৩০৮ সালের কাতিক মাসে ইহার বাঘিক অধিবেশন হর 1 আমাদের 
তক্তিভাজন যশোহবেব মৌসলেম কল-গৌরবরবি, স্বজাতি ও স্বধর্মহিতৈষী প্রবীণ 
উকিল শ্রীযুক্ত খোন্দকার তোফেলদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তার 
গৌবব্‌ বঙ্ধন করেন। আর বশোছর খড়কি নিবাসী আলেম কলরত্ব পীর দস্তগীবৰ 
জনাব মৌলবী আবদুল কনিম সাছেব, জনাব মুনশী কাসেম আলি সাহেব এবং 
অন্যান্য বছতর গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান এই অধিকুবধনে যোগদান করেন। এই 
অধিবেশনে মাদ্রাসাগৃহ নতুন করিম! বিরাট আকারে প্রস্তুত, তাহার জন্য উপযুক্ত 
স্থান এবং স্কুলের উন্নতির জন্য সুবন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়। তৎপরে 
মাদ্রাসার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাঁছেব শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় 
মুসলমান সমাজের অবনতি, শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 


নন. 776 7109127% ০//707016, 11 800815, 1896 


পরিশিষ্ী . | ২৫৪ 


মাদ্রাসা ও সমিতির উদ্যোগী মেম্বর মুন্শী জাহা বখশ ১1। বিঘা! জমি দান করেন, 
নসিরদ্দিন ২৫ টাকা দান করেন। রা 

বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪শে শ্রাবণ শনিবার তারিখে ইহার আর এক 
অধিবেশন হয়। তাহাতে আমার পরম তক্তিভাজন মৌসলেম কুলশিরোরত্ব, 
যশোহরের ডিস্ট্রিক ও সেষন জজ জনাব সৈয়দ নুকল হোদা সাহেবের যশৌহরে, 
অবস্থানের স্মুরণচিহ্ন জন্য উক্ত 'প্রতীকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'নুরুল 
ইসলাম' রাখা হয়।...১৪ই অক্টোবর অধিবেশন হয়| এই অধিবেশনে ইহা. 
স্থিরবীকৃত হয় যে, যশোহরে গভর্ণমেপ্ট সার্কুলার অনুসারে ৫জন স্কুল সব-ইনস্পে- 
ঈরের মধ্যেও ৩ জন মুসলমান আর ২ জন মাত্র হিন্দু থাকিবার কথা। কিন্ত 
এ পর্যস্ত মাত্র ১ জন মুসলমান সব-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে 
ইহার আর একটা পদ খালি হয়। কিন্ত স্থানীয় ডিস্ট্রিক বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটী 
ইদ্সপেইরের ষড়যন্ত্রে ব পদে ডিস্ট্ক্ট বোর্ডের জনৈক এবন্টান্প ফেল কেরানী 
নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের এই কর্মের প্রতিবাদ এবং তাহীর প্রতিকার 
জন্য মদাশয় কমিশনারের দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াই এ সমস্ত 
বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্গী। বিতাগের কমিশনর বাহাদুর ও ডিরেক্টর 
বাহাদুরের নিকট পৃথক পৃথক দরখাস্ত পাঠান যাউক। এবং উহা শীঘই পাঠান 
হইয়াছে ।...পরস্পর শুনা যাইতেছে যে, সর্1শর কমিশনন বাহাদুর উহার জন্য 
ডিস্টরিক বোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন । 

যশোহবরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কলের শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্য।য় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহার এই জাতীয় 
সহানুভূতিতে আমরা বাস্তবিক মোহিত (হইরাছি) ও কৃতজ্ঞাপাঁশে বদ্ধ রহিয়াছি। ১ 


(9) 
কলিকাতা মুসসমান শিক্ষ। সভা 
(“মিহির ও জুধাকরে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন) 

আজকাল আমাদের স্কুল কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় স্কুল '3 
কলেজের ছাত্রগণ অনুদিন কিরূপ ধর্ন ও নীতিবিহ্বীন হইয়া! পড়িতেছে, তাহ। 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, কিন্তু ধর্শহীন শিক্ষায় 
সে উদ্দেশ্য গঠিত হইতেছে না | পিতামাতা বনু অর্থ ব্যয় করিয়! স্ব স্ব পুত্রদিগকে 
শিক্ষা! প্রদান করিয়! থাকেন, শেষে তাহার! দেখিতে পান যে, পুত্রগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত 
১. হিহির ও জুধাকর, অথ্থহার়ণ, ১৩০৯ 

১৭/খ-* 


২৫৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


হইয়৷ একটি কিম্তুতকিমাকার জীবরূপে সংসারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন 
তাহাদের দূঃখের আর সীম। থাকে না । এইরূপ ধর্মহীন শিক্ষাসোত বাহাতে বন্ধ হয়, 
আজকাল তত্প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইগাছে। খুষ্টাশী স্কুন কলেজে খৃস্টান 
বালকদের শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা! দেও! হর, তাহাতে তাহাদের শিক্ষার 
উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে পূর্ণ হর। কিন্ত ভারতবাসীর শিক্ষার অঙ্গ হওয়ার কোন 
উপায় আজিও নির্ধারিত হয় নাই! যদি হিন্দু ও মুসলমান ছাব্রগণকে শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্ব স্ব ধর্মশান্ত্র শিক্ষা দিবাব ব্যবস্থা কর! হয়, তাহা হইলে 
উহাদিগকে যে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়! হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।... 

মি. আবদুর রহিম সাহেব কনিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
নিযুক্ত হইবার পর হইতে মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটী সভ৷ 
স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকজন উচ শিক্ষিত মহোদিয় উক্ত সভার সভ্যপদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, মসলমান ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে 
উন্নতি করিতে পারে তাহার উপার অবলম্বন কর৷ |...হিন্দস্বাণী মুলমানদিগের 
মধ্যে সভাটী দিন দিন লব্বপ্রসর হইগা পড়িতেছে। আবদুর রহিম সাহেব 
বঙ্গাল। দেশের মুসলমান, তিনি এখন উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত হইয়। ও উচ্চ পদে 
ঘমাসীন হইয়। তীহার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণকে ভূলির। কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার 
উন্নতিকল্পে যত্ববান হইয়াছেন |! আর আমাদের বঙ্গীয় গভণমেণ্টের নিকট উহার 
উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন। 

সেদিন মি. আবদুর রহিম সাহেবের গৃহে উক্ত সভার একটি অধিবেশন হইয়! 
গিখাছে। মি আমীর আলি সি.আই.ই. সাহেব উত্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিগ।ছিলেন।.. প্রিন্সিপাল মি. রস সাহেবও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 

সেদিন সভায় স্থিরীকৃত হর যে, কলিকাতার কড়ের। অঞ্চলে একটি আদর্শ 
মক্তব স্থাপন করা হইবে । মক্তবে মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য এই সভ। হইতে 
দেওয়া হইবে ।... 

এখন কি নিয়মে মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাৰ বিঘয় আলোচিত হইতে 
লাগিল। মাননীয় মি. আমীর আলি ধর্মহীন শিক্ষার ঘোর বিদ্বেষী, যাহাতে 
মক্তবে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে পাথিব অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় তাহার অনুকূলে 
স্রদ্দর যুক্তিপূর্ণ বস্তুতা করিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে জঙ্জ বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত 
হইল। ততপরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা 
দেওয়া হইবে । কেনন। বাঙ্গাল! ভাষায় শিক্ষা দিলে মুলমীনদের জাতীয়তা 
অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গাল! ভীঘা! মুলমান্দিগকে হনবীর্য করিয়া ফেলে। 


পরিশিষ্ট ২৫৯ 


রস সাহেবের প্রস্তাব সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে উক্ত আদশ মক্তবে 
নাসে মাসে ধর্মনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়৷ হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইল। 
প্রথম মাসে রস সাহেব ইসলাম নীতি সম্বন্ধে বস্তুত করিবেন। তৎপর মাসে 
খান বাহাদুর মৌলবী দেলওয়ার হোসেন আহমদ বি.এ., তৎপর মাঁসে মৌলবী 
শামস-উল-ছোদ। এম.এ., বি.এল. সাহেব বক্তৃতা করিবেন 1...এখন জিজ্ঞাস্য 
এই যে, রস সাহেব যে বাঙ্গাল৷ তাঁষার অপকারিতার বিষয় সর্বসমক্ষে ঘোষণা 
করিলেন, আর উপস্থিত সত্যগণ কা্টপুত্তলিকাবৎ বসিয়া বহিলেন, পরে তীহার 
মতে মত দিয়া একজন ইংরাঁজের মনস্তুষ্টি করিলেন, ইহা! কি তাহার! স্বত-প্রশনত্ব 
হইয়া করিয়াছেন, ন! স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছেন ? 

বঙ্গীয় মুসলমানগণ যদি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা না করে, তাহা হইলে অন্যভাবে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা কি আমাদের কথিত সমাজপতিগণ বিচার করিয়া 
দেখেন নাই? কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পীরক্ষোস্তীণ মৌলভীগণ বাঙ্গালা 
শিক্ষার অতাঁবে দারিদ্র্যের কঠোর শিশ্েষণে কিবপ নিশেষিত হইতেছে, তাহা 
কি তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না? ...গভপমেণ্টের চাকুরী করিতে 
হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে, চাধবাদ করিতে হইলে বাঙ্গালার মুসলমান- 
দিগকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হইবে । . পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই 
যে, কলিকাতাস্থ কথিত সমাজ নেতাগণ বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষ হইতে যে সকল 
কাষ্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাহাদের স্বার্থ বিজড়িত, তাহাতে বঙ্গীয় 
মুসলমান্গণের উপকারের আশা কিছুমাত্র নাই 1১ 
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পরিশিঃ-৪ 
(ক) 
'বিষাদ-সিচ্ধুর” সমালোচনা 

এগ্রস্কর্ত। বিওছ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন 
'আজীজন নাহার" স্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য নিবাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে 
বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তীহার লেখনীর নতুন পরিচয় প্রদান বাহুল্য । প্রসিদ্ধ 
মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদ-সিদ্কুর গর্ভ পূর্ণ করিয়া বিষাদসিদ্ধু নামের সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছে । ইহার এক একটি স্বান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠ- 
কালে চোখের জল রাখা যায় না 1...মুসলমানদিগের গ্রপ্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় 

অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে)” 
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১১ জ্যেষ্ঠ ১২৯২ 
“প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও (উদ্ধারপর্ব) উপন্যাসের মত লিখিত। সুতরাং 
বড়ই সুখপাঠ্য ৷ তবে প্রথন খণ্ডের ভাষা দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।" 
ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫ 
“এই গ্রশ্থবানি (মহরমপব) পাঠ করিলে কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও 
বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে। ঢাক প্রকাশ, ৪ আশিন ১২৯৩ 
“ইহা (বিষাদ-সিক্ক) একখানি উপন্যাস ইতিহাস । ইহার বাঙালা যেমন 
পরিক্ষার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি 
ন্ন্দর রূপে চিহ্ছিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি 
বাঙ্গাল! রচনা 'আর দেখিয়াছি বলিয়৷ মনে হয় না।? ভারতী, ফালগুন ১২৯৩ 


(খ) 
ভশ্রঃমাল। (১৮৯৪) কাব্যের সমালোচনা 
অশ্নমালা৷ (১৮৯৪)--কবি কায়কোবাদের অশ্র্জল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিলগুতেই 
শোকাচ্ছাস দেদীপ্যমান1...কবি কায়কোবাদ কীর্দিতে জানেন, স্মৃতির সঙ্গে 
মিলিয়। মিশিয়। বিচ্ছেদ গীত গাহিতে জানেন, তাই তাহার কান্নায় বিরহীর 
বিরহ বেদনা ঘুচে, প্রাণের জালা উপশমিত হয়। কবি মুসলষান হইয়াও 
“বিরোহিনী ধারা'র দূঃখে মিয়মান হইয়াও নির্বাপণের মনে বিষোহিত, যুসলমাঁম 
হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমবেদী। কবি কায়কোবাদ ভাষা গাধিতে জানেন, 


২৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমাণের চিস্তা-চেতনার ধার! 


কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আকিতে জানেন, তাঁহার কবিতা কষ্টকল্পনার 
জিনিষ নহে, তোতাপাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ--সহজ স্বাভাবিক, 
প্রাণস্পর্শা। আমাদের বিশ্বীস, রীতিমত উপাসনা করিতে পারিলে কৰি কোবাদ 


নিশ্চয়ই কাব্যজগতে কোবিদ পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইবেন । 
ঢাকা গেজেট, ১৮ চেত্র ১৩০২ 


আমরা এ কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিযা আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান 
হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালার এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন 
কেহ আছেন, আমাদের জান! ছিল না । ক্ুকবি মুসলমান বাঙ্গালা দেশে বিরল। 
কায়কোবাদ সাহেব সুকবি, স্থুরসিক এবং ভাবুক। ...কালে তিনি যশস্বী হইবেন, 
আমাদের এমন ভরসা আছে। বঙ্গবাসী, ২১ ভাদ্র ১৩০৩ 
আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়। যাঁব পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি 
কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত । 
তাহার ভাঘা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও মর্সম্পশী, ভাব পবিভ্র, মনোহর । ...সমালোচ্য 
কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনানৈপুণ্য, কবিত্ব, মীধৃধ্য ও ভাবসৌন্দ 
স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মন্দকতাপৃণ ও করুণ, তাহা 


ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব কবাই সহজ | ...তাহার হৃদয় আছে, সে 
হৃদয় প্রকাশের ক্গমতাও আছে। নবনূর, শ্বাবণ ১৩১১ 
(গ) 


'ভূষ্। কাব্যের উপহা'রপত্র 

অশেষ গুণালঙ্কৃত, সমাজগতগ্রাণ, উদাব-হৃদয় মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ফয়েজউদ্লীন 
আহমদ “প্রচারক” সম্পাদক মহোদর করকমলে- মহাত্বন | 

যে মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনি পতিত নামাজকে জড়তাশুন্য করিবার 
নিমিত্ত, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেও কগ্ঠিত হইতেছেন না, আমি তীহারই একজন 
উক্ত উপাসক। বিশেষতঃ সেই দুই দিনের আকস্বিক আনন্দ মিলনে আপনার 
হৃদয়স্থিত যে স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার তেজপুঞ্জ এই' অল্পকালের 
মধ্যে আমার হৃদয়ে দিব্য-জ্ঞীনের মহা-মিলনাণা জাগাইয়। দিয়াছে। তাই 
আপনাকেই ইহা উৎসর্গ করিবার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়াছি, অপিচ আপনি 


আমার কবিতীগুচ্ছ পাঠ করিতে ভালবাসেন সুতরাং আপনি কি আমার এই 
মানস কানন-জাত কোমল বন-ফুলগুলি পায়ে গেলিবেন ? 
একান্ত অনুগত 
সেখ ফজলল করিম । 


পরিশিষ্ট ২৬৩ 


(ঘ) 
“বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১) গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত 
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'২৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা খারা 
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পরিশিঃ-৫ 
(ক) 
'ইসলাম প্রচারকে'র প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ-_সৃচিনা? 

পরম দয়াময় খোদাওন্দ করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা 
ইসলাম প্রচারক" প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম । ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম 
প্রচারকের ন্যায় কার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ব-চেষ্টায় ক্রুটি হইবে না। 
বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিতে ধর্মের বিমল জ্যোতি; বঙ্গদেশীয় 
মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমীজে ধর্মপ্রচারক 
ও ধর্মগ্রস্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। 'ধর্মগ্রন্থের অভাব' বলিতে বাঙ্গালা 
ভাষায় ধর্নগ্রস্থের প্রভাবই বলিতে হইবে, নচেৎ আরবী, পারসী, উর্দদ ভাষায় 
আমাদের ধর্মগ্রন্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,...থাকিলে কি হইবে, 
বঙ্গভাষাপ্রাবিত বাঙ্গালা দেশে কয়জন লোক এ সকল মহাগ্রস্থের মর্স বুঝিতে 
সক্ষম । একেত কালের বিপরীত ম্মোত এদেশ হইতে আরবী, পারসী, উর্দু ভাষার 
চর্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পক্ষীস্তরে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার 
অনুশীলন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে, এরূপ অবস্থায় মুসলিমদিগকেও সময়ের 
স্োতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ কার্ধ করা উচিত। প্রচার ভিন্ন ধর্মের উন্নতি হইভে 
পারে না, একথা বৃদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার |... 

বঙগদেশে ধর্মপ্রচারফ মৌলবীর সংখ্যা মন্ন নহে, কিন্ত তাহার। বিধর্মীর 
নিকট ধর্স-প্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তীহার। নিজের পেটের 
চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত ঘে সমাজের কল্যাণ চিন্তা তাহাদের মনে আদৌ স্থান 
পায় না। ...আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া 
তাহাদের “ওয়াজ নছিহত' উর্দু ভাষায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে । গ্রাম্য নিরক্ষর 
মুসলমানগণ উদ ভাষা! কিরূপ বুঝিতে পারে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না, 
,,.আুতরাং যৌলবী সাহেবদিগণের সেই একঘেয়ে ওয়াজ নছিহত অতি অল্পমাত্র 
কামকরী হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন 
হীর্টি্য়ান বা একজন খ্থাদ্দণ আসিয়া একটি যক্তিমুলক তর্ক উত্থাপন করিলে 
মৌলবী সাহেবের চক্ষস্থির |... 

আমাদের ভবিষ্যৎ আঁশ! ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ | ছাত্রগণ শিক্ষা 
বিশ্রাটে পতিত হইয়া জাতীয় ধর্মে সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ফাঁকা 


২৬৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ইংরাজী ও ছঁকা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহারা স্বধর্মের উন্নত জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হইতেছে। ...নিজের ধর্মতত্ত্ব মোটেই তাহার৷ জানে না] 
,..হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম অনেকের কণ্ঠস্থ । মহাভারত ও বামায়ণের 
কাহিনী অনেকে অনর্গল বলিয়৷ যাইতে পারে, কিন্ত হজরতের বংশাবলী চবিত্র 
প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হা করিয়া খাকে। ...যে জাতি এইরূপ 
দর্দশাগ্রস্ত, এইরূপ আত্বতন্তে অনভিজ্ঞ, এইনূপ বিজাতীয় ইতিহাসে পরিপক্ক 
তাহাদের দ্বার ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট না হইয়৷ যাইবে কোথায় ? 

এইরূপে আমাদের ধর্মের পথে কি অন্তরায় আছে, আর কিরূপে সেই সকল 
অন্তরায় দূরীভূত করিয়া ধর্ম প্রচারের পথ স্ুপ্রশস্ত করা যায়, একবার তাহারই 
আলোচনা কর! যাউক। ...আমাদের বর্মের শত্রু আজকাল প্রধানতঃ খীষ্টিয়ান- 
গণ। ইহারা প্রচারে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়। স্ত্রী-পুক্ুষে নানা ভেক 
ধারণ করিষা গাঁনা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যবসায় অটল, 
ইহার ধর্শ প্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থ-বৃষ্টি কিয়া থাকে । আবার দুতিক্ষাি 
উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আজ্ঞা কৰিয়। গরীব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বার! 
বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া-যশোব জেলার বছ সংখ্যক নিরক্ষর গরীৰ 
মুসলমান খ্ীষ্টিয়ান হইয়া গিযাছে। নদীয়া-কৃষ্ণনণরের পার্শুবর্তী কয়েকখানি 
থামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ইমাইদীন' কবুল করিয়াছে ।...আমরা "ইসলাম 
প্রচার'কে খ্ীষ্টীয় ধর্মের অসারতা বিশেষরপে প্রদশ্ন করিব । 

দ্বিতীয়- ব্বান্গধর্ম । এই ধর্ম দিন দিন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা 
বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ...স্বীয় ধনে অনভিজ্ঞ কোচ-বিহারবাসী 
কয়েকটি অজ্ঞ যুব। ইসলাম ধর্ষেব আশ্রর ছায়া পরিত্যাগ পুবক ব্রা্মধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছে । অতএব ইসলাম ধমের সৌন্দর্য্য ও ব্াদ্ষণধর্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে 
মধ্যে “ইসলাম প্রচারকে দেখান হইবে। 

তৃতীয়--বজভাষাভিজ্ঞ মুসলমান বালক ও যুবক এবং আপামর সব সাধারণের 
মূনলমানী ধর্মে-কর্মে জনভিজ্ঞতা, ইহাও কম মারাপ্তক নহে । বাঙ্গালা ভীঘায় 
আবশ্যকীয় মসলা-মসায়েল শিক্ষার সুবিধা অতি অল্পই আছে, এজন্য আমরা 
ইসলাম প্রচারকে' নিয়মিতভাবে মসলা-মসায়েল বাহির করিব। 

চতুখ-মুসলমানদিগের সামাজিক নিয়মাদিও যে ধর্নের প্রধান অঙ্গ, তাহ! কাহাবও 
অবিদিত নাই । আমাদের সমাজ বন্ধন শিথিল হওয়াতে ধর্মের বন্ধনীও শিথিল 
হইয়া পড়িতেছে , সুতরাং সামাজিক রীতি পদ্ধতিরও সংখ্যাধিক পরিমাণে 


পরিশিষ্ট ২৬৭ 


আলোচনা করা৷ অসাময়িক হইবে না ।...সামাজিকতা রক্ষা সন্বপ্ধে উদাসীন কখনও 
যুক্তিগত নহে । 

পঞ্চম--জাতীয় ইতিহান | মুসলমান জাতিই প্রকৃত ইতিহাসের স্ষ্টিকতা | 
ইতিহাস জাতীয় জীবন রক্ষায় প্রধান অবলম্বন । আমারা বঙ্গীয় মুসলমান-_- 
ইতিহাসের মর্ধীদা ভুলিয়াই এরূপ দুরবস্থা পতিত হইয়াছি। বাজালা তাঁষায় 
মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস কিছুই নাই। মুমলমীনদিগের অতীতকালের 
গৌরবান্িত ইতিহাস বর্তমান সময়ের নিজীব মুগলমানদিগের স্মরণপখে উপস্থিত 
করিলে তাহাদের ধর্মভাবও সজীব হইয়৷ উঠিত ; জুতরাং আমরা মুসলমানদিগের 
গৌরবান্বিত ইতিহাস ধাঁরাবাহিকরূপে লিখিতে থাকিব । 

যষ্ঠ--ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন 
করিতে অগ্রসর হইয়াছে । এই আঅস্প্রদায় ইসলাম ধরনের তীঘণতম শক্র। 
হিন্দু, ব্রান্দ, খীষ্টিয়ান বা নান্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না হইতেছে, মুসলমান 
নামধারী এই সকল ভণ্ড পাঠকের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে ।,,, 
চব্বিশ পবগণা, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলার এই' শ্রেণী নর-প্রেতের সংখ্যানু- 
কপ্পে 8৫ লক্ষ হইবে 1...কতকগুলি এরন্দ্রজালিক কাধ ও ভেম্কীভাজী দেখিয়। 
বণ্ঞানশুন্য সরল বিশ্বাসী কৃঘক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ 
করে। এই জঞ্জালগুলি সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা শীঘই বঙ্গদেশ উৎসন্ 
দিবে। ...অতএব ইহাদের দলবলের বিবরণও আমরা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিব | 

সপ্তম-“কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ, এইটি সবাপেক্ষা গুরুতর কাধ |... 
যে মহাগ্রন্থ খোদাতালার পবিত্র বাক্যে পরিপুণ, যাহা সুসলমানদিগের পাখিব 
জীবনের আইন-কানুন ও পারলৌকিক জীবনের নিত্য সহচর, সেই মহা গ্রঙ্থের 
বাক্যাবলী ও উন্নত উপদেশাবলী মুসল্মান মাত্রেই নানা একাস্ত আবশ্যক । 
কোবানের অনুপম মহাত্ব্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্য অবগত না থাকাতেই আমাদের 
অনেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপরীত পথে বিচরণ করিতেছে । ...,ইসসলাম 
প্রচারকে মহাঁকোরানের সরল বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা মাসে মাসে নিয়মিত 
রূপে বাহির হইবে । 

অষ্টম--মুসলমান সাধু অর্থাৎ ফকির দরবেশদিগের তদ্বকখা ও উপদেশাবলীও 
মধ্যে মধ্যে ইসলাম প্রচারকে স্থান পাইবে । প্রধান প্রধান তাপসদিগের জীবন 
চরিতও সময় সময় প্রকাশ করা যাইবে 1... 

নবম--ধর্স বিষয় সভা সমিতির বিবরণ গত দুই বৎসরের মধ্যে বজগদেশে 
অনেকগুলি ধর্ম বিষয়ক সভা। সমিতির স্থ্টি হইয়াছে । ইহা যে আমাদের ভাবী 


২৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মঙ্গলের নিদর্শন, তাহাতে অনুমাত্রও সঙ্দেহ নাই | ক্সুতরীং আমরা এই সকল 
শভা সমিতির কার্ধকলাপ সন্বপ্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিব। 

আমরা অতীত ব্যয়ভার মস্তকে লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম । 
মুসলমান ত্রাতৃর্দিগকে যথোচিতভাবে অভিবাদন করিয়া আমরা এই কঠোর 
সাধনায় প্রবৃত হইলাম ।* 


(খ) 
'মিহিরে'র প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ-_'আভাস' 

আজকাল কোন কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই লোকেরা সভা শমিতি করিয়া 
বড় বড় বক্তৃতা করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন, পরে কার্ষে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন | আর যাঁহাদের সেই উপায় নাই তাহারাও বড় বড় হ্যাণ্ডবিল, 
নোটিশ, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেশময় বিস্তার করেন, তদ্দারা তাহাদের উদ্দেশ্য 
সাধারণ্যে স্প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা এই উভয়বিধি উপায়েরই কোন 
সারবত্ত। দেখিতে পাই না। এবং অনেক সময় ইহা বক্তৃতা ন! কাগজ-কলমেই 
বদ্ধ থাকে, কার্ষ স্বতন্ত্র পথে যায়। সুতরাং কার্ধ ও কন্পিত উদ্দেশ্যের মধ্যে 
ভিন্নতা আসিয়া পড়ে ।--মিহিরের উদ্দেশ্য সমাজের নিকট মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা 
করিতে প্রবৃত্তি না খাকিলেও আমরা ইহার মূল ও স্থুল কয়টির কিঞ্চিৎ বিবরণ 
প্রকাশ করা মঙ্গত বিবেচনা করি। 

মাসিক পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য সচরাচর সাহিত্যচর্চা। কিন্ত বঙজগদশন, 
আধ্যদণন, বান্ধব, তাঁরতী প্রভৃতির পরেও যে এ দেশে আবার সাহিত্যচগির আবশ্যক 
আছে, এমন কখা যিনি মনে করেন তীহাব বুদ্ধির বিশুদ্ধতা গন্ধে লোকের মনে 
স্বতঃই নান! প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালাকে একটা ভাঁষ৷ বালিতে যাও, 
তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ও পাড়ার কয়েক জন নবাব বাহাদুর, 
খা বাহাদূ্দ, ডাক্তার, কবিরাজ ও অনেক বড় বড় ॥,স,2 এরা পধস্ত ইহাকে 
এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই । সুতরাং যাহার আবার সাহিত্য এবং 
তাহার আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ বাতুলতা ।--তবে যর্দি আলালী ভাষায়, বন্কিম তাবে 
ছোটখাট শব্দে এক কথা দশবার বলিয়া নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস, রসোন্যাস 
বা আরও কোন ন্যাস প্রস্তত করা যায়, তবে তাহা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
শ্রেণীর পাঠা হইলেও হইতে পারে। নতুবা বিশুদ্ধ ইংরেজী পড়িলেও 
যে ভাষায় পারদশী হওয়া যায় না, বাঁচম্পত্য বিদ্যাসাগরীয়, বিদ্যাতুষণীয় অশুন্ত 


১ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮ 
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পূর্ব কটমট শব্দগুলি যে ভাষায় আধিপত্য করে, সেই অভিশাপ, ভাঁঘায় সাহিত্যন্চর্চা 
করিতে যাওয়া কেবল জন্ম ধৃত নিক্ষেপ করা মাত্র। তবে ভারত গৌরব, আধা- 
কীতি ও যবনদসন যত লেখা যাইতে পারে, দেশের ততই মঙ্গল, বরং ইহাতে দিন 
দিন ভাষার কান্তিপুষ্ট স্ফুতিমান দৃষ্ট হইতেছে । আমরা এইরূপ উম্মত সাহিত্য 
লিখিতে এখনও অভ্যস্ত হই নাই।...তবে আমাদের লেখাকে বদি পাঠকবর্গ অনু" 
গ্রহপূর্বক সরল সাহিত্য বলিয। বিবেচনা করেন, তবে আর আমাদের যাঁহিত্য 
চর্চার স্পর্ধা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 

সাহিত্যের পন ইহাতে আমাদেব মাসে মাসে বিজ্ঞানের চি করার অভিলা 
ছিল। অভিলাষে কি হয়? এদেশীয় বিলাতি ভাষার বড় বড় পণ্তিতেরা সকলেই 
এক বাক্যে বলিতেছেন যে, এ ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ পাওয়া যায় না, এ ভাঁঘ। 
বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বাস্তবিকই এই' বাংলা ভাষাট। যেমনি বিতিকাচ্ছ, 
তেমনই দৃষ্ট, এ বরাবর হইতেই অবগত আছে বে, আমাদের মৌলিক নিশ্নাণ ক্ষমতা 
একেবারেই নাই, তাহা সন্তেও সাহিত্য, অলঙ্কার বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জেযাতিঘ 
প্রভৃতি বিষয়ে আবশ্যক শব্দে সুসমৃদ্ধ হইয়। জন গ্রহণ করিতে এ কিছুতেই 
স্বীকৃত হয় নাই! তবে যাহারা নিতান্ত ঠেকিয়৷ পড়েন, তাহারা বাঙ্গাল৷ ক্রিয়াপদের 
সহিত ইংরেজী শব্দের কর্তা, কর্ন দির! এক প্রকার কাজ চালাইয়। লইতেছেন, 
কিন্ত আমাদের সে ক্ষমতাঁও নাই। তবু আমরা দেশী ভাষার যতদৃর পর্যস্ত পারি 
তাপ, তাড়িত, উষ্ণতা, আলোক, গতি, বল, বুসায়ন, আকর্ষণ প্রভৃতি এবং তৎসহ 
অন্যান্য বিগ্ঞন সম্মত বিষয় সবদ। প্রকাশে যত্ববান থাকিব । তবে আমাদের গবে- 
ঘণাপরায়ণ পাঠকবর্গ ব্রাঙ্গণের অন্ন যবনে স্পর্শ করিল, তাহাতে কি রাসায়নিক 
পরিবর্তন হয়, বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যুবক-যুবতীর শরীরের বৈজ্ঞানিক গঠন, 
নবমী তিথিতে অনাক্র গোমাংস প্রাপ্তি, সুতিকা গৃহস্থ কন্যার পরিণয় সংস্কারে, 
কি প্রকারে অক্ষয় স্বর্গঈফল লাভ হয়, সে সকল জাতি গভীর বৈজ্ঞানিক তন্থু, 
প্রত্যাশ৷ করিবেন না। 

পুরাবৃত্ত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ মনোযোগ করিব, কারণ, ইহাতে 
ফোন প্রতিবন্ধক নাই, বরং প্রত্যেক শ্রেণীর সন্বন্ধেই ইহার উপযোগিতা আছে। 

রাজনীতি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিব। কারণ এ সন্ধান্থো 
আমাদের অপূর্ণতা লক্ষিত হইয়! থাকে । বিশেষ যে দেশে বসিয়া আমর! 
রাজনীতির 'ঘালোচনা করিব, সে দেশের নীতিজ্ঞান অনেকদিন অঙ্লীর্ণতা '3 
দুর্বলতা ভোগ করিয়া অবশেষে মারা গিয়াছেন। দ্বামমৌহন, বীয়, বিদ্যাসাগর 


২৭০ উনিশ তকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধারা 


প্রভৃতি বড় বড প্রাণ চিকিত্সকগণ সে মহানিদ্রাকে মুচ্ছা মনে করিয়। নানা 
প্রকার চিকিৎসায় প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহ তেজ ওঁষধ পতিত হইয়৷ 
কেবল পচন ও গলন কাধ্যে সত্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শটিত নীতি এমন 
সহৃদয়গণের নিকটে দুর্নীতি বলিয়। পরিচিত। সুতরাং আমরা বরং নীতিবিহীন 
হইয়৷! আবার রাজার নীতির সমালোচনা করিতে যাইব, ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতার 
পরিচয় মাত্র । তবে দেশে কখন কোন আবশ্যক বা গুরুতর পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কোন প্রশ উপস্থিত হইলে আমর। শাসন সমিতি? অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রচার করিতে 
চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহাতে আমাদের অভিমত খ্যাপন (কৃপণ) করিতে সর্বাদাই 
বিরত থাকিব । 


সামাজিক কল্যাণসাধন অনেকের মতানুসারে মাসিক পত্রের অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়। কিন্তু সমাজ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব অনেক সময়ে ধ্যানেও 
পাওয়। যায় না। লৌকিক আচার ব্যবহার ও সমাজের উপর প্রকৃতপক্ষে 
ধর্মশাস্্র যতদূর প্রভূত্ব করেন, এতদশীয় লোকেরা উভয়ের মধ্যে তদপেক্ষা 
সমধিক ঘনিষ্ঠতা ও অনন্য সাক্ষেপতা স্বাপন করিয়াছেন |...ধর্জগত ও 
জনসমাজ এ উভয়ের অবস্থাই আজকাল শোচনীয় বলিষ। প্রতীয়মান হইতেছে। 
সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত, লৌকিকত৷ পাপপ্রস্ত, শাস্ত্র অবননিত, আচার ব্যবহার 
আবিল ও ধর্ম কেবল কতিপয় সংসার বিরাগী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন | 
কিন্ত লৌকিকতাব এই স্বাতন্্য ও ধর্ন পবাবৃত্তি উভয় জনসাধারণেব ক্ষতিকর ও 
অবনতি বিধানকারী। এই বিশ্বব্যাপী দুর্দিনে মনীষীজ্গনী আর এক প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন! ...তীহার। বলেন, মূল ধমশাস্ত্রান্সারে কেবল আঁধ্যাত্বিক 
কার্য করা উচিত বরং মানবের হীচ্চা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের আচার 
বাবছারেব গতি নিণাঁত হওয়! শ্রেয়ঙ্কর । ...বর্তমান শতাব্দী ধরিয়৷ ইউরোপে 
পবীক্ষ। চলিতেছে । বর্নশাস্ত্র স্বভাবতঃ লৌকিকতার উপর আধিপত্য করিতে 
বতদূর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কিন্ত 
তদপরি টিকাটিপ্পনী করিয়া অগণা আচার ব্যবহারকে ধর্মের অধীনে স্থাপন করিতে 
আমর। অভিলাধী। এইরূপ ধর্শশীসনের বাহিরে লৌকিকতার যে অংশ অবস্থিত, 
আমবর। অবসর পাইলেই তৎসন্বন্ধে দুই চাঁরি কথা বলিব । ইহাই আমাদের 
সমাজতত্ু। 

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিষয়ের পরে আমরা মিহিরকে সম্পূর্ণরূপে সাময়িক 
করিতে অভিলাষ করিয়াছি । দেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাঁজনৈতিক যখন 
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মে পরিবঙন সংঘটিত হইবে, আমর। নিরপেক্ষভাবে তাহ। প্রচার করিব। এবং 
যে সকল ঘটনাব দ্বারা উত্তবকালে দেশের সাধারণ অবস্থায় এক প্রকার স্থূল জ্ঞান 
হইতে পারে ব৷ এতিহ্য সম্বন্ধে সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, এমন ঘটনা অনুসন্ধান ও 
প্রচারে আমরা সবদ! ব্যাপূত থাকিব। 

আমরা মিহিরের সম্বন্ধে এই প্রতিজ্ঞ ও লক্ষ্যের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া! 
সর্বদ৷ ইহার গৌরব ও উন্নতির প্রতি য্্বান থাকিব। ...উদারহৃদয় পাঠকবর্গ 
আমাদের এই প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সার্থক 
করেন, এই বিনীত প্রার্থনা ।১ 


(গ) 
্বধাকরের অনুষ্ঠানপত্র 

সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বপ । ইহা সভ্যতা বিস্তারের উৎকৃষ্ট 
পন্থা, সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস । বাংলাদেশের ভাষা 
বাঙ্গাল।, আমর] বঙ্গীয় মোসলমান, অতএব আমাদের একখান! উপযুক্ত বাঙ্গালা 
সংবাদপত্র নিতান্ত প্রয়োজন । 

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে, হিন্দূদিগের 
ভাষায় মাসিক, পাক্ষিক, সপ্তাহিক ও দেনিক পত্রপত্রিক! সংবাদপত্র আছে। 
বঙদেশে মুষ্টিমেয় পরিমাণ শ্রাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যেও পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র ও 
সাময়িকপত্র চলিতেছে, বঙ্গ ভাঘাভিজ্ঞ সামান) সংখ্যাক খুষ্টানিগের মধ্যেও 
বাঙ্গালা সংবাদপত্র আছে, দুঃখের বিষয়, মোসলমানদিগের একখানিও নাই। 

সংবাদপত্র ভিন্ন স্বজাতির সুখদঃখ কাহিনী গবর্ণমেণ্টকে স্বজাতীয় ভ্রাতা- 
দিগকে এবং অপর সাধারণকে জানাইবার আঁর কোনও উপায় নাই, উপায় নাই 
বলিয়া তাহার প্রতিকার হওয়াও অসম্ভব । 

মৌসলমানদিগের বিরুদ্ধে অন্যান্য সংবাদপত্রে কত কি লেখা হইতেছে, 
কত পৃস্তকা পুস্তিকা বাহির হইতেছে, কত ব্যঙ্গ বিদ্ধপ চলিতেছে, কিন্ত প্রতিবাদ 
হইতেছে না, কেন? বাঙ্গাল। সংবাদপত্রের অভাবে |... 

ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই থাকিবে । আরবী, ফারপী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষার প্রধান 
প্রধান সংবাদপত্র হইতে উৎকৃষ্ট ও টাটকা সংবাঁদপকল সংগ্রহ করিয়া ইগর 
কলেবর গঠিত করা হইবে ।... 


১ মিহির, পৌষ ১২৯৮ 


২৭২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


পৃথিবীস্থ মৌপলমান বাজ্যসমূহেব অবস্থা ও প্রাত্যহিক ঘটনা এবং রাজকীয 
সংবাদ হইতে প্রচুব পবিমাণে দেখিতে পাইবেন | মৌসলমান জাতির বিগত শৌর্য 
বীর্য ও পবাক্রম এবং বিদ্যাবৃদ্ধিব প্রকৃষ্ট নিদশনসুচক ইতিহাস সকল জলম্তভাবে 
দেখান যাইবে | এতত্ডিন্ন এসলাম ধর্মেব মাহাত্য বিষমক এক একটি প্রবন্ধ 
প্রতিমাসে এই কাগজে বাহির হইবে 

আমাদেব যখন যে অভাব হইবে, ভখনই তাছা সদাশয শ্রিটিশ গবর্ণমৈণ্টেব 
গোচরীভূত কবিয! তথ্প্রতীকাবেব চেষ্টা কৰা যাইবে । নতুন নতুন আইন 
কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয, তাহাব মর্ম সমাজকে জানান যাইবে, এবং যাহাব 
জতীয স্বার্থ বাঘাত হয, তাহাব প্রতিকাব জন্য বিধিমত চেষ্টা কবা বাইবে | 
ইহা বোগে-ওউষধ, শোৌকে-সানস্বনা, ক্ষধাম-_তৃপ্তি, পিপীসাম--শীস্তি, চিন্তায-- 
প্রবোধ, নিবাশায-ধৈর্য্য, ব্যবসাযে--সহকাবী, সাংসাবিক ব্যাপাবে--প্রিয সুদ 
এবং ভাষণে--সহচব-স্ববপ কাধ্য কবিবে। ,. 

আয-ব্যম পরিদর্শন £ কলিকাতাস্থ ডভীন ও সেণী জেভিযার্গ কলেজদ্বযের 
'গাবব্য ও পাবস্যাধ্যাপক বঙজেব সর্বত্র পবিচিত জনাব মৌলবী মেযাবাজউদ্দীন 
আহমদ সাহেব এই সংবাঁদপত্রফণ্ডেব আয-ব্যঘ পবিদর্শন নিযুক্ত হইলেন । 

সম্পাদক ও লেখক £ বঙ্গের প্রধান মোসলমাঁন লেখক বলিযা যাহাবা পবিচিত 
এবং যাহারদেব লেখা পাঠ কবিযা মোসলমান সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা কবেন, 
এসলামতত্ত্' যাহাদেৰ স্পরু লেখনি-প্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলবী মেযাবাজউদ্দীন 
আহমদ সাহেব, মুন্সী মহদ্মদ বেখাঁজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও শেখ আবদুব ঘহিম 
সাহেব দ্বাবাই এই কাগজখানি সম্পাদিত হইবে 1১, 


১ ন্গুধাকর, ২৩ কাতভিক ১২৯৬ 


মৌলিক গ্রন্থ ও নথি 


্রন্থপন্জী 


আজিমদ্দিন মহান্মদ চৌধূরী জীবনচরিত, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১২৯৬ 


আবুল মাঁজালী মোহাম্মদ 
হামিদ আলী 


আবদূর রশিদ খান 


আবদূর রহমান 
আবদূল আলা 


আবদুল করিম সাহিত্য 
বিশারদ 
আবদুল হামিদ ইউনফজয়ী 


আলাউদ্দীন আহমদ 


কাজী ইমদাদূল হক 


১৮/খ-২ 


কাসেমবধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম, 
মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২ 

জয়নালোদ্ধার কাব্য, ভারতমিহির যত, কলি. ১৯০৭ 
ভ্রাতৃবিলাপ, কলিকাতা, ১৯০৩ 

১৯০১ সনের নেয়াখালীর মোকদ্দধমা । মহান্বা 
পেনেলের বিচার, বামেন্দ্র যন্ত্র, নোয়াখালী, ১৯০০ 
অশ্হার, কলিকাতা, ১৯০৪ 

কবিতাকৃন্জুম মালা, ১ ভাগ, বরা প্রেস, কলিকাতা, 
১২৯০ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথি বিবরণ 

রাধিকার সাঁনভঙ্গ 

উদাসী, টালাইল, ১৩০৭ 

প্রবোধ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৮ 
বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিব্ত্াস্ত, তারতমিহির 
যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩৩০৬ 

বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৭ 
সারসংগ্রহ, ১ খণ্ড, ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ, 
১৮৭৮ 

উপদেশ-সংগ্রহ, রোয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, 
১৩১৮ (২দং) 

ওমর চরিত্র, সঞ্ঙয প্রেস, ফরিদপুর, ১৩১০ 
আাখি-্জল, ভারতমিহির যন, কলিকাতা, ১৩০৬ 
নবি কাহিনী, ১ ভাগ, স্টুডেন্স লাইব্রেরী, চাকা, 
১৩২৪ (২সং) 

কাশ ইমদাদুল হক রচনাবলী, আবদুল কাদির 
সম্পার্দিত, কেন্দ্রীয় বাংল! উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ২৯৬৮ 


২৭৪ 


কাদের আলী 
কায়কোবাদ 


খোন্দকার গোলাম আহমদ 


খোন্দকার শামসুদ্দীন 
মোহাম্মদ সিদ্দিকী 


গোলাম কিবরিয়। 
গোলাম মোহাম্মদ 


গোলাম হোসেন 
জহিরুদীন আহমদ 


ভজমূল আলী 


দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ 


দৌলত আহমদ 


উনিশ শতের বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মোহিনী প্রেম-পাশ, গুপ্তপ্রেস, কলিকাতা, ১২৮৭ 
মহাশ্যাশীন, ১৯১৭ (২সং) 

শিব মন্দির, ১৯২১ 

এসলামের প্রভাব ও ধর্ননীতি, এডওয়ার্ড প্রেস, 
কাটোয়া, ১৯০৫ 

উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার লাভ, বিদ্যারত্ব যন্ত্র, 
কলিকাতা, ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খীঃ) 
ভীবলাভ, হাঁনিফি প্রেগ, কলিকাতা, ১৮৫৩ 
উচিত কথা, কলিকাতা, ১৮৯০ 

তক্তে তাউস ব৷ দিল্লীর মমুরাসন, ১ খণ্ড, শাহান 
শাঃ এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৮৯৭ 

হাড় জালানী, এযাধলো ইও্ডয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, 
কলিকাতা, ১২৭১ 

অস্ত্র চিকিৎসা বা সাভ্জারি, রবার্ট প্রেস, কলিকাতা, 
১৮৯৩ (২য় সং) 

তোওয়ারিখ-হেলিমী, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১২৯৯ 
পৃষ্পহার, ১৯০৩ 

কক বরম৷ অংত্রিপুরা ব্যাকরণ, অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, 
১৩০৭, ত্র্িং 

কৃজ্্মমপ্তরী, সিংহ মন্ত্র, কুমিল্লা, ১২৯২ 

জীবন মঙ্গল, উপেন প্রেস, কামলা, ১৯০৫ 

পুরুষ প্রসঙ্গ, ১, ৭. ১৯০৪ 
ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয়, অম্র যন্ত্র, কৃমিল্লা, ১৩০২ 


নাওশের আলী খান ইউসুফজরী উন বাজালা শিক্ষাবিখি, ভারতমিহির যন্ত্র 


ফজলুর রহমান 
ফয়জুয়েসা চৌধ্রানী 


কলিকাতা, ১৯০১ 
বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭ 
শৈশব-কৃন্সুম, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল, ১৩০২ 


বক্ষঃপীড়া, বিধান প্রেস, কলিকাতি!, ১৮৮৬ 


তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গাল! প্রেস, ঢাঁকা, ১৮৮৭ 
রূপ জালাল, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৭৬ 


পরিশিষ্ট 


বোরহানুদ্দীন আহমদ 


বজেন্দর কুমার ও মুন্সী 
মহন্পদী মকবুল আলী 


ময়েজউদ্দীন আহমদ 


মিজা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী 


মীর আশরাফ আলী 


মীর মশররফ হোসেন 


মুন্সী নামদার 


২৪৫ 


সহজ পারসী-শিক্ষা, রেয়াজ-উন-ইসলাম, প্রেস, 
কলিকাতা, ১৩০৭ | 

চাহার দরবেশ, অধিরাজ' যন্ত্র, ব্ধমান, ১২৯১ 
মেনহাজ্ন আবেদীনের বঙ্গানুবাদ, ১৮৯৯ 

রোজা, হিতৈষিণী যন্ত্র, বুঙ্গণবাড়িয়া, ১৩০৮ (২সং) 
শান্তিবর্তা বৰ হজরত মোহান্মদের (দঃ) জীবনী, 
৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২২ 

দুপ্ধ-সরোবর, বিনোদ প্রেস, বোয়ালিয়া, ১৯১৪ (২সং) 
সৌভাগ্য স্পশমণি, ১ খণ্ড, কলিকাতা , 

১৯৬৩ (বৃক্ত এও বুক্স' সংস্করণ) 

ধাত্রীবিদ্যা, দাস এণ্ড সন্স প্রেস, কলিকাতা, ১৮৬৯ 
বালটিকিৎসা, বঙ্জগবিদ্য। প্রকাশিকা যন্ত্র কলিকাতা, 
১৮৭৫ (২সং) 

আমার শাবনী, ড্র দেবীপদ ভষ্টাচাধ সম্পাদিত, 
জেনারেল প্রিন্টাস এ্যাণ্ড পাঁবলিশাস, প্রাইভেট 
লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৭ 

গো-জীবন 

বিবি খোদেজার বিবাহ, কলিকাতা, ১৩১২ 
বিষাদ-সিন্ধু, আবদুল আঁজীজ আল-আমান সম্পাদিত 
হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩ 

মৌল্দ শরীফ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা, 
১৩২৪ (৫সং) 

হজরত ওমরের ধর্ন জীবন লাভ, কলিকাতা, ১৩১২ 
মশাররফ বচন] সম্ভাব, ১ খণ্ড, ডক্টর কাজী 
আবদূল মান্ান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৭৬ 

এ, ২খণ্ড, ডক্টর কাঁজী আবদুল মায়ান সম্পাদিত 
(অপ্রকাশিত) 

নারীর ঘোলকলা, কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ 
(১৮৬৩ খীঃ) 


২৭৬ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মুন্পী মহন্মদী, গোলাম রব্বানী হাতেমের উপাখ্যান, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বর্ধমান, 


এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ব 
মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ ও 
আবদুর রহিম 


মোজাশ্েল হক 


মোসলেম উদ্শিন খান 
মোহাম্মদ আবেদিন 


মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 
মোহাম্মদ আবদুল করিম 
মোহাম্মদ আব্বাস আলী 
মোহাম্মদ আর্জন্দ আলী 


মোহান্দ ইবরাহিম খঁ। 


১৮৭৩ (২সং) 

ধর্মযৃদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার, মিলন প্রেস 
ডিপজিটরি, কলিকাতা, ১২৯৭ 

অপূর্ব দর্শন, মহন্মদীয় লাইব্রেরী, শাস্তিপুর, ১২৯২ 
আল্লার শত নাম ও নামের মাহাত্ম্য, শাস্তিপুর, ১৩১৭ 
কৃম্মাগ্ডলি, কর প্রেস, কলিকাতা, ১২৮৮ 

জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯ 
জাতীয় সঙ্গীত, কলিকাতা, ১৩০৪ 

পদ্য-শিক্ষা, ১ ভাগ, নিউ মুন প্রেস, কলিকাতা; 
১৮৯৯ 

প্রেম-হার, কাঁলিক৷ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮ 
ফেরদৌস চরিত, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, 
কলিকাতা, ১৮৯৮ 

মহঘি মনসুর, মিলন প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৩ 
হজরত মহন্মদ, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, 
১৩১৭ (২সং) 

হিতকাব্য, টাঙ্গাইল, ১৩০১ 

ধশ্নপ্রচারণী, বাঙ্গাল! সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র, 
কলিকাতা, ১২৮১ 

সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত, মখুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, 
১৯০১ 

এরশাদে খালেকীয়৷ বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ব, রেয়াজুল- 
ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (২সং) 

মহরম উৎসব, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, 
১৮৮৪ 

প্রেম দর্পণ, মোহাম্মদ আবদূল কাইউম সম্পার্দিত, 
ঢাকা, ১৯৬৫ 

জ্ঞান-বৃক্ষ, ২ ভাগ, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা; ১৮৯৪ 


পরিশিষ্ট 


মোহাম্মদ ইয়াকৃব 
মোহাম্মদ কাজেম আলী 


মোহাম্মদ নইমদ্দীন 


মোহাম্মদ ফসিহ 


ইসলামাবাী 
মোহাম্মদ মেহেরল্ল। 


২৭৭ 


উদ্যান, গোবিন্দ যন্ত্র, নোয়াখালি, ১৩০২ 

মানব সুহৃদ বা চতুর্দশ নীতিরত্ব, রেয়াজ-উল-ইসলাম 
প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮ 

এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন 
এসবাতে আখেরজ্জোহর, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭ 

কোরান শরিফ, ১ খণ্ড, মাহমুদীয়৷ যন্ত্র, করটীয়া, 
১৮৯১ 

কোরান শরিফ, শেষ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটায়া, 
১৩০০ 

জোব্দাতল মসায়েল, মাহমুদীয়। যন্ত্র, করটীয়া, ১৯০১ 
গো-কাণ্ড, করটীয়া, ১৮৮৯ 

ফতওয়ায় মাহমুদীয়া অাৎ ফতওয়ায় আলমগিরী 
১-৪ খণ্ড, মাহমুদীয়৷ যন্ত্র, করটীয়া, ১৮৮৪-১৮৯২ 


সমসামল মওয়াহেদিন, কলিকাতা, ১৮৮৭ 
সয়ফুল মৌমেনিন, কলিকাতা, ১২৮২ 


তুরস্কের সুলতান, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, 
১৯০১ 

খীস্টীয় ধর্মের অসারতা, রেয়াজল ইসলাম প্রেস, 
কলিকাতা, ১৩১৬ (৩সং) 

বিধবা গর্ধনা ও বিঘাদভাগ্ডার, যশোহর, ১৩৭৫ 
(৭সং) 

মেহেরুল এসলাম, ১৩৩২ (৭সং) 

হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা 


মোহাম্মদ রেয়াজ্দশীন আহমদ' এসলামতত্ত্, ১ খণ্ড, অমরযন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৫ 


মোহাম্মদ সমিরদ্দীন মণ্ডল 


গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৭ হিজরী 
(১৮৯৯) 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা, সোলেমানী প্রেস, 
কলিকাতা, ১৩৫৫ (৪সং) 

হায় রে সেদিন কোথায় গেল, দাস যন্ত্র, কলিকাতা, 
১৩০৭ 


২৭৮ উনিশ শতকে বাঙালী মসলমামের চিস্তাচেতনার ধার! 


রহিম বষ্পা পেস্কার ওয়াকফনামা, রেয়াজল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, 
১৯০৪ 

রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী প্রবন্ধ-কৌমুদী, ১৮৯৯ 
সমাজ ও সংস্কারক, কলিকাত।, ১২৯৬ 
স্ুরিয়া-বিজয়, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০২ 
মাশহাদী নূচনাবলী, ১ খণ্ড, আবদুল কাদির 
সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০ 

রোকেয়া সাখাওয়াত হোমেন মতীচুর, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০০ 
রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩ 

শেখ আবদল রহিম প্রণর যাত্রী, কলিকাতা, ১৩২৭ (২সং) 
শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, বাংল। 
একাডেমী, নকা, ১৯৬৭ 
হজবত মহন্মদেব জীবনচবিত ও ধর্ননীতি, 
কলিকাতা, ১৯২৬ (৬সং) 


থেখ আবদুল লতিফ মানব সংস্কারক, মেদিনীপুর, ১৮৭৮ 

শেখ ওসমান আলী আলোকসভ।, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪ 
দেবলা, েযাজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১ 

শেখ ফজলুল করিম আঁসবাত-উস-ছামী বা ছামাতত্তু, রেয়াজল ইসলাম 


প্রেস, কলিকাতা, ১৩১০ 

তুষগ, কাকিনা (রংপুর), ১৩০৭ 

পরিদ্রাণ, কালক।তা, ১৩১০ 

ভণুবীণা, কলিকাতা, ১৯০৪ 

মানমিংহ, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বরিশাল, 


১৯০৩ 
লায়লী-মজনু, নব লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩২১ 
(২সং) 


শেখ মোহাম্রদ জমিরুদ্দীনণ আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, অন্নপূর্ণা 
প্রেস, যশোহর, ১৩০৪ 
ইসলামের শভ্যতা সম্বন্চ পরুধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য, 
১৩০৭ 


পরিশিষ্ট 


শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 


সমিনউদশিন আহমদ 
সমিরউদ্দীন আহমদ 


সলিমউদ্দীন মহম্মদ 
শেখ আজিমর্দী 


শেখ আবদোপ সোবহান 


সৈয়দ আৰু মোহান্মদ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী 


সৈয়দ আবুল হোসেন 
সৈয়দ আবদূল আসফর 
সৈয়দ এমদাদ আলী 
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন 


২৭৯ 


হজরত ইসা কে, ১৩০৬ 

শেখ জমিরদ্দীন রচনাবলী, ডক্টর মুস্তাফা নরউল 
ইসলাম সম্পাদিত, অপ্রকাশিত পাগুলিপি, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা 

আরব জাতির ইতিহাস, ২ খণ্ড, ঝ্ান্গনিশান প্রেস, 
কলিকাতা, ১৩১৯ 

পঞ্চাইত বিধি, কৃপানন্দ যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭ 
মোহান্মদীয় ধর্ম-সোপান, নারায়ণ প্রেস, কলিকাতা, 
১৩১১ 

প্রেমাবলী 

কড়িব মাথায় বুড়োর বিয়ে, অজ্ঞানদীপক যন্ত্র, 
কলিকাতা, ১২৭৫ (২ মুদ্রণ) 

হিন্দু মোসলমান, ভিক্টরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮ 


অনল-প্রবাহ, ১৯০১ 

স্বাজাতি প্রেম, কলিকাতা, ১৯৪৬ 

শিবাক্ষী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, আবদুল কাদির 
সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উদ্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, 
১১৭৬ 

বমজতগিনী কাব্য বা সিরাজদে্দৌলা ,কলিকাতা,১৯০৫ 
তরফের ইতিহাস, জাহ্ম্বী যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৪ 
ডালি, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮ 
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা, ১৯০৩ 


সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধরী ঈনূল আজহা, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ 


হবীবল্লাহ বাহার চৌধবরী 


হিজরী (১৯০০ খ্রীঃ) 

মৌলদ শরিফ, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ 
হিজরী (১৯০৩ খীঃ) 

হবীবৃল্লাহ বাহার রচনাবলী, কবীর চৌধুরী ও সেলিনা 
বাহার চৌধুরী সম্পাদিত, বাংল একাডেমী, টাকা, 
১৯৬৮ 


২৮০ উনিশ শতকে বাঁডালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধার! 


/৯৮৫০০1] 790661 4 91760 40000101601 1৬5 2৮0)110 1, 
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ছ২০]0০07 01 11১6 (001010116666 01 1086 0010069] বি 9010119] 1৬10011870718- 
097) 45500190801, 10৪1 (196 ১697 1838-84, 09210002, 1885. 


২165 0 09165 ০01 1010 09700791 2010719] 71917071009) 
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৪9616008715 02) 116 1২600789 01 (16 7307159] (030%61011006, 
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ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সন্সিলনীর প্রথম বাষিক কার্ধবিবরণী, গিরিশ যন্ত্র 


চাকা, ১৮৮৩ 


টাক! মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, চাকা, ১৮৮৭ 


সহাক্বক গ্রন্থ ও নথি 

অমলেন্দু দে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, বত্বা প্রকাশন, 
কলিকাতা, ১৯৭৪ 

আনিসুজ্জামান, ডক্টর মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, বাংল। একাডেমী, 


আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, 


ঢাকা, ১৯৬৯ 

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ 
প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪ 

সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, 
ঢাকা, ১৯৭৪ 


আবদুল মওদুদ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির বপাস্তর, 
নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯ 

আহমদ শরীফ, ডক্টর জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে, খান বাদার্স এণ্ড কোং, 
ঢাকা, ১৯৭৪ (২সং) 

ইবরাহিম খাঁ বাতায়ন, বাংলা একাডেমী, টাকা, ১৯৬৭ 


২৮৭ 


উইলিয়ম হান্টার 
উপাঁধ্যায় গৌর গেবিন্দ রায় 
কাজী আবদুল মান্ান, ডক্টর 
কাজী মোহাম্মদ মিছের 
কামরুদ্দীন আহমদ 
খোন্দকার ফজলে রাব্বি 


খোন্দকার রফিউদ্দীন 
গোপাল হালদার 


ত্রিপুরা শঙ্কর সেন 


নরেন্দ্র কমার গুণ চৌধুরা 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর 


দ্দরুদ্শীন উমর 


বিনয় ঘোষ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (আবদুল মওদুদ অনুদিত), 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪ 


আমচার্ধ কেশব চন্দ্র, শতবাধিকী সংস্করণ, ১ খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯০৮ 


আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, স্টুডেন্ট 
ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯ (২ সং) 

শাজশাহীর ইতিহাপ, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫ 
পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস 
পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬ 

বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, টাকা, ১৩৮২ 
বাংলার মুসলমান (মুহন্মদ আবদুর রাজ্জাক অন্দিত) 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ 

ভাব সঙ্গীত 

বাঙলা সাহিত্যেব রূপরেখা, হ খণ্ড, এ. মুখ্যাজি 
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭২(২ সং) 
সংস্কৃতিন বূপান্তব, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, 
কলিকাতা, ১৯৬৫ 
সাহিত্যের নবজন্যু ও 
কলিকাতা, ১৩৫৬ 
শ্রীহট্ট-প্রতিভা, ১৯৬১ 
বাংল। অংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ (১৮১৮ 
১৮৭৮), সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭ 

পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশন, 
কলিকাতা, ১৯৭১ 

বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩ 
বাংলার সামাজিক ইতিহণসের ধারা (১৮০০- 
১৯০০), & খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৮ 
বাঙ্গালীর নবজাগৃতি, ১ খণ্ড, ইন্টার ন্যাশনাল 
পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৫ 

সাময়িকপন্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪ খণ্ড, পাঠভবন, 
কলিকাতা, ১৯৬৬ 


গচেতনা, শীগুরু লাইবেরী, 


৫৯ 


পরিশিষ্ট 


বিপিনচন্দ্র পাল 
বজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যাম 


মনিরুদ্দীন ইউসুফ 


মুনীব চৌধুবী 
মুস্তফা নূবউল ইসলাম, ডগ্ঠব 


মুহম্মদ আবদূল হাই ও 
সৈযদ আলী আহসান 


মুহন্মদ এনামুল হক, ডণ্টৰ 


মুহম্মদ এনামুল হব, ডুব ও 
কবীব চৌধুবী সম্পাদিত 
মুহম্মদ মনসুবউদ্বীন 


মোতাহাব হোসেন সুফী 
মোশফেকা। মাহমুদ 
মোহাম্মদ আজিজ্ল হক 


মোহাম্মদ আবদুল আউবালি 


মোহাম্মদ ইদবিশ আলী 
মোহাম্মদ সেবাজল হক 
বত্তীন্তর মোহন ভষ্টাচাষ 


২৮৩ 


সত্তব বছব, কলিকাতা; ১৯৬২ 

বাংলা সামধিকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীম সাহিত্য 
পনিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ (২ সং), ১৩৭৯ (৪ সং) 
সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২৯, বর্গী সাহিত্য 
পবিষ, কলিকাতা, ১৩৫৫ 


উর্র্দ সাহিত্যে ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা 
১৯৬৮ 


মীব মানস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫ 
সামধিকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), 
বাংল! একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ 


বাংল। সাহিত্যেণ ইতিৰন্ত, নইখব, চট্টগ্রাম ১৩৮৯ 
(৪ সং) 

বে সুফা প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫ 

মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, 
ঢাকা, ১৯৬৫ (২ সং) 

আবদুল কলিম সাহিভাবিশাবদ স্মাধব ৮, বাংল 
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯ 

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২খও, হাঁসি 
প্রকাশনালয, ঢাকা, ১৩৭১ 

সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দীন আহমদ, কেন্দ্রান বাংলা 
উন্নযন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭২ 

পত্রে বোকেষা পবিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৫ 
বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষাৰ ইতিহাস এবং সমস) 
(ডক্টব মুস্তাফা নুবউল ইসলাম অনুদিত), বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯ 


মীব মশানবফেব গদ্যবচনা, বাংলা একাডেমী, 
ঢাব1, ১৯৭৫ 


মোহাম্মদ বেয়াজদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৩৬৫ 
সিবাজীচবিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, বলিকাতা,১৯৩৫ 
বাঁদালাৰ বৈষ্বভাবাপন্ন মুসলমান কবি, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালব, কলিকাতা, ১৯৬১ (২ সং) 


২৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার 


যোগেশচন্দ্র বাদল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, বঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 
কলিকাতা, ১৯৬৩ (২ সং) 
বেখুন সোসাইটি, বঙ্গীর সাহিত্য পরিষত্, কলিকাতা 
১৩৬৭ 

রমেশচন্দ্র মজ্মদার, ডক্টর বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স 
এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, 


১৩৭৮ 

রেজাউল করিম বহ্কিষচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ইত্ডিয়ান এ্যাসোসি- 
যেটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬১ 
(২ সং) 

শামন্সুন নাহার রোকেয়৷ জীবনী, প্রেসিডেন্দী লাইবে্রী, ঢাকা, 
১৯৫৮ 

শেখ মোহাম্মদ জমিরদ্দীন মেহের চরিত, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, 
১৩১৫ 

শেখ হাবিবর রহমান কর্মনবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, 
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নওশেব আলী খা ইউপফজয়ী, বাংলা একাডেমী 
পন্ঘিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭ 

বিষাঙ্কৃব কাব্য, লেখক সংঘ পত্রিকা, ষ্ঠ ১৩৬৮ 
মতীযুর রহমান খানের সাহিত্য সাধনা, বাংলা 
একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ 

মোহাম্মদ নঈমৃদ্শীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, 
বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬ 

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 
২৩বষ ২ সংখ্যা, ১৩২৩ 

বাঙ্গালা মৌলুদ, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৬৭ 
বাঙ্গালায় সুফী প্রভাব, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, 
কাঁতিক-পৌষ ১৩৭৬ 

টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, 
বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫ 

নওশের আলী খান ইউসফজরী, বাংলা একাডেমী 
পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ 
আঁশরাকফ-আতরাফ, সওগাত, শ্রাবণ ১৩৩৫ 
মুসলমান বোডিং বা ছাত্রাবাস, ইসলাম-প্রচারক, 
ফাজগুন*চৈত্র ১৩০৮ 

আমাদের কি কর! উচিত, ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায় ণ- 
পৌষ ১৩০৯ 

আমাদের শিক্ষা, নবনূর, জ্যেষ্ঠ ১৩০৯ 
লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, 
পূর্বাচল, কাতিক ১৩৮৩ 


৫০০৭ 


গোলাম সাকলায়েন 


জাহবীকৃমার চক্রবতী 


তাজুল ইসলাম হাসমী 


দক্ষিণারঞগ্তন মিত্র মজ্ষদারি 
দেওয়ান আবদল হাণিদ 


দেওয়ান মোহাল্।দ আজরফ 


ব্যোমকেশ মস্তোফী 
মনাখনাথ ঘোঁধ 


মির্জ1 আবুল ফজল 


মীর মশাররফ হোসেন 
শীর্জ। এম. এ. আভীজ 
মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ 
আলী 

মুনতাসীর মামুন 


মস্তাফ। নরউল ইসলাম 


উনিশ শতকে বাঁঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


কবি দাঁদ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ- 
শ্রাবণ ১৩৬৫ 


মোহাম্মদ নজিবর রহমান, এ, পৌধ-চৈত্র ১৩৬৪ 
বজে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত, বাংলা 
সাহিত্য পণ্থিক1, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ ব”, 
১৯৭৫ 

কারামত আলী ও তাঁরিকায়ে মুহান্দিয়া, ঢাকা! 
বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬ 

দুই খানি নতুন পৃস্তক, শবনূর, মাঘ ১৩১১ 

কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, লেখক সংঘ পত্রিকা, 
জ্োষ্ঠ ১৩৬৮ 

মানবতাবাদী কাজী আবদূল ওদুদ, পূর্বাচল, 
কাতিক ১৩৮৩ 

গত বর্ষেব বাঙ্গালা সাহিত্য, সাহিত, ভাদ্র ১৩১০ 
মহাঁঠা নবাব আবদুল লতিফ খঁ৷ বাহাদুব সি. আই. ই. 
মালক্চ, আশ্বিন ১৩২৪ 

প্রাদেশিক মুসলমান শিশণ সমিতি, নবনূর, শাবণ 
১৩১০ 

সৎ পরম, কোহিনূর, ভীঁদ্র ১৩০৫ 

শৌভাগা স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজদশীন, মাসিক 
মোহান্মণী, চৈত্র ১৩৪০ 

ভাষা শশ্বন্ধে নব-অল-ইমাঁনের কৈফিয়ৎ, নূর-অল- 
ইমান, শ্রাবণ ১৩৭ 

বিবাহ-সম্মতি আইন ও পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬ 


ম্ুনশী জমিকদ্দীন, বাংল! একাডেমী পত্রিকা, মাঘ- 
চৈত্র ১৩৭৬ 


পরিশিষ্ট 


মুহন্মদ আবু তালিব 
মুহন্পদ যনসুরউদ্দীন 
মোজাফফর 'আহামদ 
মোসারত আলী খান 
মোহান্পদ আবদল কাইউম 
মোহান্দিদ আবদ্‌ল কদ্'স 


মোহাম্মদ কে চাদ 


মোহাম্মদ মনিকজ্ভমান 
ইসল[মিবাদী 


মোহাম্মদ রওশন আলী 


চৌধুরী 
মোহাশ্রদ শহীদল্লাহ 


২৯৬) 


মির্জা ইউসুফ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, 
বৈশাখ-আধঘাঁত ১৩৭৪ 


দেওয়ান নাসিরুদশিন আহদম, পাকিস্তানী খবর, 
২৭ জলাই ১৯৬৩ 

উর্দ ভাষা ও বঙ্গীয় মেসিলমাণ, আল-এসলাম, 
শ্রাবণ ১৩২৪ 

বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি সধ্বন্ধে দূই একটা 
কথা, মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ ১৩১০ 

ঢাকা মুসলমান জুছ্দ সম্মিলনী, মাহে-নও, বৈশাখ 
১৭৮৪ 

জেল'ন কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যঞ্ডি, নকীব, বিশেষ 
সংখ্যা, ১৯৭৫, কমিললা 

মুসলগানপিগেৰ বিদ্যা শিক্ষায় অবনতির কারণ, 
ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন ১৩১৩ 

তালাক বা যোশলেম শ্রীবর্জন, ইগলাম-প্রচারক, ৮ বর্ষ 
১২ সংখ্যা ১৩১৪ 

ইঙ্খলাষ ও মিশন, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কাতিক 
১৩১০ 

বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি, মিহির ও 
সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ 

আরবী বিশ্ুবিদ্যালয়, আল-এসলাঁম, আরা ১৩২৭ 
মুসলমান আমলে হিন্দুব অধিকার, আল-এসলাম, 
আশ্বিন ১৩২২ 

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, ইসলাম-প্রচারক, 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ 

আমাদের দরিদ্রতা, আল-এসলাম, জৈোষ্ঠ ১৩২৩ 


৯৯৪ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকর 


শেখ আবদ'র রহিম 


শেখ ফজলল করিম 


সরেশচন্দ্র মৈত্র 


সৈয়দ এমদাদ আলী 


সৈয়দ মর্তুজা আলী 


হাঁষেদ আলী 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫ 
হিন্দু ও মুসলমান, সআাঁধনা, চৈত্র ১৩০১ 

বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ, মাসিক মোহান্রদী, 
ভাদ্র ১৩৩৬ 

উন্নতির উপায় ফি? ইসলাম-প্রচারক, ১৩১০ 


ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার, কোহিনুর, আঘাঁঢ় 
১৩১২ 


উন্নিশ শতকে বাঙালী মুসলমান রাজনীতি, 
অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ 

থান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক, সওগাত, ভাদ্র 
5৩৩৩ 

মাতৃভাষা এ বঙ্গীয় মুসলমান, নবন্র, পৌষ ১৩১০ 
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব, ইসলাম- 
প্রচারক, চেত্র-বেশাখ ১৩০৯-১০ 

মোঁজান্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী 
চৈত্র ১৩৪০ 

উত্তর বঙ্গের সাহিত্যিক, বাংল। একাডেমী পত্রিকা, 
বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫ 

কোহিনর, বাংলা একাডেমী পত্রিফা, বৈশীখ- 
শ্রাবণ ১৩৬৭ 

শ্রীহটের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, 
মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 

হজরত শাহ জালালের লেখকগণ, যাঁসিক মোহান্মশী, 
আশ্বিন ১৩৪৮ 

উত্তর বজের মুসলমান সহিত্য, বাসনা, বৈশাখ, ১৩১৬ 


পরিশিষ্ট 


৪৫ 


এডুকেশন গেজেট, ২০ পৌষ ১৩০৭, বান্ধব, আশ্বিন ১০৮২, অগ্রহায়ণ 


১০ শ্রাবণ ১২৮০ 
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পত্রপত্রিক। 


অনুসন্ধান, ১৫ বৈশাখ, ১৫ ফঁজগুন ১২৯৬ দুববীন (ফারসী), ১৮৫৫ 


আঁখবারে এসলামিয়া, ১৩০২ 


ধূমকেতু, আঘাঢ় ১৩১০, বৈশাখ ১৩১২ 


ইসলাম-্রচারক, ১২৯০, ১৩০৬-১৩১২ নবনূবঃ ১৩০৯-১৩১৩ 


কোহিনুর, ১৩০৫ ১৩১২-১৩১৩ নব্যভারত, চৈত্র ১৩০৮ 
থামবার্ত৷ প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ নূর-অল-ইমান» ১৩০৭ 
চাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২ প্রচারক, ১৩০৬-১৩০৮ 


চাঁকা প্রকাশ, ১২ পৌষ ১২৭৬,৫ মাঘ প্রদীপ, পৌঘ ১৩০৮ 
১২৮৯, ২৭ পৌষ ১২৯২, আশ্বিন প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৫ 
১২৯৩, ১ আষাঢ় ১২৯৮, ১১ বৈশাখ বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, পৌঘ ১২৮০, 
১৩০৬, ১৮ ভাদ্র ১৩০৬, ১৭ আঁবণ ১২৮৫ 


অগ্রহায়ণ ১৩১২ 


বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পন্রিকা, ১৩২৬ 


তত্ুবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯৬  বনুধা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮ 


২৯৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা চেতনা ধার 


বন্তুমর্তী, ২৬ মাঘ ১৩০৬ 

বাঘিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 

ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৩, কার্তিক 
১৩০৭, শ্রাবণ ১৩১০ 

ভারতা ও বালক, চৈত্র ১২৯৫, 
বৈশাখ ১২৯৮ 

ভিক্ষুক দর্পণ, ১৮৯৪ 

মাসিক মোহাম্মদী, কাতিক, ১৩৩৪, 
চৈত্র ১৩৪০ 

মিহিব, ১৮৯২ 


মিহিব ও সুধাকব, ১৩০২-১৩০৯ 
সুধাকব, ১২৯৬, ১২৯৮-১৩০০ 
স্থবভি, ১৫ ফজগুন ১২৮৯ 
হাফেভ, ১৮৯৭ 

হিতকবী, ১২৯৭ 
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নিঘণ্ট 


অ 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৮৫, ২১৮, ২৫৪, ২৭২ 
অক্ষয়কুমার মবকার ১১২, ২৬৪ 
অন্মযচন্ত্র সবকার ২৬৭ / ১৩১ 
অগ্রিকুট ৩০2/ ৪৯ 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র / ৬১ 

অদ্বিতীয় উপদ্দশ-গ্রাণপ্রিয় তাপগ ৪২৬ 
অনলপ্রবাহ ৩৬০, ৩৬৩ 

অনাথনাথ দেব পুবস্কান ১২৮ 

অনুসন্ধান ২৬৯, ৩১৩ 

অস্তিমকালের কর্তব্য ২৯৭ 

অপূর্ব দশন ৩১০ 

অবরোধবাসিনী ৩৬৫ 

অবিশ্বাসী ভূত্য 8৩৯ 

অচাংনা / ৭৯ 

অলোক সভা ৩৪৮ 

অশ্ত্মালা ২৯১ 

অশ্চ্হাব ৪২৯ 

অশ্মপহার ১২৯ 

অন্্রচিকিংসা ৩৮৮ 


আআ 


আইন-উল হিদায়া ১১৫ 

আইনুল ইসলাম খোন্দকার ৪৯ 

আওরজজেব ১, ৮, ৮৩, ২৮১ / ২৫ 

আকবর ১, ৮, ৮৩ / ২৬ 

আকবর হোসেন সবকার ৪৩৬ 

আখি-জল ৩৭১ 

আখবারে এসলাবীয়া ৮২, ৯৫, ২২৬, ২৭৯, 
8৪৫-৪৬/৪৩, ৪৫ 

আখেরজ্জোহরের প্রতিবাদ ৪৩৯ 


আগ্রাৰ কাহিনী ৩৪৬ 

আজমীর ভ্রমণ ৪৩২ 

আজজ আহমদ ৪৩৬ 

আজিজন নাহাৰ ২৫৯ 

আজিজয়েসা ২৫৯ 

আজিজন্নেমা খাভুন ৩৯০ 

আজজুল হকটোধৃবী ২১০ 

আজিমদ্দী ৩৭৫ 

আভজিমুদ্দীন যোহাশ্মদ টৌপুণী ২৫৭, ৩৯৭ 

আঞ্জমন ইগলানী? 8০, 8২, ১৩৭-৪১ 

আগ্জমন খায়াতীনে ইমলাম ৩৬৪৯ 

আঞ্জমনে আশ-আতে ইনলাম ১২৪, ১৩২,১৯৮ 
৯৯ 

আঞ্বীমনে আহমদী ২৩৬ / ৮৫ 

আঞ্জমনে আহলে হাদিগ / ৮৭ 

আগ্রমনে ইসলাবিযা ২০২, ২২৪-২৫ 

আগমনে ইপলাশির।-উনুবেড়িবা ২৩৫, কলি- 
কাতা ২০২৯, ২২৯, কমিলা ২২৮-৩০, 
চট্টগ্রাম ২২৬, জলপাইগুড়ি ৯৮, ২৩১-৩২ 
২৩৭, ঢাকা ১৭২, ২৩০, নোয়াখালী ২২৬- 
২৮, পারুয়া ২৩৫, পাবনা ২৩৩, ফরিদপুবু 
২৩০-৩১/৪১, ৪১, বরিশাল ১২১, ১৩৪, 
বীরভূম ১৬, ২৩৫, মবযনসিংহ ২২৫-২৬, 
রংপুর ২২৮, ২৩৪, নিবাজগঞ্জ ২৩৩-৩৫, 
শীহট্ট ১৩২, ২৩২-৩৩ 

আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা ৩৫৭ 

আগ্জষনে ওয়ায়েজিনে ইসলান ১২৮, ৩০৭ 

আগুনে তাইদে ইমলাম ২৩৬ 

আঁঞুষনে নূরুল ইনলাম ২০২০৫, ২৩৯ 

আঞ্জযনে মঈনাল এসলাষ ১৮৬-৮৭ 

আগ্জনে মফিদূল ইমলাম ২২২ 

আন্রষনে মোখায়েকল ইসলাম ২৩৬, ২৩৭-৩৮ 


২৯৮ 


আঞমনে মোজাকারিয়] ইসলাম ২৩৬, ২৩৮ 
আগমনে রেয়ায়েতে ইসলাম ২৩৬, ২৩৭ 


আঞগ্কমনে হেমাযেত এসলাম ১৮১, ১৮৪-৮৬, 
২৩৬ / ১২২ 


আত্রীয়সতা ৪৩, ৫৪ ১৩৪ / ৭৫ 

আদশ প্রেস ৪৩৫ 

আদালত খান ১০৯ 

আদেল্লায় হানাফীয়া বাঁ রদ লা-মজছাবী ২৮৩/৯০ 
আনওয়ার সোহেলী ৪১১ 

আনন্প প্রেস ৩৮৬ 

আনন্দমোহন বস্ত্র ৯৫ 

আনাল হক তত্ত ৫৫ 

আনোয়ারা ৩১৪ 


আফতাবউদ্দীন আহমদ ২১৮, ৩৫৮, ৪২৬/১৬ 
১২১ 


আঁফতাবচন্দ মহতাৰ বাহাদুব ৩৮১ 

আবদুব রউফ ১১৯ 

আব্দুর রশিদ খান ৪২২-২৩ 

আবদর রম্মপল ১২৬-২৭ 

আবদুর রহমান, লেখক ৪২৯ 

আবদুর রহমান, ডাঙ্জার ৪৩৯ 

আবদুব রহমান আহমদ 88০0 

আবদুর রহমান মাহমূদ ২০৭ 

আবদুর রহিম, স্যার ১২৫-২৬, ১৯৪, ২০৮ 

আবদুর রহিম বকা পোকার ৯৮-৯৯ 

আবদুর রেজা চৌধুবী 8০৩ 

আবদুল আজিজ ৬৬, ১৮৫ 

আবদুল আজিজ, ধর্মনেতা / ৫৫ 

আবদুল আজিজ বিএ, খান বাহাদূর ১০৭, ১২৪- 
২ধে, ২০৬/ ১১৮ 

আবদুল আজিজ খান ১৭২, ১৭৪ 

আবদুল আজেদ খ৷ চৌধূরী ৩৮৭ 

আবদুল আল। ৩৮৯ 

আবদ্‌ল আহাদ ১০১ 

আবদুল ওয়ালি ১১৯-২০ 

আবদুল করিম বিএ ৬৪, ১৯৩, ৩৩৮, ৩৯৮, 
৪১২-১৪/১৪০ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


আবদূল করিম গজনভী ৯৭, ২৩২ 


আবদৃল করিম সাহিত্যবিশারদ ২৫৮, ৩৩৭-৪১ 
/২০, ১৪৩ 


আবদূল কাদের বিএ ১৯৮ 

আব্দূল কাদের জিলানী ৪০৬ 
আবদুল কুদস রুমী ২৩৯ 

আবদুল খাতেক ৪৩৪ 

আবদূল খালেক ২২৮ 

আবদূল গণি ১৯২ ৩৯০ 

আবদুল গণি, নবার ৮৯ / ৭৬, ১৩৫ 
আবদুল গণি আলা 88০ 

আবদ্‌ল গণি! ৪৯৩৬ 

আব্দুল গণি স্ুফিয়ানী ৪৩৮ 
আবদুল গফ্ব ৮১/৯৩ 

আবদুল গফব চৌধুবী ৪৩৩ 
আবদুল গফুর সিদ্দিকী ২০১ 
আবদুল জব্বার 88০ 

আবদুল জব্বাব, খান বাহাদূৰ ১০৮ 
আবদুল জলিল ১৮৮ 

আবদুল বাসেত চৌধূবী ১৭২. 
আবদুল বারি ৪২৯ 

আবদূল মজিদ ১৭৬ 


আঁবদূল মজিদ চৌধুবী ৯০, ৯৪, ১৬৯, ১৭০, 
১৮৮, ২২০ 


আবদুল মরেজ ৩২৩ 

আবনুল মোমেন ১০৮ 

আবদল লতি, নবাৰ ৪২-৪৩, ৪৫, ৫৫-৫৮ ৬০, 
৬২-৬৩, ৭৬-৭৯, ৮৪, ৯০, ১০২-১০৬, 
১০৮, ১৪১, ১৪৬, ১৬২, ২৪৭, ২৫০, 


২৬৫, ৪১৪/২, ৬১, ১০৮, ১২০, ১২৪, 
১২৬, ১৩৬-৩৯, ১৫০, ১৫৮, ১৬৮ 


আবদূল লতিফ, হাকিম ৩৮৬ 
আবদ্‌ূল লতিফ আহমদ ৩৮৬ 
আবদূল শাহ কালান্দর ৪৩৫ 
আবদূল হক ৩২৭ 

আবদুল হাই ২৩৩ 

আবদুল হাকিম, কবি ২৪৭ 


নির্ঘণ্ট 


আবদূল হাকিম ১৪২/১২৪ 

আবদুল হামিদ ৪৩৫ 

আবদূল হামিদ বিএ ১২৪ 

আবদুল হামিদ খান ৩৫৪/১৬৭ 

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী ৮৫১ ১১২, 
১১৭, ২৮৪-৯০, 8৪৭/৪৩ 

আবদূল হালিম / ১১৯ 

আবদূল হালিম গজনভ ৯৭ 

আবদুল্লাহ ১৪৪ 

আবদুল্লাহ (উপন্যাস) ৩৭২ 

আবদল্লাহ সোহরাওয়াদী ১০৮,৩৪৫ 

আবদূস সামাদ ১৭৪ 

আবদুস সালাম ১২৩-২৪, ১৯২ 

আবদ্স সোবহান চৌধুবী ৯৬ 

আবিদ আলী খান 8০08 

আবু আলী আহমদ আবেদ ১৮৮ 

আবু ওয়ায়েজ মোহাম্মদ মওয়ায়েজ ৪৩৯ 

আবু নসর ওহীদ ১২৯-৩০/১১৬ 

জাবুবকর ৩১২ 

আব মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী ২৫৪, 
৩৪৮-৫২ 

আবুল কাসিম ১০৮ 

আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক ৩৯৮ 

আবুল মাহমুদ ১৭২ 

আবেদ হোসেন সার্দকী ৪৩৭ 

আমজাদ আলী ১২৪ 

আমার জীবনী ২৬০, ২৭৭/১৫, ১০২, ১১৭ 

আমার বনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত ৩৪২ 

আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী ২৬২, ২৭৭ 

আমিনা ৪২১ 

আমিনুদ্দীন ৪৩২ 

জামির জানের ধরকরা৷ ৩৪১ 

আমীর আলী, নবাব ১৫৪ 

আমীর খসরু ৩৪৭ 


আমীরুদ্বীন সরকার ৪৩৮ 
আরব-কাণ্ড ২৮৯ 


২৯৯ 


আরবজাতির ইতিহাস ১১৭/১৪০ 

আরব্য ও পারস্য যূপাক ১২৫, ১৮৪ 

আররধর্ম ৩৩১ . 

আল-এসলাম / ৬ 

আলতাফী প্রেস ৯১, ৩৯১ 

আলতাফনেসা ৯১ 

আলহামবা ২৫৭ 

আলাউদ্দীন, বাদশাহ ৮৩/২৫ 

আলাউদ্দীন আহমদ ৪০৫-০৬/১০ 

আলা হেদাদ থা ৪২ 

আলিগড মহামেডান এ্রাংলো ওবিয়েশীল 
কলেজ ৫৭, ১০৭ 

আলিমুজ্জামান চৌধুবী ১০০, ২৩১ 

আলিমুদদীন ১৭২ 

আলী, খলিফা ১৮-১৯ 

আলী কবিম / ৪৬ 

আলী নওযাব চৌধরী ৯৩, ২১৫ 

আলী রেজা খান ৬৫ 

আলী হায়দার ১০০ 

আলেকজাগডার ডক / ৬০ 

আলেকজাগাব পেডলাব ১৪৯ 

আলেক্জা গাব ম্যাকেগ্রি ১২২, ১৯০ ২২৬ 
/১১১ 

আশরাফ আলী ৬৫ 

আশরাফউক্দজীন আহমদ ২২৯/১৬১ 

আশাব্ক্ষ ৩৮২ 

আশুতোষ মখোপাধ্যায় ১১৬ 

আসগব আলী ৪৩৭ 

আসবাব-উস-ছামী ব৷ ছাীতত্তু ৩৬৯ 

আসল বাঙ্গাল গজল ৩৪৫ 

আয়েন আলী শিকদার ৩৭৮ 

আহকাগ্জোল এসলাম ৪০৬ 

আহমদ কবীর / ৭৯ 

আহমদ শাহ ১২ 


আহমদ শাহ আবদালি ৩,৩৪৫ 
আহমদ ৮৫; ২৭৯, 8৪৭-৪৮/৪২ 


৩০০ 


আহমদ প্রেস ৪০৮, 8৫০ 
আহলে হাদিস ২০/৫৫ 
আহলে হাদিস, পত্রিকা / ৯৩ 


আহপানতাহ, ননাৰ ৮১৯, ১৩৬, ১৫৭ ১৭২, 
১৯৩, ২০৭/১২৭ 


আয়শ-এ হিন্দ ১৩২ 


ই 
ইলাফে। ১৪৩ 
ইউনাইটেড ইগ্ডিমান প্যাীয়টিক এসোগিয়েশন 


১৭২ 

ইউনানী হাকিযী টিকিৎগা প্রশার্পী ৩৮৬ 

ইউনানী হাকিশী শিক্ষা ৪৩৯ 

ইংরাজী শিক্ষা সোপান ৪১১ 

ইক্বাম বন্গুল ১৬৬ 

ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী বাউস 
পসাহেবেন সাক্ষ্য ৩৪২ 

ইঞ্টিলে হজবত সোহাম্মদেব খবব আছে ৩৯৪ 

ইঙ্ডিমান ইকো ৩২২ 

ইও্য়ান এসোগিযেশন ১৫ 

ই্ডিবান পাটিনটিক এসে'সিয়েশন ২২৪ 

ইত্যান মিবব / ৭৫ 

ইনকামটেকসেন আইন 8.58 

ইনসাফ ২৮০ 

ইবন বতুতা ৮ 

ইবাহিম খান ২২২ 

ইবাহিম শকি ৭ 

ইমান আলী হক ৪8৩৮ 

ইমাম গাজ্জাণী ১৮২ 

ইমাষদ্দীন ১৬৯ 

ইবগাদউদ্দীন আহমদ পাবিশ্পী 8৪০ 

ইলবাঠি বিল ৪৪৭ 

ইলাহী বল্স ৪৩২ 

ইলিয়৬/১৫০ 

ইসমত পাশা ১১৫ 

ইসলাম (প্রশ্থ) 8০৮ 

ইসলাষ (পত্রিকা) ৪০৩, ৪২৪ 


উনিশ শতকে বাঁঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


ইসলাম ইতিবত্ত ৩০৫, ৩৪১, ৩৫৬ 
ইসলাম ইতিবৃত্ত সোপান ৪২৮ 


ইসলাম এ ইউনিভারস্যাল বিলিজিয়ন অব পীস 
এণ্ড প্রোগ্রেন ৪১৪ 


ইসলাম দর্পণ ৩৯২ 

ইসলাম ধর্মনীতি 8০৩ 

ইগলাম-প্রচারক ২৮, ৯১, ৯৮, ১৬৩, ১৮৭, 
১৯০, ২০৬, ২১৩, ২১৯, ২৩৭, ২৮২, 
৩২৩, ৩২৫,১৩৯, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৫ 
৩৫৭, ৩৫৮ ৪১৭, ৪৩১, ৪৫১-৫৩/৬, 


১০, ২০, ৬৩, ৬৪, ৭৭, ৮৪, ৯১, ১৪৭, 
১৭9 


ইসল।ম-প্রভা /৭৩ 

ইসলাম বিলাস ৩৯০ 

ইসলাগ-ন্ুব্ধ্দ ৩৩২ 

ইসলামিব। আঃ প্রেম ৩৫৮ 

ইসলামী বন্ততা। ৩৪২ 

ইসলামী বক্তুতামালা ৩১৭ 

ইসলামের সত্যতা সন্বন্ধে পবধর্মীবলর্থীদিগের 
মন্তব্য ১০১, ৩৪৩-৩৪৪ 

ইসালে সওযাব ৪২৯ 

ইফটান বেঙ্গল প্রেস ৪৩৩ 

ইয়ং বেঙ্গল দন ২৮, ৪৪, ২৫০ /২৪, ২৮, ৫৭ 


৬ 
ঈদ-বক্রীদ ৪০৮ 
ঈদূল আজহ। ৯৩, ৪১৭ 
ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ৩৯৪ 
ঈশানচন্দ্র মগুল খীশ্চানেব মুসলমান 
হইবার কাবণ ৪১৪ 
ঈশরচন্দ্র গুপ্ত ৫৬, ২৪৪, ২৬৮, ৩২৬, ৪২ 
ঈশুরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ২৪৪, ৩২২ 


উ 

উইলক্রেড স্কয়েন লাণ্ট ১০৪, ১১৮, ১৩২ 

উইলিয়ম উইলখন হাম্টার ৪, ৪১, ৬০, ৬২-৬৩, 
১০৫, ১১৪/১৬, ১৭, ১৪৮, ১৭২ 


নির্ঘণ্ট 


উইলিয়ম এ্যাভাম ৬০/৫৭, ৯৮, ১৩৬ 
উইলিয়ম কেরী ৪৪, ২৪৮/ ৫৭ 
উইলিয়ক্ন গ্রে ১৪৬ 

উইলিয়ম জোন্য ১৩৫ 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক 8০ /১৮ 
উইলিয়ম ম্যাকনাটন ৩৭৮, ৪৩৪ 
উইলিয়ম ফুইব ৭৮/৬০ 

উচিত কথা ৩০২, ৪০২/৮৪ 

উচিৎ, শুবণ ২৪৪, ৩৭৩, ৩৭৪-৭৫ 
উচ্ছাস (কাব্য) ৩৬১ 

উডবান ৯৭, ১৭, ১৭৪ 

উডবার্ণ পদক ৯৬, ১৯১/১১৯ 
উডস ডেসপ্যাচ ৬২ 

উদাসী ২৮৫, ২৮৭-৮১৯ 

উদাসীন পাঁথকেব মনে কথা ২৭০-৭১/১৫ 
উদ্বোধন ১৬১ 

উদ্যান ৪8০৭ 

উপদেশ কাহিনী ৪৩৫ 
উপদেশমালা ৪২৪ 

উপদেশ সংগ্রহ 8০৪ 

উপনফি ১২৩ 

উর্দ গাইড প্রেস ১২২ 


রর 


প্র 


এ আহষদ ৪৩৫ 

এ এইচ আবদুল হামিদ ২২৩ 

এ এফ আর হোর্নলে ১৪৩ 

এফ এষ এম আবদুর রহমান ১০৮, ১৪৮ 
এ কেখান ৪৩৯ 

এইচ বেভালি ৮ 

এইচ এ স্টার্ক ২০৯ 

এফজি তীলে ১৪২/ ১৩৮ 

এফ জে মোয়াট ৫৭ 

এষ এইচ সৈয়দ আবুল কাসেম ৪৩৬ 
এম টি টাইটাস ২১ 

এস ভয়িউ ম্যাককান ১৪৩ 


এস এ য্সতী/৯ 

এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাপা ১০৬, ৫৮২ 

এ শি এযাকাউল্ট অব মাই পাবলিক লাইফ 
১০৬, ১৪৭ 

এ শর্ট হিসবি অব দি সাবাসিনস ১১৭ 

একিনুদ্দন আহমদ ১৭৫, 80৩-০$ / ১৯, ১৬২, 

একেই কি বনে মভাতা % ২৬৬ 

এড গবাড় ডেনিমন নল ২০৮/১৪০ 

এডওষাড প্রেম ১5২ 

এডকেশন কমিশন ৬২-৬৩ 

এডকেশন গেজেট ৩১২,৩২৯, ৩৫১, / ১৯৬৮ 
৪০৮ 

এনসক অর্থাৎ লা-মজহাবীগশের ধোকাভঞ্জন 
২৮১/৮১ 

এনায়েত করিম ১৯২/৬২ 

এনাষেভুভা খান ৩১১ 

এট, ক্রেজার ১৭১ 

এন. স্কোবপ/১:ে 

এবনে শাঁআদ/৬৮ 

এব উপাষ কি? ২৬৬ 

এবসাদ আলী খান চৌধূরী ১৬৯, ২৩৭ 

এরশাত: খালেকীয। বা খোদাপ্রাপ্তিতস্ত, ৩৮২৮৩ 

এলগ্রিন, লড ৪২,১৪১, ১৪৮ 

এলিয়ট হোমেল ১০৯, ১৩১/১১৮ 

এলেনববা, ল ১৪৫ 

এশিয়াটিক সোসাইটি ১০২,১১৯ 

এসকান্দর আলী ২৩ 

এসবাতে আখেনজ্জোহর ২৮৩/৮৯ 

এসলামতন্তু ২৯৫, ৩২৩, ৩২৭-২৮/৭৬ 

এসলাম দশন ২৯৩ 

এসলাম ধরন্নোত্তেজিকা সভা ১৮৩৮৪, ৩২১ 

এসলামেপ জয় ৮১ 

'এসলামের প্রভাব 'ও ধর্মনীভি ৪৩২ 

এযাসলে ইডেন ১৫৮ 


এ 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ২ 


২০২ 


ও 

ওবায়দ্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ৯০, 
১০৬-০৮, ১৭৫১ ১৭৮, ৩৮৫/৬২৯ ৯৩, 
১০৩ 

ওবায়দূব রহমান ৬৬ 

ওবায়েদল হক ৪৩২ 

ওবেদী বিয়োগ ১০৭ 

গুমর ঢরিত ৪8০৬ 

ওরিযেম্ট প্রেস ৪৩৫ 

ওহাজদীন আহমদ ৪২০ 

ওহেদুর রহমান ৪৩৬ 

ওয়াকফশাম। ৯৯ 

ওয়াকায়াত বিওয়ায়াত ৪৩৮ 


ওয়াজেদ আলী খান পরী ৯৫, ১৮৬, ২২৫, 
২৮২ 


ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৬৯, ৮৭ 

ওয়ারেদ আলী 0৬, ৭৯/৪৬ 

ওয়ারেনউদ্পীন ৩১৬ 

ওয়াশিন আবভিং ২৫৭ 

ওয়াহ'বী অন্দোলন ২১, ৪৫. ৫৮৮ ৭০, ২৪৬. 
8০০0/৫৫, ১৫৭ 

ওয়াহিদু্নবী ৫৬ 


৫ 
কওয়াযেদে-খানাদারী ৪১৬ 

ককবরম। ব। ত্রিপুব। ব্যাকরণ ৩৯৬ 
কড়ির মাথায় বুড়ে।র বিয়ে ৩৭৭ 
ফবিত। কলিকা ১২৫ 

কবিতাকুঞ্জ ৩৫২ 

কবিতা কসুমমাল। ৩৮৯ 

কবিত। কসুমাঙ্কৃর ৪৩২ 

কবিতা দর্পণ ৪৩৮ 

কমরয়েস। বিবি ১০১, ২৮৪ 
কমলাকাস্তের দপ্তর ২৭২ 

করিমুয্নেসা খানন ৯৭,২৫৯, ২৬৯/৮ 
কর্ওয়ালিশ, লর্ড ৩৮/১৮ 

ফলিকাতা বিশ্বিদ্যালয় ৭৯, ৯০, ১০৪ 


উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন ৭৯, ১৬৩, ১৮৯- 
৯২,২১১ 


কলিকাতা মাদ্রাসা ৩৪, 8০, ৪২, ৪৫, ৫৪, 
৫৫; ৫৭, ৬২, ৭১/৯৭, ১১৭ 

কলিকাতা মুসলমান শিল্ষণ সভা ১২৬, ২০৭-০৯ 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ৩৫, ৪৪, ২৪৩ 

কলিকাতার গো-কোবানী হাঙ্গাম। ৪২৯ 

কলির নাবী চবিত্র ৩৩ 

কলিৰ বউ ঘর ভাঙ্গানী ৩৭৬ 

কাঙ্গাল হবিনাথ মজ্মদার ২৬০ 

কাজিমউদ্দীন আলী খান ৩৮৬ 

কাজী আতাওল হক ৩৭০ 

কাজী আবদূল আজিজ ১৮৩ 

কাজী আবদুল আজিজ কোরেশী 8৪০ 

কাজী আবদল খালেক 8৪৪ 

কাজী আবদল বারি ১৪২ 

কাজী আশর আলী খান ৪৩৫ 

কাজী ইমদাদল হুক ৯১, ৩৭০-৭২ / ১১, 

১৪, ২২, ৩৩,৩৬, ১১৫, ১৩২ 

কাজী কেবামত উল্লা ৪০২/৮৪ 

কাজী গোলাম সোবহান ১৩৮ 

কাজী দৌলত ১৪, ২২ 

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ ৪১৫ 

কাজী ফকির মোহাম্মদ ৮১, ১০২ 

কাজী ফজলর রহমান ৪২ 

কাজী বিল ১৫৮ 

কাজী মকরম আলী ১৩৩ 

কাজী মোহাম্মদ আহমদ ১৩২, ২৩২ 

কাজী মোহাম্মদ কাজেম ১১০ 

কাজী রাজিউদ্দীন আহমদ ২১৬ 

কাজেম্দীন আহমদ সিদিকী ১৮০ 

কাদের আলী ৩৮৬ 

কানাইলাল দে ১৪২ 

কামাল আতাতুর্ক ১১৫ 

কামালউদ্দীন আহমদ ২১০ 

কারবালা ৪২৯ 

কারামাতিয়৷ মাদ্রাসা ৩২০ 


নিধ*ট 


কার্জন, লর্ড ১৪৮ 

কালাপাহাড় ৩ 

কালীপ্রসম্প ঘোষ ৩৮৪ 

কালেমাতুল কফর ২৮২ 

কাশীতে হয় ভূমিকম্প নাবীদেব একি দণ্ড ৩৭৫ 

কাসেমবধ কাব্য ২৫৪, ৩৪৯-৫১ 

কায়কোবাদ ৮৯, ১০৭, ২৫৬, ২৯০-৯৭/২২, 
১৪৯ 

কি মজার কলের গাড়ী ৩৭৫ 

কিমিয়।-ই-সাদৎ ১৯২ 

কঞ্জলাল নাগ/১৫ 

কুষারখালী আঞ্জমনে এক্ডেফাক এসলাম ২৩৬, 
২৩৮-৩৯ 

কুলপ্রদীপ ৪৩৯ 

কুলসুম ২৫৯ 

কৃসুম কানন ২৯১ 

কৃমমমঞ্জরী ৩৯৫ 

কৃস্ুমাঞ্জলি ৩০৮ 

কৃষ্টিয়া মহামেডান এসোসিয়েশন ৪২৩ 

কৃষ্ণ দাস ৩০ 


কৃষ্বিহারী সেন ৩১৪ 

কে বি টমান ৪১৬ 

কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামিনা /৩৫ 

কেরামত আলী (মৌলানা) /৮১, ৯৩, ১৫৮, 
১৬৪ 


কেরামত আলী মিয়া ৪৩৪ 

কেশবচন্দ্র গুপ্ত / ৭৯ 

কেশবচন্দ্র সেন / ৪৭, ৭৫ 

কোথা চলে গেলে ৩৪৫ 

কোরবানউল্লা ৪৩৩ 

কোহিনর ৩৬৫, ৪৫৭-৬০/৭৯ 

কোহিনুর সাহিত্য সমিতি ২৪০,২৪১ 
ক্রিশ্চিয়ানিটি ক্রম দি ইসলামিক পয়েন্ট/৬১ 
ক্রুসেড ১১৫ 

ক্রলেড ও জেহাদ ৪২৯ 


ক্লাইভ ৩৬/১৭৩ 


ক্ষীরোদ প্রসাদ /৩৬ 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধৃবী /৩৩ 


খ 


খণ্ড প্রলয় ৪৩৩ 

খলিফায়ে বাশেদীন ১৮/৫২ 

খয়কজ্জামান খা ১৮৭ 

খাজা খিজব/৫৩ 

খাজ। মোহাব্রদ ইউসুফ ১৩১ / ১৬১ 

খাদেমূল ইসলাম সমিতি ৩৫৭ 

খান 'মাহাম্মদ ৯৯ 

খিজিব খান ও দেবলরাণী ৩৪৭ 

খিলাফত আন্দোলন ৯৩ 

খৃতুবাতে আহনদীয়া/৬০ 

খুলনা জেল। মহাযেডাল এমোপিরেশন ১৭৪ 

খুইধর্মেব ভর্তা ৩৯৪ 

খোন্দকার আঞ্ল ফজল আহমদ ৪৩৯ 

খোন্দকার গোলাম আহমদ ৪৩১-৩২ 

খোন্দকার জোবেদ আলী ৪৩৪ 

খোন্দকাব ফজলে রাব্বি ৫-৭, ৯ ১২, ৩৩, ৩৯, 
১৯১-১২, ২৮৯ / ১৮, ৯৮ 

খোন্দব।র শামসুদশিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী ২৪৪ 
৩৭৩-৭৫ 

খোন্দকার শাহ মোহাল্পদ বমিরুদ্দীন ৪৩৯ 

খোখখবর ২৯৭ 

খীষ্টান হসলমানে তকষুদ্ধ ৩১৬, ৩১৮/৬৫% 

খীস্টীয় ধর্মের অসারতা ৩১৭-১৮/৭৩ 

থী্টীয় বান্ধব ৩৪১/৬৩, ৬৫ 

খীস্টীয়ানী ধোকাভঞ্জন 88০ 


ষ্ঠ 


খীস্টের রাজাবদ্ধি /৫৯ 


গ 

গজনকফর আলী খান ১৩৩ 
গণেশ (রাজা) ১, ৭, ১২ 
গাজী মিয়ার বস্তানী ২৭১-৭২ 


১০৪ 


গ।লিব/১৩৪ ৬৯৭ 
গিরিশ প্রেস ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫ 
গারশচন্দ্র সেন ৩৬০ 
গো-কাণ্ড ২৮৪ 
গো-জীবন ৮১, ২৬৮-৬৯ ২৭০/৪৪ 
গো-বধে আপত্তি কেন ৪২০ 
গো-বধে আপত্তি ৪২০ 
গো-হত) নিবারণী সভা/8০ 
গোবন্সি'নী সভা ২৩০, ৩০০, ৩৬০/৪৪ 
থোক্ন নিমূল আশক্নায় ভারতবাসীর নিকট 
ফকির দীন মোহাম্মদের আবেদন ৪২৯ 
গোপানচন্দ্র চক্রবতী ৪১৫ 
গোপালচন্দ্র দ৩/৬৭ 
গোপালচন্দ্র মজুমদাব/৪২ 
গোবিন্দ পাল ৩ 
গেোমস্তা দর্পণ ২৮৩ 
গোরাই বিজ বা গোদ্ী সেতু ২৬৪/১৩৩ 
গোলজার এসলাম ৩৯১ 
গোলাম কাদের, ৮৫ 
গোলাম কিববিয়া ৩০২, ৪০২৮৪ 
গোলাম বব্থাণী ৩৮১ 
গোলাম রসুল ১২৭ 
গোলাম সারওয়ার ১৮৬, 8০৫ 
গোলাম হোসেন ৩৭৬-৭৭ 
গোলাম হোসেন চৌধ্রী ১৬৮ 
গোলাম হোসেশ সলিম ১২৩ 
গোলেস্তাব বঙ্গানুবাদ ৩৮৭ 
গৌড়ীয় সমাজ ২৪৪ 
গ্রামবাত। প্রকাশিকা ২৬৭, ২৭৭ 
গ্রিয়ার্সন ৫, ১১০ 
শ্রীস-তরস্ক যৃদ্ধ ৩২৮, ৩৫৮ 
ঘ 
ঘর জামাই দঃখের কখ। ৩৮৬ 


ঢ 
চণ্তীমঙ্গল ১৩ 
চন্রকিশোর রায় ৩২২ 


উনিশ শতকে বাঙালী মসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


চম্রনাথ সরকার/৬১ 

চার্লস আলফ্রেড এলিয়ট ১৪৮, ১৯৪, ৪০৯ 
চারশ উড ৬১ 

চালস ট্রভালযান ১০৭ 

চাস মেটকাফ/১৫৩ 

চাহার দরবেশ ৩৮১ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৬, ৩৯, ৪৯, ৬৯/১ 
চিলহাটা মুসলমান সভা ২৪০ 

চৌকিদাবী গাইড ৪১৫ 

চৌধুবী আবদ র রহমান ২২২ 

চৌধুবী ওসমানউদ্দীন ১৬৯ 

চৌধুরী গোলাম আলী ১০১ 

চৌধুরী প্রেম ৪১৪, ৪৩৬ 

চৌধুরী মোহাম্মদ আজমন্দ আলী ৪০৩ /৩৯ 
চৌধুবী মোহাম্মদ গাজী ৯৮, ৩২২ 
চোধুবা! মোর়।হেপূর রহমান ১৭৩ 

চৌধুরী সোলভান আহমদ খান ১০০ 


ছ 
ছুটি খান ১৪ 


জ 

জকিউদ্দীন আহমদ ৪৩৯ 

পু মোহিনী ৩৮১-৮২ 

ভাগংশেত ৫০ 

জগদ্দ্দীপক ভাস্কর ৩৫, ২১৪, ৪৪১ 
জঙ্গে কারবালা ৩৪৪ 

জঙ্রে রুশ ও ইউনান ৩২৫ 

জন জনিকুদ্দীন ৩১৭, ৩৪১ / ৬৫ 
জশ টেকল 1৬৯ 

জন ডিগবী ৫৪ 

জন মনরে। 1৬৯ 

জনাব অলী চৌধুরী ৪১৯ 

জব চান্নক ২৬ 

জমিদার দর্পন ৯৫, ২৬৫-৬৬, ২৭০ 
জরিপ শিক্ষা ৪২৯ 

জর্নাল অব দি যোসলেম ইনস্টিটিউট ২১০ 


নির্ঘণ্ট 


জহির মোহাম্মদ আব আলী সাবের ৯৭/১১৪ 

জহিরুদ্দীন আহমদ ৩৮৭-৮৮/১২৭ 

জয় প্রেস 88০ 

জয়নন্দ বিবাহ ৪৩২ 

জয়নালোদ্ধার কাবা ৩৫২ 

জয়সিংহ ৮৩ 

জাতবর্মী ১০ 

জাতীয় কংগ্রেস ৭৬,১১৪, ১৭২।১৬০-৬৩ 

জাতীয় মুসলমান সমিতিব অনুষ্ঠানপত্র ১৬৬ 

জাতীয় ফোয়াব! ৯২ ২০১, ২৩৮, ৩১০-১১ 
৩২৪-২৫ 

জানাজা শিক্ষা ৪১৫ 

জামালনামা ৩৭৫ 

ভামিউল তাওয়ারিখ ১০২ 

জালালউদ্ধিন (স্থলতান) ৩,৭,১২, 

জিহাদ ১১৫/১৫৭, 

জিয়ান মোহাম্মদ ১০১ 

ভশিবনচরূত ৩১৭ 

জীবন মঙ্গল ৩৯৬ 

জীবন্ত পৃতুল ৪৩১ 

জীবেন্দ্রকমাব দত্ত /৩৯ 

জল্মা ও ঈদের ফতুয়া ৩৭৮/৯৩ 

জলফিকার আলী ১৬৬ 

জুলফিকার আলী খান ১০৯ 

জে গিব ১৪২ 

জে ডি কানিংহাম ১৮ 

জে পি গ্রাণী ৫৭,৬৯ 

জেপিনবম্যান ১১৩, ১৪৪ 

জে স্থাটক্লিপ ১৪৬ 

ভোমস ওয়াইজ ৫/১০৩ 

জেমস লউ ৫, ১৭, ৫৯ 

জেহাদ বা ক্রসেড 8৪৫ 

জেহাদ আন্দোলন ৫৮ 

জৈনদ্দীন ২১ 


জোওয়াবোকাসারা ৩১৮ 
জোব্দাতপ যসায়েল ২৮০ 
জোহব! ৩১৩ 


২০. 


৩০৫ 


জোহাদর বঠিম জহিদ সোহরা ওযা ১২৪, 
১৭৮, ১৯৩ 

জোহান ত্যান ম্যানেন ১১৯ 

জ্যোতি: ৩৫১ 

জ্যোতিবিক্দ্রিনাথ ঠাক ব/২৯ 

্ঞানবৃক্ষ 8০৭ 

জ্ঞানাশেষণ ৫৬ 


টি 

টিড/২৮ 

টমাস পার্নেল ৩৯০ 

টাঙ্গাইল হিতকবী ৪০৮ 

টাল! অতিনয় ২৬৩ 

টিলা হাঙ্গামা ২১১ 

টিপ্‌ স্বলতান ৫৪, ৫৬ 

টেগোব আইন অধ্যাপক ১১৩, ১২২, ১২৫ 


৬৩ 

ডবিউ ভিষনরো/৭১ 

ডব্বিউ বি ওলধাম ১৭৩ 

ডাকবিন, লর় ৬৩, ১৬০ 

ডালি ৩৮-৫৯ 

ডিহি সমুঙ্ধীয় কাধ চালাইবার নিয়মাৰনী ৪৩৬ 


[0] 

ঢাকা গেজেট ২৯১ 

ঢাকা প্রকাশ ৯৮, ১৭৫, ১৮০, ২৭৭, ৩৮০ 
৪১৩, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬/১৫ 

ঢাকা বিশুবিদ্যালয় ১০৭, ১৩৩ 

ঢাকা মাদ্রাসা ১০৭. ১০৮, ১২৯ 

ঢাক! মুসলমান সুহৃদ সন্বিলনী ৮০ ১০৭, 
১৭৬-৮০, ৩২৪/১২৯১ ১৫০ 


তি 
তগজকে জ্াহাগীরি ৩২২ 


তকরারে মাকল/৯৩ 
তজমুল আরী ৪০৬ 
তন্তু ও জাতীয় পঙদাতি ৯৮ 


৩০৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


তত্ুত্গান 88০ 

তত্ত দর্গণ ৪৩৮ 

তত্ুবোধিনী পত্রিক। ২৬৯ 
তফসীর হক্কানী ৩২৭ 

ভফসীব হাকানীর বঙ্গানুবাদ 8০৫/৬৫ 
তমিজউদ্দীন ১৩২ 

তবফের ইতিহাস ৩৯২-৯৩/১১৪ 
তরিকায়ে মহম্মদীয়। ৫৮ 
তবিকল হায়াত /৫৮ 
তসলিমুদ্দীন আহমদ ১৭০, ১৮৮ 
তমহুদোল হোসেন ৪৩৩ 
তহলিঝল আখলাক ১০৭ 
তহমিনা ২৭০ 

তহমিনউদ্দীন আহমদ ২২৮ 
তাজউদ্দীন /১২৫ 

তাপসকাহিনী ৩১৩ 

তাবিনল কালাম /৬১ 

তারা্টাদ চক্রবত্তা ১৪০ 
'তাঁবাপ্রসন্ন রায় ১৪৩ 
তানাবতী-মনোহনা &১১১/৩ 
তালিকাভ্‌ল হিন্দ ৪৩৩ 

তালিমে উর ১২৮ 

তিভুমীর 8৪/২৭ 

তুরস্ক দণ্ড ৩ 

তুরস্ক বিগ্রহ ৩৫৬ 

তুরস্ক ভ্রমণ ৩৬১ 

তুরস্কের শ্লতান ৩৫৪-৫৬ 
ভূহফাতুল-হিন্দ ৩৮৫ 

তধগ ৩৬৭ 

তোয়ারিখ হেলিম্মী ৪০৬ 
ভোৌডরমল ১, ১২ 

তোহযাঙুল মোসলেমিন ১৭৭,৩২৭, 800 
তোহফায়ে বোরজখী 88০ 


ত্রিদ্বনাশক ও বাইবেলে যোহাম্মদ ৪২৫ 
ত্রিপুবাশঙ্ক় সেন ২৭৮ 
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সতা ১৯৯ 


দ 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৮৫, ৩৭১/৩৭ 

দরবার প্রেস 8৩০ 

দরিদ্র বাঁন্দব ইসলাম ধর্ম সভা ২৩৬ 

দসারাত-ই-সিবাজল হাযাত /৫৮ 

দস্তণি ফাবসী আমোজ ১০৭ 

দয়ানন্দ সবস]তী /8০ 

দাদ জালী ৯২ 

দামেঙ্গ-হেজান্গ রেলওয়ে ৯৪, ২১৪, ২৩৭,২৪১ 
/১৬৯ 

দারুল ইসলাম ১০৭, ১৪৫ 

দাঁকল হবব ৫৮, ৮১, ১০৭, ১৪৫ 

দাস্তানে ইখাতবাব ৬২, ১১৭ 

দি অরিজিন অব দি মৃঘলমানস অব বেঙ্গল ১১১ 

দি আলভামবা ২৫৭ 

দি ইকদ-ই-মনজম ১১ 

দি ইও্ডয়ান মুসলমান ১০৭, ১১১, ৪২১ 

দি ক্রিসেন্ট ৩২৩ 

দি ক্যালকাটা! মাস্থলি ১৯৩ 

দি নাইনটিগ্থ সেঞ্চবি ১১৬, ১১৭ 

দি পিলশ্বিম অব লাভ ২৫৭ 

দি বেন ম্যাগাজিন ১০৭ 

দি ফেথ অব ইসলাম ৪০৩ 

দি মাডাপ। লিটারেনী বাজেট ১৫৩ 

দি মৃসলমান ১১০, ১২৭ 

দি নিলট এসোসিয়েশন ২৪০ 

দিওয়ান-ই-ওবায়দী ১০৭/৯৯ 

দাননাখ মিত্র ৩৮১ 

দীনবন্ধ। মিত্র ২৬৫ 

দীন মোহাম্মদ ৪২৯1৪৯ 

শীনেশচন্ছ সেন ৩৫৮ 

দুই সতীনের বাড়া ৩৭৬ 

দুফ-নরোবর ১৮২, ২৯৬-৯৭, 

দুধ মিঞা ২০, 8৪, ৬৯ 

দাদ শাহ/৮২ 


দরবীন ১২১/৯৯ 


নির্ঘণ্ট 


দর্গানম্প কবিরত্ম ৩৮১ 

দেওয়ান নাসিরুক্ষীন আহমদ ৪২৬/৮৫ 

দেবলা ৩৪৬-৪৭ 

দেলওয়ার হোসেন আহমপ ৬৬, ৭৪, ৭১ ১০ 
১১৭-১৮ 8০81১৯ 

দোভাষী পুথি ৮১/২৪৫ 

দৌলত আহমদ ৩৯৫-৯৬ 

হারকানাথ ঠাকুর ৪৭, ৫09 /২৮, ৯৮ 

দ্বিজেচ্ছলান রায় ৩১৪ 


ধ 
ধর্মপ্রকাশ ৩৮৫ 

ধর্মপ্রচাদিণী, ৩৮৩ 

ধর্মবীর মহম্মদ /৬১ 

ধর্ম ব। জেহাদ ও সমাগ-সংক্কান ৯৫,৪০-০১ 
ধর্মাণন্দ মহাভারতী ৩৪৩ 

বাত্রীবিদ্যা ৩৭৯ 

ধপর্টাচিয়া মহামেডান এঘোসিয়েশন ১৭ 
ধ্মকেত ১২৯, 8৬৪ 


ন 

নওখের আন্গী খান ইউলকজন্ী ১০৭, ১৭৮ 
৩৩২-৩৭, ৩৬৪ /২/9, ৮০ ১১১ 

নগেক্রনাথ বস /৩১, ৩২ 

নজিবউদ্লিন আহমদ ম৩৫ 

মনদ ভাগের ঝগডা ও বাধাবানের গন্ধ ৩৭৩ 

নল্গকূমার ১৩ 

মব-ক্মুদ ৩৪৫ 

নবনূর ২৬২ ২৭১,২৯৩, ৩১০, ৬৩১, ৩৩৫ 
৩৩৬, ৩৪৯, ৩৫৮, ৩৬৫, ৩৬৭) ৩৭১ 
৪৩0, ৪ ৬৩-৬৭1২৩, ১৩১১ ১৪৪/১৪৮ 

নবলীলা ৩৮৬ 

নব-সুধাকর ৩২৩ 

নৰি কাহিনী ৩৭২ 

নবী মাছুম অথাৎ হলয়্াত মোহাশবদ 
বেগুনাহ নবী ৪২৮ 


৩০৭ 


নব্য ভান্নত ৩৪৭ 

বীলচক্গ পেন ৮৩, ২৯২, ৩৩৮, ৩৫১,৩৯৬ 
/হ৮ 

নখ্যক লর্ড ৯৯ 

নাসিকদ্ণীন (সুল্তান)৫ 

নাজিমউদ্দৌোলা ১২ 

নাদিব শাহ ৩ 

নাদিব হোসেন ২৫৯ 

নাঁমদার, অনশী ৩৭৬ 

নামাজ এ৯৭-৯৮ 

নালাভ তন ৩2৫ 

নামাজ পড়া শিল্গা ৩৪৭৪ 

নামাজ শিক্ষা 870 

নাবী চিকিতসা ৪৩১ 

নালীব মোলস্কলা ৩৭৬ 

নিউ ক্যালকাট। ডইিবেইনী ১৩১ 

নিউজ প্রেপ ৩১১ 

নিখিলনাথ রাম 7৫ 

নির্নলচন্দ্র ঘোষ /৩৮ 

নিফর ভমি বাছেষাশ্ত আইন 80 

নীতি 'ও বিজ্ঞানগাথা ৩৫৭ 

'শীলদর্পশ ১০৫. 

নব-অল-ইমান (পরিকা) ১৮২, 
৪৬২/১৯১, ১৪৬, ১৫১ 

মুন-অল-ইমান সমাজ ১৮০-৮২) ২৯৪ 

নর মোহাদদ। হাজি ১৫৭ 

নেচাবষ ও নেচাবিয়। ১১৫ 

নোযাখালী এমগামিয়া লতা ১৯৭-২৮১ ৪২7/৪৭ 

নোয়াখাপা প্রেম ৪২০ 


২৪৪, ৪২৬ 


প 
পঞ্চাইত বিধি ৪১৫ 

পড়ে. দেখ উচিত কথা 852 
পত্র দলিল লিখন শিক্ষা ৩১৩ 
পণ ও পাথেয় ৩৬৬ 
পদ-শিক্ষণ ব]াকরণ ৩৪৪ 
পঙ্গাপ্রসূন ৩২৭ 


0৮ 


পদ্যমালা ৪৩২ 

পদ্য রঘ্বাকর ৪৩৬ 

পদ্যশিক্ষা ৩১৩-১৪ 

পদারাণ ৩৬৩/৯ 

পানী উপাখ্যান /২৮ 

পণপ্রণথা ৪৩৭ 

পবিত্র কোরানের সত্যতা ৪১০ 

পবিব্রবাক্য ৯৬ 

পরমার্থ সঙ্গীত বঙাকর ৪৩৯ 

পণাগাল খান সম 

পরিত্রাণ ৩২১, ৩৬৭ 

পরিদর্শক প্রেস 880 

পরিমল ৩৭৯ 

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় /১৬, ৩০ 

পর্দা ও মুসলমান অমাজ 3৩৪ 

পলাশীর যুদ্ধ ২১২/২৮ 

পাদরী টিমান ৩১৬ 

পাদরী ম্পার্জন ৩১৬ 

পাদ মনরো সাহেবেন ধোকাভগ্জন ৩১৩ 

পারসী শিক্ষা ৪১৫ 

পাৰিল বার্তাবহ 8৪২ 

পাষণ্ড দলন বা সমাজ রহসায 8৪০ 

পিলগ্িমশিপ বিল ১৮৬ 

পুকষ প্রসক্ষ ৩৯৬ 

পুষ্পহার ৪২৬ 

পুষেপাদ্যান ৩৮৭ 

পর্ণচজ্জোদয় /৭৬ 

প্ণিমা ৩৩৯ 

পূর্ববঙ্গ ও আনাম মুসলমাণ শিল্ষ) মমিতি ৯২, 
১৮৬, ২১৬, ৩১১ 

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমান মেহেদীন আবির্ভাব 
৪২৬ 

গ্থিরাজ ৮৩ 

পোলাড় ৩১ 

প্রচার ১২৫/০৭ 

প্রচারক ৯১, ৯৪, ৩৫৪, 8০৬, ৪২৪, ৪২৫ 
৪৬০-৬১/৬৮, ৭১, ৯০ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধাঁর! 


প্রণয় কি পদার্থ ৩৮৭ 

প্রণয় কস্থম ৪৩৬ 

প্রণয়যাত্রী ২৫৭, ৩০৬ 

প্রতাপাদিত্য ৮৩ 

প্রতাপাদিত্য, নাটিক /৩৬ 

গ্রফেট অব ইস্লাম এও হিজ টিচিং ৪১২ 

প্রবন্ধ কৌমুদী ৩০০ 

প্রবৃঙ্ধমালা ৩৭২ 

প্রবাসী ৩৫২ 

প্রধাসের স্মতি ৩৪৬ 

প্রবোধ সঙ্গীত ২৮৫ 

প্রবোধ-সুধাকর ৪৩২ 

প্রভাকর ২০৪ 

প্রমত্তপ্রেমিক হাফেজের উক্তি ৪৩৬ 

প্রাইমারী এডুকেশন ইন কবাল এবিয়াজ ১৩, 
৪১৯ 

প্রিচিং অব ইসলাম ৩৫৩ 

প্রিছিসপলন অব মহাযেড।ন জুরিসপ্রণডেক্মেন 
১২৫ 

প্রিয়নাথ ধোষ ১৯৭ 

প্রেম ক্রম 88০ 

প্রেম খেলা 88০0 

প্রেমদর্পণ ৪০৩/৩৯ 

প্রেম পাগল ৪২৬ 

প্রেমাবলী ৩৯০ 

প্রেমের স্মৃতি ৩৬৯ 

প্রেমের হাব ৩০৯ 

প্যান-ইসলামী ৮২, ২৫৮. ৩৩৯/১৫০ 

পানিঠাদ মিত্র /১৯২৪ 


হ্ 
ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ ৭ 
ফজল করিম ৪৩৬ 

ফজলি আলী ১৪৫ 

ফজলুর নৃহনানল /৫ 

কজলুয় রহমান খান ২৯৩ ৩৯১ 
কতুহুল মেস্রে ৩৯১ 


নির্ঘণ্ট 


ফতুহুস সাম ৩৯১ 

ফতুয়ায়ে আলমণিরী ২৮০ 

কনকখ শিষব ২৭ 

ফবিদপুব দর্পণ 8৪২ 

ফসিলউদ্পীণ আবদুল গণি চৌধুবী ১৭২ 

ফয়জ-য়েস। চৌধুবানী ৯৮, ৩৮৩ ৮৪/১২৫, 
১২৯ 

ফয়েজলাত ১৮৮ 

ফাবাযেজী আন্দোলন ২১, ৩৭৯ /৫৬, ৯৫ 

ফালনাম] ৪৩৮ 

ফুলাব হোষ্টেল /১১৮ 

ফলেব মালা ৪২১ 

ফেবদৌস চবিত ৩১২, 8০২ 

ফেগানা-এ-দিলকস ১২?) 

ফৈজ্দী লঙ্কল ৪২১ 

খেডাবিক জেমস হ্যানিডে ১৫ 

ফোঁঠি উইলিযাম কলেজ ২৮, ৩৪, ৪৪, ১০৯ 
২৪৩, ২৪৭ 

ফৌৎ আইন ৩০ 

ফোবেলেন শিশ্ষানীন্তি ৩৩৬-৩৭ 


বৰ 

বক্তৃতা ও বক্তবা ৪৩৯ 

বক্ষঃপীডা ৩৯১ 

বখতিয়াব খিলঙ্জী ১,৫১২ 

বঞ্িমচন্দ্র চটোপাপ্যায ৩৬, ৮৩, ৮ন, 
২৬৫, ২৭০, ২৭২, ৩৩০, ৩৪৬, 

বদশন ২৬ন, ২৮৪, ৩৮৫/১৩৩ 

বঙ্গবাী ২৯১, ৩৪৯ 

বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ১০০ 

বঙ্গানুবাদ কোনান শরীফ ৩৯১ 

বঙ্গানুষাদিত কোবান শরিফ ২৮১-৮২ 

বঙ্গানুবাদিত তফলীর হাক্ঠানী ৪২৫ 

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সঙ্গিতি ২১৯-২২, ২৯৪/৭৩ 

বঙগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি ৭৯, 
৯৩, ১২৮, ১৯২, ২১০-১৯, ২৯৪/১২২, 
১৩০) 


২৫৪, 


৩০৯ 


বঙ্গীয় মুসনমান ১৭৮, ৩৩২-৩৬/২০ 

বঙ্গীঘ মসলমান লাহিহা পত্িষা ১৯৩, ২৯৮ 

বঙ্সীম মসলমান সাশিভা-সনিভি ২22,908 

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ ৩৩৮ 

খগীয় সাহিতা 1বষধিনী মসলমান সমিতি ৯২, 
২০০০২ 

বজলব বহসান ২২৯ 

বঙ্গলণ হিম ১৩২ 

বাইঁতলান সাঁহিভা ৮১ 

বডপীব সাহেবেব জীলনচনিত 8০৬ 

বদকদ্দোজা চৌধুণী ৪২১ 

বদকল আনোযান ৪২১ 

বদকল ইসলাশ ৪১১ 

বদবন মাআনোক ৪২১ 

বনগাধে শিযাল মাঙ্গা ৩৭৬ 

বলিখাশ মহাদেডান মটিডেষট ইউনিমল হও 

বগগী হাঙ্গামা ৫৩ 

বর্শমান মহামেডান এসোসিয়েশন ১৭৮ 

বসন্তকুমাবী নাটক ২৬৪-৬৫/১৩৮ 

বন্সমতী ৩১২ 

বাই, ধ্বংস ফতওয। /৮৫ 

বাউল সঙ্গীত ৩৮৬ 

বাক্নাতল আদব ১৩ 

বাকবগঞ্জ জেলাস মুসলমান শিক্ষা সমিষ্ি ২১৭ 

বাঙ্গালা মৃসলমানগণেন আদিনুস্তান্ত ১১২, ২৮৯ 

বাঙ্গাপা প্রাচীন প.ধিন বিববণ ৩৩৮ 

বাঙ্গাল যন্ত্র ৩৭৮ 

বাববক শাহ ১৪ 

বান্ধব (পত্রিকা) ২৬৬, ৩০৯ ৩৮৪ 

বালচিকিৎসা ৩৭৯ 

বালারঞিকা ৩৮০, 88১ 

বাল্যখেলা ৩৯৯ 

বাল্য বিবাহেব বিষময ফল /১৫ 

বাসন] (পত্রিকা) ৩৬৬/১৫১, ১৭০ 

বাসস্থী প্রেস ৪৩৯ 

বিধবাগঞ্জনা ও 

বিধবাবিলাস ৩৭৮ 


"ভাণ্ডার ৩১৯/১২ 


৩১০ 


বিধধাষ মনে কথা ৩৮৬ 

শিপিনচন্্র পাল 2৯ 

বিবি কূলসুন ২৫৯ 

বিবি খোদ্জোন বিবাশ ২৭২, ২৭৪, ২৭৬ 

বিবিধ উপদেশ সম্ছলিত প্রাটীন প্রবাদ ৪ 
খনাধ বচন ৪১৬ 

খিল দপণ ৪৩৩ 

বিবহ বিলাপ ২৯১ 

খিশহ য৬ন] যৌলন বিলাণ ৪৩৮ 

বিনা সঞ্জভীত ২৮৫ 

বিনাতি বান বহসায ৩১৪/ ৩১ 

বিলাপ তনঙ্গিন৷ ৪৩৭ 

বিওদ্ধ খতনামা ৩৪৪ 


বিশুকোষ /৩১ 

বিশব-মুলিমবাদ /১৫৭ ১৬৬-৬৯ 
বিষাদ্ণ কাবা ৪১০ 

শিষাদ-পিল্কু ১৭, ২৫৬, ২৭৯, ৬৭-৬৮ 
বিয়ে পাগলা বুড়ো ৩৭৭ 
বীবেক্দকিশোব দেবনণা ৩৬ 

ঘুড়ো শালিকেব ঘাড়ে বৌ? ৩৭৭ 
বদ্ধদেব ৮৭ 

শুখোদণ প্রেম ৪৩৭ 

বৃহও মহল্াদীয় পঞ্জিকা ৩২০ 

বহৎ (গালেমাণী গাঙ্গিলা 890 

বেঙ্গল মোশ্যাল সাগে্গ এমোমিযেশন ১০২, ১০৬ 
খেধুন সোসাইটি ৪৩/৬১ 

বেদব্যাস প্রেস ৩৩১ 

বেদা্মার ২৪৪ 

বেল ইশলামিযা বোডিং ১০১, ১২১/১১৮ 
বেলাকয়ত নলী ৪8৩৪ 

বলাষেত হোসেন ৪৩১ 

বেহল। গীতাভিনঘ ২৬৯-৭ 

বেছলা নাটকাভিনস ৪৩৪ 

বোতলে শা স্রব্শেকী ৩২৬ 

বোৌধোপয় ৬২২ 

যোবোদম তন্তু ৩২৭ 

বৌরহানুর্দীন আহমদ ৪৩৭ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুপলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


যোর্ধ। ১১০ 

বোলবোলে বাঞঙ্গলি। ২৩৮ 

ব্যোমকেশ সৃক্তোফি ৩৩৯ 

বৃজবালা 8৩৩ 

হাজেজ্দক্ষাব বিদ্যাবন্ব ৩৮১ 

নাক্ষণ-মেবধি /৭৫ 

বিশ হণ্িযান এসোগিয়েশন ৪৩, ১৩৯/১ 
ঘৃমফীলড লাল ১২৯ 


ভ 


ভক্ষি-মঙ্বী ৪৩৫ 

ভগ্ন আশা 8৩৩ 

ভগবীণা ৩৬৮ 

ভ৭ কফকীন /৮৫ 

ভবানী প্রেস ৪৪৬ 

ভাবলাভ ৩৭৩ 

ভাবতবর্ষে মসলমান বাজত্বেব ইতিহাগ ৪১২/ 
১৪০ 

তাবতবঘেব ইতিহাঁমেব প্রশোন্তব ৩৮০ 

ভাবত মিহিব প্রেস ৪৩৩ 

ভানতী ৩৫০, ৪১৩, ৪১৯/২৯) ৩২ 

ভাবুত্তী € বালক ২৬৯ ২৭১ 

ভাবতীয বিশ্ববিদ্যানম কশিশন ১৯১ 

তানাকলাব এডুকেশন ইন বেঙ্গল ৯৩, ২০০, 
৪১১/১৪৫ 

ভর্ীকলান লিটানেবী সোসাইটি ২৪৪ 


ভাসান যাত্রা ৫ বেহলা-লক্ষম্ীন্গবেব মংহাব 
জীবনী ৪৩৯ 


ভিক্টোবিমা ৪২, ১৪০, 

ভিক্টোবিয়। ইসলাম ছেস্টেল /১১৮ 
ভীষক-দর্পণ ৩৮৭ 

ভূতনাখ ভাদুড়ী। /২৯ 

ত্ব-পৃষ্ঠ পৰিচয় ৩৯৫ 

ভূবনচন্্ জখোপাধ্যায় ২৭৭ 


ভবন-্মণ ৪৩০ 


নির্ঘণ 


মণ ৪৩৮ 
ব্রাভৃবিলাস ৩৪৮-৪৯ 


যে] 
মঈনুদ্দীন আহমদ ৪৩২ 
মকধল আলী ৩১৭-৯১ 
মখজুল উলুম ১০৭, ৯১ 
মজন্‌ শাহ 88/২৭ 

মজিদ বখত মজমদাব ২৩২ 
শ্রভার্ন রিভিউ ১১৬ 
মতিউল্লহি ৩৫২ 

মততীচ্র ৯৭, ৩৬৪-৬৫/৯ 
মতীয়ব রহমান খান ৩৪৫-৪৬ 
মথুরানাথ যপ্ধ 8৫০ 

মধু-মিয়া ৪২৪. ৪৬১ 
মধ্সূদন দন্ত ৮৪, ৩৫০ 
মনন্সব হল্লাজ ২০/৫৫ 


মনাজাত ৪১৭ 
মন্‌ ৭৩ 


মনুসংহিতা ২, ৩০০ 

মনোজ্ঞ কাহিনী ৪৩২ 
মনোমোহন গোস্বামী /৩৫ 
মনেবিষ্জম গক্োপ্যাধায় ৪২৯ 
মনোহর ফেসড়া ৩৭৬ 
মফিজুর রহমান ৩৪৫ 


মর্তভজা প্রেস ৩৮৫ 
ত৬ ২৯৪, ৪৩৬ 


মগল৷ বিভ্রাট ৩৮৫ 

মসায়েলে এসলাম 88০ 

মহসীন ফাণ্ড ৩২ 

মহল্মদ ১, ১৪, ১৭, ১৯, ৮৭, ১১৫, ২৭১ 
৩০৪১ ৪০১/২৫ ৫২, ৫৮, ৬৯ 

মহন্মদি আখবার /১৬৭ 

মহন্দি ছাপাখানা 8৪৪ 

মহন্মদীয় ল'য়ের সরল প্রক্রিয়া ৪৩৪ 

মহরম উৎসব ৩৯২ 

মহর়বমাতি ৯৩৯ 


৩১১ 


হি ধলম্তুম ৩১২ 

মহধি লোকযাঁনেন শভ উপদেশ ৪২১ 

মহাতাবউদ্দীন ২০৩ 

যহায্বা হজরত ইমাম আধু হানিফা সাহেবের 
জীবন চবিত ৪১৫ 

মহামেডান ইউনিষন স্পোটিং ক্কান ২০৭ 

মহামেডান এডুকেশন ইন বেক্গল ৫৯, ৪১২ 

সহামেডান এডুকেশন কনফারেজ্য ৯২, ১২০ 
১৬৭, ২১০ ২৭৩ 

যহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩-৯৪ 

মছাঁমেডান এসোসিয়েশন ৪২,৮০, ১৩৪, ১৩৭-৪১ 
কৃষ্ণনগর ১৭৪, জলপাইগুড়ি ১৭৫, 
ধপচাচিযা ১৭৫, ঝট্রিয়া ১৭৫ 

মহামেডান ডাষমগড জবিলী ভিক্টোবিয়' ক্রীকেট 
এও ফুটবল ক্লাব ২৪১ 

মতাঁমেডান প্রন্টিহ্সিয়াল ইউনিবন ১৮০ 

মহামেডান বমেজ এসোসিয়েশন ২৪২ 

মহাঁশেডান বিফর্ম এসোসিয়েশন ১২৬, ১৬২, 


১৬৩, ১৯৪-৯৮ 
মহামেডান লিটারেরী একাডেমী ২২৩ 


মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ৪২. ৫৫, ৫৭, 
৭৮, ৮০, ১০৩, ১৪১-৫৩, ২৭৩/৪, ৯৯ 

মহামেডান স্পোর্টিং কান ১৯২-৯৩ 

মহ।শিক্ষা ৩৬১ 

অহাশাশান ২৫৬, ২৯০, ২৯৯৯৩ 

মহ্থীপুর দায়রার জমাত ১৮৮, 


মহেজ্সলাল সরকার ১৪৩ 
ময়েজউদ্শন আহমদ ৪২৪-২৫, ৪৬০/১১৫ 


সাগন ঠাকুব ১৪, ২২, 

মাতা ভিক্টোবিয়। 8৩৮ 

মাড্রাস! লিটারেরী এ ডিবেটিং ক্লাব ১৫৩, ১৬৫ 
মানৰ সংস্কানক ৩৮৫ 

মানব-সুহৃদ বা চতুদ্দশ নীতিরত্ব ৪১১-১২ 
মানসান্ক ও শুভন্বরী সম্বলিত বারাপাত 8০৪ 
মানসিংহ ১,১২ 

মানসিংহ, কাব্য ৩৬৮ 

মানিকউদ্দীন আহমদ ৪১৬ 


৩১২ উনিশ এতকে 

মাহমদীয়। প্রেস ৯৬,৪৩৬, 8৪৫ 

মাহমুদয়াবী ২৩৫ 

মায়াদনোল উলুম ১২৫ 

মিনার্তা প্রেস ১৫৩ 

মিজানুল হক /৫৮ 

মিফতাহুল ইসরান /৫৮ 

মিরকাঙ্তুল আদব ১৩০ 

মির্জা আখল ফজল ২১৮ 

মিভ। আহাম্পদ ইউসুফ আলী ৯৪, ১৬৯,১৮২, 
১৮৪ ২৯৪,-৯৭ ৪৬২/১৪৫-৪৬ 

মির্জা স্ুভাতি আলী বেগ ১৩০-৩১, ২১৫ 

মির্জ। হুমায়ুন খান ৯৩ 

মিলন কটীর ৪৩৪ 

মিস হাক /১২৮ 

মিমেস আজিজ ২২৩ 

মিহির ৩০১, ৩১২১ ৪৫৩-৫৫ 

মিহির ও স্ধাকব ৯১, ১২৬, ১৭৫, ১৮১, ২০৪ 
২০৮, ২8০, ৩০৫, ৩০৬, ৩২১, ৩৪৭, 
৩৫৬, 8১০, ৪১৭, ৪৪৯, ন৫৫-0৬/৪২ 
১৩১, ১৪৭; ১৬২ 

মীর আতাহার আলী ৩৩২, ৪8৪৫ 

মীর আশরাফ আলী ৩৭৯-৮০ 

মীর কাসেম ২৭ 

মীর জাফব ১৪, ৩৬ 

মীব মদন ১৩ 

মীর মশাররফ হোসেন ১৭,৮১১ ৯৫, ৯৭, ১৬৩ 
২৫৪, ২৫৬, ২৫৯-৭৮, ২৭৯, ৪8২০, 8৫০0 
/৭, ১৫, ৪২, 8৪, ৪৫, ৮, ১২০, ১৩৭ 
১৪৩ 

মীর মোহতেশাম হোসেন ৪৭১ 

মীর মোহাম্মদ আলী ৯৫-৯৬, ১৬১ 

মীর মোয়াজ্জম হোসেন ২৫৯/৭ 

মীরাৎউল-আখবার /৯৮ 

মুকরম খান /৫৩ 

মৃক্ক্দরাম ১৩ 

মুক্তার হার ৪৩৭ 

মুণ্দী মিঞা ৪৩৪ 


বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার৷ 


মুন্সী মোহাম্মদী ৩৮১ 

মুণিদকুলি খা ১২ 

মসলমান (পত্রিক) ৩২৩ 

মুসলমান বহ্‌ ১৬৭, ৩০৯, ৩৯০, ৪৪৬-৪৭ 
মুসলমান শিক্ষা সমবায় ২৯৪ 
মসলমানেব ধর্মবিবরণ ৪৩৬ 
মুসলমালেব বাঙ্গালা শিল্পা ১১১, ১২০ 
মুসলিম লিভিউ ২১০ 

মুমলিম লীগ ১২, ১১৪ 

মূলা প্রকাশিকা ৪৩৮ 

মেকলে, ল 8০, ৬১/১০০, ১০৫ 
মেঘনাদবধ কাব্য ৩৫০ 

মেটকাফ ২৬ 


মেদিনীপুব মোসলেম লিারেবী সোগাইাটি ২৪০- 
8১ 


মেদিনীপুব মোসলেম সোসাইটি ২২৩ 

মেনহাজুল আবেদীনেব বঙ্গানবাদ ৩৯৯ 

মেমযাস ১১৪ 

মেমোন বিল ১৪৮ 

মেসবাহুল মসলেমিন ৩৯১ 

মেহেব চধিত ১৮৩ 

মেহেকল এগলাম /৮৩ 

মেয়াবাউদ্দীন আহমদ ৯৫, ৩০২ 8০-০২ 

মেয়াবাজন জিমাভ ৪৩৭ 

মেযো, লর্ড ৬২, ১১৩, ১9৪ 

মোক্ষপ্রাপ্তি ৩৪৫ 

মোজাফফন আহমদ ২২৭ 

মোজাশ্মেল হক ৮১ ৯২, ২৩৮১ ৩০৭-১৪, 
৪8০২, ৪৬২ 

মোল্লা নঈয ১১৯ 

মোল্লা খোদাদাত ৪১৭ 

মোশারবফ হোসেন, নবাব ১৩৩ 

মোসলমান শিক্ষীসভা ১২৪, ২০৬-০৭ 

মোসলেম ইনস্টিটিউট ২০৯১ 

মোসলেমউদ্দীন খান ইটা 

মোদলেম ওযালড /৬৩ 

মোসলেম ক্রনিকল ১৩১, ১৬১, ১৬৬ ১৭১ 


শির্ধষ্ট 


১৭২, ১৯১, ২০৭, ২৩২/১৮, ৪১, ৬৩ 
৮৬, ১৬৩ 
মোসলেম জগতে বিশ্ানচর্জা ৩৭১ 
মেসলেম জাতিৰ ইতিহাস ৪৩১ 
মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত ৩৩৬ 
মোসলেম ডিবেটিং সোসাইটি ২০৯ 
মোসলেম পতাকা ই তাবিখ্ল ইসলাম ৪৩১ 
মোসলেম বীবত্ব ৮১ 
মোসলেম সমাজ ৪৩৮ 
মোসলেম সমাজ সমালোচনা ৩৯০ 
মোসলেম হিতৈষী ৩১৬ 
মোসারত জালী খান ২১৮.৪১০ 
মোহনলাল ১৩ 
মোহাম্মদ আখিলদশীন ৪১১ 
মোহাম্মদ আখতাব জামান 88০0 
মোহানাদ আগা খান /১১ 
মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন আহমদ /১১৪ 
ম্যেহান্দদ আবদুব বউফ ১৪২ 
মোহাম্মদ আবদূব বহিম ৪89 
মোহাম্মদ আবদূল আজিজ ১০১, ১৭৫, ৪২৩- 
২৪ 
মোহাম্মদ আবদুল ওহাব চৌপুবী 88০ 
মোহাম্দদ আবদূল কবিম ৩৮১-৮২৩ 
মোহাম্মদ আবদল কাদের ৩৮৭ 
মোহাম্মদ আবেদিন ৩৮৩ 
মোহাম্মদ আব্বাম আঙ্ী ৩৯১-৯২ 
মোহাম্মদ আশরাফুর্দীন 88০ 
মোহালদদ আসাদ আলী ৩৫৮, ৪৬৩ 
মোহাম্মদ ইউসুফ ১৯৪ 
মোহাম্মদ ইথাহিম ১০১, ৪১২, ৪৪৮ 
মোহাম্মদ ইবাহিম খা 8০৭ 
মোহাম্মদ ইসমাইল ২২৮ 
মোহাম্মদ ইসমাইল, লেখক ৩৭৮-৭৯/৯৩ 
মোহাম্মদ ইসহাক /৩১ 
মোহাম্মদ ইসহাক চৌধূরী ১৭৪ 
মোহাম্মদ ইয়াক ৪০৭-০৮ 
মোহাম্মদ ইয়াক্ব নবী ৩০৭ 


৩১৩ 


মোহাম্বদ ইয়াপিন ১৯৩, ৪৩৮ 

মোহাম্মদ উন্নব ৩৯৬ 

মোহাম্মদ এববান আনসারী /৭২ 

মোহম্মদ এহসানউল্লা ৩৯৪ 

মোহাম্মদ ওসমান খান /৪8৮ 

যোহাম্দ ওয়াজিদ ১৪২, 

মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন আহমদ ৪১১/ ১৩ 

মোহাম্মদ কবিন ২২-২৩ 

মোহাম্মদ কাজেম আলী ৪১১-১২ 

মোহাল্লদ কবন চাঁদ /১১, ১৪, ১১৪ 

মোহাম্মদ গোলাম লতিফ। ৭২ 

মোহাম্মদ জান ২২ 

মোহাম্মদ জাবিদ বখত ১২৯ 

মোহাল্রহ তৈয়ৰ ১০১ 

মোহাম্মদ দাষেম ৬৯ 

যোহাম্মদ নইমদশিন ৮১, ৮২, ৯৫১৯৮, ১৮৬ 
২৭৯-৮৪, 8৪০, 8৫0/8৪৩, 88, ৮৯, ৯২ 

যোভাঙদ নজিবর বহমান ৩১৪-১৫ 

যোহান্মদ ফমিহ /৯১ 

মোহাম্মদ ফাবকক শাহ, প্রিষ্ম ১৫৭ 

মোকালদ বখত মজমযদাব ৯৯-১০০ 

মোহান্সদ বদিউল আলম ২২৭ 

মোহান্রদ ববকত্ল্লাহ ২৩৩ 

মোহাম্মদ বিন আবদূল ওহাব ২০,৫৮/ ৫৫ 

মোহাম্মদ মজহব ৪২, ১৩৮ 

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ১৮৯, ২১৮ 
২১৯, ২৯৫, ৩৫২-৫৭/৬,৭৩, ৯০, ১২৪ 

মোহামদ মেহেরল্লা ৮১, ১৮৩, ২০৪, ২৩৪ 
৩১৫-২১, ৩৪১, ৩৬০/১২, ৬২, ৬৪, ৮৩ 

মোহাম্নদ মহসীন ২৫৭ 

মোহাম্মদ রইন্্র্দীন ৪৩২ 

মোহাম্মদ রওশন আলী ৪৩৯ | 

মোহাম্মদ রওশন আলী চোধুরী ২১৯, ২২০, 
২৪১, 8৫৭/৭৯ 

মোহান্দাদ রহিম বক্স ৪১৪ 

মোহাম্মদ রেজা খান ৩৬, ১৩০ 

মোহাম্মদ রেয়াভুদশিন আহমদ ৮১৯৪, ১৭৭২০০ 


৩১৪ উনিশ শতকে 


২৯৩, ২৯৮ ৩২১১৯, ৩৩০, ৩৫৬, ৪৫১/ 
১১ ১৩, ২৩, ৪১, ৪৫, ১১৩, ১১৯॥ ১২১ 
১৪৭ 

মোহাম্মদ শাহ সাহাবউদ্দীন চিশতী 

মোহাম্মদ সমিরদাীন মণ্ডল ৪২১-২২ 

মোহাম্মদ সাস্ু 895 

মোহাম্মদ সোলায়মান ১৯০ 

মোহাম্মদ সোলেমান 88০ 

মোহাম্মদ হানিফউদ্দীন ৪৩৫ 

মোহান্মদ হেদায়েতউল্লা ১১৭/২৪, ৭৩ 

মোহাম্মদ হোসেন রেজা ১০০ 

মোহাম্গদি আখবাব ৪8৪৪-৪৫ 

মোহাম্মদীয় ধর্মমোপান ৪২৭ 

মোহিনী প্রেম-পাশ নাটক ৩৮৬ 

মোয়াবিয়া /৫১ 

মৌখিক অন্ক 8০0৪8 

মৌজদ্ীন আহমদ ৩২৯ 

মৌলুদ শরিফ ৯৩, ৪১৮-১৯ 

মৌলুদ শবীক ৮১, ২৬২, ২৭৪-৭৫, ২৮৩ 

ম্যাকক্রিগ্ডেল /৬১ 


৪৪৩ 


হা 

যকৃত, পীহা, মুত্রপী্ড ও তদমুস্জিক অন্যান্য যন্- 
সকলের পীড। ৩৯১ 

যজ্েশর বঙ্গোপাধ্যায় ৩৮১ 

যদুনাথ বস্থ ৬৬ 

যমজ ভগিনীকাব্য বা সিবাজদেশীল। ৪.৯০-৩১ 

যমুনা ৩৪৫ 

যমুন! পুলিনে কে তুই অনাথিনী ৪৩৪ 

যাদবচন্দর তালকদার ৩৬০ 

যীতখীষ্ট ৮৭ 

যুবক রপ্রিনী ৪৩৩ 

যোগ কালল্পার ৩৪০ 

যোগীজ্দনাথ সমাদ্দার ২৯৭ 

যোগেন্্রচন্জর ঘোষ ২৩০ 

যোগেন্্রনাথ গুপ্ত /৩৭ 

যোগেশচন্ত্র ধোষ /৪১ 


বাঙালী মমলমানের চিস্তা-চেতনার ধায় 


পন 

রইস ও বায় ১৩৮ 

রংপুব ইসলাম মিশন ৯৪, ২৩৮ 

বংপুব দিক প্রকাশ ৩৬৬ 

রংপুন মহামেডান এসোসিয়েশন ৯৪,১৬৯ 
ন্গপুর ন্রল ইমান জামায়াত ১৮৭-৮৯ 
নৃক্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩/২৮ 

বঙ্গিলাবাঈী ৩১৩ 

রন্ভব আলী ৩৫ 

রত্ববী ২৬০-৬৪ 

রদে শীসিযান ও দলিলোল এসলাম ৩১৮ 
রদে' নায়ারা ও আখলাকে জমিরিয়া ৩৪৩ 
রূদে হানাফী ও মজহাব দর্পণ /৯৩ 

রফা ইদায়েন ২৮৩ 

ববীন্দ্রনাথ ঠাকব ৮৪, ৪১৩, ৪১৯ /৩৪,৩৯ 
রমেশচন্ছ দত্ত ৮৩, ৩৩৫ 

বমেশচন্দর দাস ৩১৯৫ 

রশিদন্নবি ২৩৩ 

রসিক প্রধান ৪৩৫ 

রহমতুল্লাহ চৌবুকী ১০০ 

রহসা সন্দর্ভ ৪৩৪ 

বহিম বন্কা পেস্কাব ২৩২ 

রহিষয়েমা ১০১ 

রয়েজ্গ্দীন আহমদ ১০০ 

পাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাষ ১১৯ 

রাখালবাজ বায় ২৯৭ 

রাজদলভ ৩০ 

রাজদর্পণ ৪৩৩ 

রাজবল্লভ ১৩ 

রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি ২৯৪ 
রাজশাহী সভা ১৬৯ 

রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র ২৪৩ 

রাজিয়া খাতুন ৪৫১ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৪২ 


রাণাপ্রতাপ সিংহ ৮১ 
রাধাকান্ত দেব /৫৭ 
রাধামাধব বস ৩০২ 


নির্ঘট 


পাধিকায় যানডঙ্গ ৩৪০ 

বামগোপাল হোষ ১৪০ 

রামপ্রাণ ও ৮৫, ১০৮,৩৮ 

বামময়োহন বায় ৪৩, ৫৪, ১৩৪, ২৪৪/৫৭,৭৪ 

বামবাম বসু ১৪৩ 

রামাই পণ্ডিত ১০ 

রামেন্্রুন্দব ত্রিবেদপী ৩৪০ 

বায়নন্দিনী /৩৯, ১৪৯ 

রায় প্রেস ৪৩৫, ৪৩৬ 

রিপন, লড ৬৩, ৭৬, ১৪৭, ১৫৭ 

রিয়াজ-উস-সলাতিন ১২৩ 

ক্লপজালাল ৯৮,৩৮৪ 

রেয়াজ-উল-ইসলান প্রেস ৩২৩, ৩৮৫ ৪২৬ 

রেয়াজদ্শীন আহমদ মাশহার্দী ১২, ২৯০, ২৯৭ 
৩০২/৪৯ 

রৈসুম্নেসা খাড়ন ২২৬ 

ৰোকেয়া সাখাওয়াভ হোসেন ৯৭, ৩৬৩-৬৬/৮ 

রোজা ৩১৯৯ 


ল 

লক্ষাণ সেন ৪৩ 

লতিকা ৩৭১ 

লহরী ৩১৪, ৪৬২/১৪৮ 

লাইফ অব মহশ্দদ ৭৮, ১১৭ /৬০ 
লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট /৬১ 
লাল ইস্ভেহার ২২২ 
লা-মজহাবিগণেব ধোকাভগ্ধন ২৮ 
লালচাদ ৩৪৮ 

লালন শাহ ২৬০/৮১ 

লায়লী-মজনু (কাবা) ৩২৫ 
ল্যাগুসডোন, লর্ড ১৬০ 
ল্যাগুহোল্ডার্স সোসাইটি ৪৩1১ 


না 
শকস্তল। ২৪৪ 
শন্তুচন্্র মুখোপাধ্যায় /৬৯ 


শরীয়ডুলা ২১, 8৪/২৭ 


৩১৫ 


শব়েহ যেকায়। ৪৩৮ 

শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় ৩২৩ 

শখিশেখর বাধ /8০ 

শান্তিনিকেতন 80৪ 

শামশ-ই-জাহান ফেরদৌস মহল ১১০,১৩০ 

শাহ আবদল্ল। ৪২৮/৭১ 

শাহ আলম ২৭৪২ 

শাহ ওয়াজেদ আলী ৫৪ 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ /৫৫ 

শাহ গোলাম বহমান ৪৩৬ 

শাহনামা ২৭০ 

শাহ মোহাল্পদ কলিমুদ্দী ৪৩৯ 

শাহ মোহাম্মদ সগীর ২২-২৩ 

শাহ সৈষদ রিযাজত্লাহ ১২১ 

শাহামতুল্লাহ ২৯০ 

শাহাবদ্দীন আহমদ ২২৫ 

শিল্ষা প্রচাৰ 8০৮ 

শিশ্ষণা সোপান ৪২৮ 

শিবনাথ শাস্ত্রী /৩২ 

শিবমন্দির /১৪৯ 

শিবজী বা সাজাদী রোশিনার। /৩৫ 

শিবলী নোমানী ৩৫৬ 

শিবাজী ৮৩ 

শিবাঁজী উৎসব ৭৭/১৬৯ 

শিশু ব্যাকরণ ৪৩৬ 

শীলতদ্র ১ 

শন্যপুরাণ ১০ 

শুভকরী ২০৪ 

শেশ আজিমঙশি ৩৭৭ 

শেখ আবদূব সৃহিয ৮১, ৮২, ৯৫, ১১২, ১২৮ 
৩০২-০৭, ৪০১, 89২, ৪৩১, ৪৫৩, 
8৫৬/১৪১ 

শেখ আবদুল লতিফ ৩৮৫ 

শেখ আবদূল্লাহ কুইলিয়ম 82৩ 


শেখ আবদোস সোধহান ১১৭ ৩২৯-৩২/৩০, 
১৪২ 


শেখ আলীমুল্লাহ ৩৫ 


১৬ 


শেখ ওসমান আলী ২২৩, ৩৪৬-৪৮/১৬২, ১৭০ 

শেখ গোলাম এহিয়া ৩০২ 

শেখ গোলাম সোনানী ৪৩৪ 

শেখ চান্দ মোহলরদ সবরকাব ৪৩৭ 

শেখ মোহান্দদ তালিবদ্ধীন ৮১,50১) ১৬৬, 
১৮৩, ২৪১, ৩৪১-৪৫,৩৯৪/১৩ 

শেখ জালালউদ্দীন তাঝিজী ৩ 

শেখ জিয়াউল্লাহ ঢোধুতী ৯৪, ৪২৮ 

শেখ জোছাদ রহিম ৪১) 

শেখ ফজলল কলিম ৩২১, ৩৬৬-৭9/২২, ১১৫ 
১৭০ 

শেখ ফয়জ্ল্লাহ ১৪, ২২ 

শেখ বাব ওবকে আহমদ ৪৩২ 

শেখ মুত্তালিব ২২-২৩ 

শেখ নেয়াজ্দ্দীন আহমদ ১১৭/১৪০ 

শেখ বেবাজুদ্দীন সরকান ৪8৩৯ 

শেখ গাজ্জাদ কবিম ৪২১ 

শেখ সাদী ১১০ 

শেখ হেদায়েত বল্স ২৩০ 

শেব আলী আহমদ ৪৩৮ 

শের খান ১৫০ 

শৈশব ক্সুম ৩৩৬ 

শোকানল ৩৪৫ 

শোকাণণব ৪১৪ 

শোকোচ্ছাস ৪১০, ৪৩৫, ৪৩৮ 

শোকোচ্ছস ও বিদাষ গীত ৪১৬ 

শোকোভারতী ৪৩৮ 

শযামাসুম্দবী দেবী /১০ 

শ্রীঈশনচন্্র মণ্ডলের মুসলমান হইবার কাৰণ ৩৯৪ 

শ্রীমন্ত সদাগর ৩২২ 

শ্রীমন্ত স্লাসী /৪৪ 

শ্রীরামপুর ব্যাপটিসট মিশন ২৯৩ 

শ্রীহট দর্পণ ১৩২ 

শ্রীহট-নূব 88০ 

শ্ীহট লন্মিলনী /১৩০ 

শ্রীহটের শাহ জালাল «8০ 

শ্রেষ্ঠ নর্ধী কে ও মুনশীর ভুল /৬৯ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


শ্রেয় নবী হজরত ও পার্রীর ধোকাভঞ্জন ৩৪৪ 


স্‌ 
সংশ্সিপ্ত মহল্সদ চবিত ১৭৫, ৪২৩ 
মংক্ষেশে বৃহান 8৩৪ 

ংবাদ প্রভাকর 88৪ 

গংবাদ ধাতু /৫৯ 

সংসাব চমৎকাৰ ৪৩৫ 

সখাবাম গণেশ দেউক্কার /১৭০ 
সঙ্গগিত লহবী ৯৮, ২৬০, ২৬৮/৮৪ 
সঙ্গীত মঞ্জীবনী ৩৭৯ 

সঙ্গীতগার ৯৮ 

সচীত্র নামাজ দর্পণ ৪8০৪ 

সত্য প্রকাশ প্রেস ৪৩২, ৪৩৩ 
সবনাৰ একাদশী ২৬৬ 

সমসামল মওয়াহেদিন /৯১ 

সময (পত্রিকা) ৩৪৭, ৪৫৪ 
সমাচাব সভাবাজেন্র ৩৫, ২৪৪ 
সমাজ শিলা ৯২ 

সমাজ সংস্কান /৮৫ 

সমাজ ও সংস্কারক ১৯৯/১৬৬ 
সমাজ সাম্মলনী সতা ১৮৭, ১৭৫-৭৬, ১৮৪, ২৪৫ 
সমিনউদ্দীন আহমদ ৪২৭ 
সমিকদশিন ১৬৬ 

সমক্ষিদীন আহমদ ৪২৭-২৮ 

সরল পদ্য বিকাশ ৩৬৭ 

সবস্বতী প্রেস 88০9 

সলিম চিশতি ৮ 

সলিমুদ্দীন আহমদ ৩৯০, ৪১৫-১৬ 
সলিষল্লাহ, নবাৰ ২১৬ 

সহজ পাদুসী শিক্ষ। ৪৩৭ 

সহবাস সম্মতি আইন বিল ১৪৬/১৫ 
সহি হখারা শরীফ ২৮৩ 

সয়ফুল মোমেলিয /৯১ 

সাখাওয়াত হোসেন ৩৬১ 

সাজ্জাদ আলী ১৬৬ 

সাজ্জাদা ৪২৯ 


নির্ঘণ্ট 


সাবের আলো ৪১০ 

সাতক্ষীরা ঃসলমান সহপ সন্পিরনী ১৮২-৮৩ 

সাধারণ জ্ঞানোপাজিক সভা 8৪, ১৪০ 

সাধু সৌরভ ৩৮৭ 

সাধু রহস্য ৪৩৯ 

সামন্ত প্রেম 8৩৫ 

সাম ৮ 

সাবিত্রী প্রবন্থ/বলী /১০ 

সামস্তক প্রেম ৩৮৬ 

সারকথা ৪৩৫ 

সারসংগ্রহ ২৮৪ 

সাহিত্য কসুম ৩৫৯ 

সাহিত্য প্রভ। ৩৩২ 

সাহিত্য প্রসঙ্গ ৩১৪ 

সাহিত্য শিক্ষা ৩১৩ 

সি বমওয়েচ /৭০ 

সিএ মাটন ৪১৪ 

সি এইচ ক্যান্থেল ১৪৬ 

সিজে এস ফণ্ডার ২০৭/৫৮ 

সিটনকার ৩৮ 

সিতাব রায় ৩৬ 

সিদ্ধ দর্পণ ৪৩৬ 

মিদ্ধান্ত পঞ্ধিকা ৩০১ 

সিপাহী বিদ্রোহ ৪১, ৫৭, ১৪০/২৭ ১০৭, 

সিমল। ডেপুটেশন ৯২ 

সিরাজদৌলা ১, ১২ ৩০,৫০/২৮ 

সিবাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি ২৪১ 

সিরাজল হেদায়েত ২৮৩ 

সিরাজুল ইসলাম ৯০, ১১০-১১, ১৯৯/১৩০ 

সিসিল বিডন ৫৯/১৩৮ 

পিহ-নসর-জছরি ১২৩ 

সীতারাম ৮৩ 

ল্দকাহিনী 88০ 

আদ প্রসঙ্গ ৪৩৮ 

সুধাকর ৮২, ৯২, ৯৮, ১৮৯ ২২৭, ২২৮, ৩১৩ 
৩২৩, ৩৪১, ৪০২, ৪০৩, ৪৪৮-৫০/৪৫ 
৪৬, ৪৭, ৬৫, ৭৭. 


৩১৭ 


সুবার্ন মহামেডান এসোসিয়েশন ২০২০৩, 
সুরভি ৩০৯ 

জুরিয়া-বিজয় ৯২, ৩০১ 

সুবেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় ৭৬৮৩, ১১৪/১৬০ 
স্লতান আহমদ '৪৩ 

স্থলতানার শ্বপ ৩৬৫ 

জুলতানে রুম ১৩৮ 

সুলভ (পত্রিকা) ২৭০ 

স্বলত সমাচার /৪৭ 

স্ুহেলী য়েমন ৪৩২ 

স্ুয়োরাণী-্দুয়োরানী ভেদণীতি ৮৪/৫০ 


সূর্যকান্ত আচার্য চোধুরী ৪৩৩ 

সূর্যাস্ত আইন ৩৮ 

মেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডান এগ সিয়েশন ৫৭. 
৭৮, ৮০, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১৩৭, ১৪৭, 
১৫৩-৬৪/৩, ৪৯, ১০৯ 


শাখা এসোসিয়েশন ১৬৪-৭৪, বগুড়া ৯৬, ১৬৫, 
চট্টগ্রাম ১৬৬, খুলনা ১৬৬, হুগলী ১৬৬-৬৭, 
জাহানাবাদ ১৬৭-৬৮, মেদিণীপুর ১৬৮-৬৯, 
রাজশাহী ১৬৯, রংপুধ ১৬৯-%০, বর্ধমান 
১৭১, ময়মনসিংহ ১৩১, ১৭১-৭২, পাবন। 
১৭২, মালদহ ১৭২-৭৪ 


সেরাজ্দীন আহমদ ২৩১ 

সেরাজুল আহমদ চৌধুরী ৪২৩, ৪৩৮ 
সেরাতল মস্তাকিম ২৮৩ 

সেরাতুল আসফিয়া ৪৩৬ 

সৈয়দ আবুল কাসেম ৪৩৪ 

সৈয়দ আধুল হোসেন ৪৩০-৩১ 

সৈয়দ আবদুর রউফ চৌধুরী ১০১ 


সৈয়দ আবদুল আগফর ৩৯২-৯৩/১১৪ 

সৈয়দ আবদুল করিম ৩৫৯ 

সৈয়দ আবদুল গাফফার ২৩৪ 

সৈয়দ আবদল গাফফার আলকাদবি ২২৩, ৪১০ 
শৈয়দ আবদুল জব্বার ৩১৭ 

সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ ৫৭ 

পৈয়দ আবদুল বারি ১৭২, ২৩০ 


৩১৮ 


সৈয়দ আবদুল রহিম ৩৮০, 8৪১ 

সৈয়দ আবদুল হায়াত গোলাম হাফিজ ১৬৯ 

সৈয়দ আযানত আলী /৯০ 

সৈয়দ আমীর আলী ৫৬,৫৭, ৬১-৬৩ ৬৬,৬৭, 
৭৬, ৭৮-৭১, ৮৪, ৯০, ১০৭ ১১২-১৮ 
১৫৪, ১৬০, ১৬২,১৬৪, ১৯২, ২০৮, ৩০৩ 
৩৩১/২, ৯, ১৮, ৬১, ১০৯, ১১৬, ১80, 
১৫৮,১৫৯ 

শ্ঘদ আমীব হোমেন ১৫৪, ১৬১১ ২৯২ 

সৈয়দ আলভাক আলী ৯৬ 

খৈয়দ আলাওল ১৪১২২-২৩ 

সৈয়দ আগগর আলী দিলান জঙগ ১৯৫ 

ইময়দ আহমদ, স্যার ৫৭১ ৬০, ৬১১ ৭৮, ১০৫ 
১০৭, ১১৪, ১২৯, ১৪২, ১৬২, ১৬৭ 
১৭১, ৩০৩ ৩৩৪; 8০৬, ৪৬০/১৬১, ১০৭ 

সৈয়দ আহমদ শহীদ ২১, ৪৫, ৫৮/১০২ 

সৈয়দ ইগমাইল হোসেন পিনাজী ৩৫৯-৬৩/৯১, 
৩৯১ ১৪৮১ 8৯ 

সৈয়দ এমদাদ আলী ১৬৩, ২১৯) ২৭৫১ ২৯৩, 
৩৫৮-৫১ ৪৩১, 88৮, ৪৬৬/২১ ৩০, 
৩৪, ৩৯, ৬০, ১২৩, ১৪৪, ১৪৬ 

পৈয়দ এবফান আলা। ৯৬, ৯৩৫ 


খৈরদ ওনমান আলী ১৩১/৩১ 
সৈয়দ ওয়াবেস আশী ৫৬ 


সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন ৭১, ৮০, ৯০, ১২৭-২১, 
১৯২, ২১১, ১৯৭, ১৩০/১১০ 

সৈয়দ কেরামত আলী ১০৭, ১৪৫ 

গৈয়দ জাজ মান আলী ১৭৪ 

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগাণী ১১৫) ২৯৯, 
৩২৫ ৩৫৯ /১৬৬ 

সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন ৪৩৫ 

গৈরদ নওয়াব আলী চোখুবী ৯০,৯১-১৩, ১৭২ 
২০০, ২১৬, ৩৫০, ৪০৮, ৪১৭-২০, 
/৩৩, ১১১, ১২০, ১২৪, ১৪৫১ ১৫০ 

সৈয়দ নুকলস হোদা ২০৫ 

সৈয়দ বখত মজুমঙগাব ১৯ 

সৈঘদ মর্ডভুজা ১৪, ২২ 


উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


সৈয়দ মোকান্মেল হোসেম ৪৩৮ 

সৈয়দ মোযাজ্জম হোসেন ১০১ 

মৈয়দ মোহাম্বণ হোসেন ২১৭ 

সৈয়দ লুংফর রহমান চোধুরী ৪৩৮ 

সৈয়দ শরাকত আলী ৪৪১ 

সৈয়দ শামসুল হোদা ৭৯, ১7), 
১১১), ২১২, ২২৩/১১০০, 

সেররদ সাদত আলী ১১২ 

সেয়দ মাদতউন্লা ২৩৭ 

সৈয়দ সুলতান ১৪, ২২ 

সৈয়দ হাসিবুল হোনেন ৪৪৬ 

সৈযদ হোসগাম হাযদার চোবুরী ২১৫ 

সোম প্রকাশ ১০৩ ১৩৮১ হউন, ৩০৯ 

গোলতভান (পত্রিকা) ৯৪, ২৯৫ /১৬৩ 

সোলায়মান কররানি ৩ 

মোলাইটি ফন মিচুয়ল ইমপুন্ভমেম্ট অপ ইয়ংমেন 
[লাশবেশী এও স্যোসাল ওয়ার ২০৯ 

মোহবাববধ কাব্য ৩৫২ 

সৌভাগ্য স্পশমণি ১৮২, ২৯৫-৯৬ 

হুল বুক সোসাইটি ৩৫, 88, ২৪৩ 

স্টুডেন্টস হ্যাও বৃক অব পারপিয়ান 
ল্যাঙ্গয়েজ ৩৫২ 

স্টয়াটি কলতিন বেইলী ১৪৩, ১৪৪, ১৬৯ 

সুয়াট মিল ২৫০, ৩৯৮ 

স্্রীচিকিৎসা ৩৭৯ 

স্পিনিট অব ইসলাম ১১৬, ১১৭, ৩০৩ 

স্থপুনধী /১৯ 

স্বর্গারোহণ কাব্য ৩৪১ 

হ 

হজবিধি ৩০৭ 

হজরত ইমা কে? ৩৪৩ 

হজরত ওমরেন ধর্মজীবন লাভ ২৭৭ 

হজরত মহন্দ ৩১০ 

হজরত সহম্মদের জীবনচরিত ও বধর্মণীতি 
৩০৪-০৫% 

হতয়ত মোহাম্মদেয় বেগানাহ থাকা বিষয়ে 
মুসলমান মৌলভী সাহেবগণের শিক্ষা/৭২ 


১২১-২৩, 
১৬৩ 


নির্ঘণ্ট 


হরপ্রসাদ শান্তী ১১৯, ৩৪০/৩৯ 

হরশক্কর মৈত্র ৩৬৬ 

হাতেমের উপাখ্যান ৩৮১ 

হানাফী (পত্রিকা) /৯০ 

হাফিজ আজিব আহমদ ১৪২ 

হাফিজল্লাহ /১৩৫ 

হাফেজ (পত্িকা) ১১২, ৪৫৬-৫৭/৭৮, ১৬২ 

হাফেজ আবদলীহ /৪৬ 

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্মী ১৪-১৫, 
৪১০, ৪৩৬, 88৫ 

হাফেজ সাহেব ৩৪৮ 

হাফেজ নিয়ামতুল্ল। ৩৯৪ 

হাঁবিলউ্দিন /৯৩ 

হামিদউদ্দীন আহমদ ১৭১/১৬১ 

হামিদুল হক ৪৩৩ 

হামিপশ্রাহ ৪৩৩ 

হাবশিট বা উদাপীন ৩৯০ 

হাগমতউদ্দীন আহমদ ৪৩৪ 

হাসান শহীদ সোহরাওযাদী ১০৭, ১০৮ 

হাসির তবঙ্গ ৪২৬ 

হালিমুল্ল। ৪১৩ 

হায়বে সেদিন £কাথায় গেল ৪২১ 

হিতকরী ৪০৮, 8৫০-৫১/ ১৩৭, ১৪৩ 

হিতকাব্য ১৮৭, ৪০৮-০৯ 


হিতসাধনী সভা ১১০ 

হিন্দ কলেজ ৩৪, ৪৩ 

হিন্দধর্ষ রহস্য ও দেবলীলা ৩১৯ 

হিন্দু-মুসনসান সন্গিলরী ৮৫ 

হিন্দ এবং মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রের মুন তথ ৩৭৮ 

হিন্দু মেলা ১৩৭ 

হিন্দ মে।সব্নান ১১৭, ৩২৯-৩১/১৯ 

হিন্সহিতৈঘিণী ৭৫/৭৬ 

হীন্দু-জ্ঞান প্রদ ৪৩৫ 

হুগলী মাদ্রাসা ৫৭, ৬২ 

হুগলীব পুল বিবরণ ৪৩৪ 

হমামুম বাদশাহ ১৯/৫৩ 

সেন শাহ ৮২৪ 

হৃদম অঞ্গীত 8০৩ 

হেদায়েতল ফামেকিন /৮৪ 

হেমচক্র বন্দ্যে।পাব্যায় ২৮৮ 

হেমায়েতউদ্দীন আহমদ ১২১, ১৭৯, ১৮৫ 

হেলালউদ্দীন খান ৪৩৮ 

হেস্টিংশ, লর্ড ৩৪ 

ভ্রেয়ালী কোমুদী ৩৯০ 

হোমিওপ্যাথিক সনল সংক্ষিঞ্ মেটেরিয়। মিডিকা। 
৪৩৯ 

হোমেন জান চোধুরী ১৭২ 

হোসেনী ছল ৪৩১ 
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